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নিবেদন 


মানূষ-সামান্যে মানুষের যেমন একটা সর্বজনীন এবং সর্বকালিক রূপ আছে, 
তেমনই বিশেষ বিশেষ দেশকালে পারামত তাহার জাতীয় জীবনেরও একটা 
[বশেষ রূপ রাহয়াছে, এ-কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জিনিসটা 
অনেক সময় খুব স্পন্ট হইয়া ওঠে মানূষের ধর্মীবশ্বাসের ক্ষেত্রে। একজাতীয় 
লোকের মধ্যে হয়ত এমন একটি ধর্মীব*্বাস দেখা যায় যেন তাহাদের সমগ্র জীবন 
সেই বিশ্বাসের দ্বারাই বিধৃত হইয়া আছে; আশ্চর্য এই, পাশাপাশি আর একদল 
লোকের মনে এ-জাতায় একট বিশ্বাস কিছুতেই তেমন কোন রেখাপাত করে 
না। ভারতের শান্তবাদ এইভাবে ভারতের জাতীয় মানসের একটি বৈশিষ্ট্যের 
দ্যোতক। ধর্ম সংস্কতি সাহত্য শিজ্প-সর্বকক্ষেত্রেই ইহার প্রভাব; কিন্তু 
দেখিয়াছি, ধর্মের ক্ষেত্রে এই-জাতীয় একাঁট বিশবাস বা ভাবদম্টি অপর কাহার্‌ 
মনই তেমন আকর্ষণ করে না। শ্রীরামকৃফকে অবলম্বন কাঁরয়া জগতের 'বাভন্ন 
কেন্দ্রে ষে আশ্রম বা মঠ প্রাতিষ্ঠিত হইয়াছে সেখানে শান্তিবাদ বেদান্তবাদে পাঁর- 
বেশিত হইতেছে। মাতৃপৃজার প্রচলন পৃথিবীর 'বাভন্ন স্থানে বাভন্ন কালে 
নানার্পে দেখা যায়, এখনও হয়ত স্থানে স্থানে কিছ কিছু অবশেষ রহিয়া 
গিয়াছে; কিন্তু ইহার কোথাওই ভারতবর্ষের অনুরূপ শান্তবাদ বা শান্তসাধনা 
গাঁড়য়া উঠিতে দেখি না। শান্তবাদ এমন করিয়া আমাদের ভারতীয় চিন্তাধারার 
একটি বৈশিল্ট্যের দ্যোতক বলিয়া এবং আমাদের জীবনের উপর এমন কাঁরিয়াই 
ইহার একটি" সামাগ্রক প্রভাব বািয়া ইহা বিশেষ করিয়া আমাদের দাণ্ট আকর্ষণ, 
করে। 'বাভন্ন সময়ে বাঁভনও।ণে এ-বিষয়ে অধ্যয়ন ও আলোচনা কাঁরয়াছি, 
সমস্ত কথা আজ একসঙ্গে করিয়া এই গ্রন্থের মাধ্যমে সহদয় পাঠকের 'নিকটে 
উপস্থিত করিতোছ। 

বিষয়টি দুইটি দক্‌ রহিয়াছে; একটি এীতহাসিক, অপরাট আধ্যাত্বক। 
এই দুইটি দিককে আমি পরস্পরাবিরোধী বালিয়া মনে কার না।,এ্ীতহাসিক 
দৃম্টি অবলম্বন করিলেই যে আধ্যাত্বক সকল সত্যকে অস্বাকার কাঁরতে হইবৈ 
এমন কথার তাৎপর্য আম উপলব্ধি করিতে পার না; আবার এঁতিহাসিক তথ্য 
সকলই অধ্যাত্বসাধনা বা উপলব্ধির পাঁরপন্থী এ-কথাকেও সত্য বালয়া স্বীকার 
করিতে পারি না। প্রীতহাসিক দৃম্টির উপরে যাঁহারা জোর 'দিতে চান তাঁহা- 
'দিগকে মনে রাখিতে হইবে, ইতিহাস শুধু তথ্যকে ঘটায় না, তথ্য-ঘটনাম্বারা সে 
জাগাইয়া তোলে' ভাব-ব্যঞ্জনা, সেই ভাববব্যঞ্জনা ঘনীভূত হইয়াই অধ্যাতদৃ্টির 
রূপলাভ করে। এক্ষেত্রে তথ্যের ঘটনাটাই সত্য--মানুষের "চিন্তভূমিতে তাহার 
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যতরকমের ক্রিয়া-প্রতীক্রিয়া তাহার কোনই মূল্য নাই, আশা করি এমন কথা 
কোন এতিহাসিকই বাঁলবেন না। আবার যাঁহারা অধ্যাত্মদৃম্টির উপরেই জোর 
[দতে চান, তাঁহাঁদগকে মনে রাখিতে হইবে, অধ্যাত্মসত্য ঘাঁদ নিত্য এবং পূর্ণও 
হয়, তথাপি কালে কালে যেসব তথ্যের ভিত্তর "দয়া তাহার উদ্ভাস ও আত্মপ্রকাশ 
তাহাকে আমরা উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করিতে পারি না। 

এই কারণে আম এই গ্রন্থের মধ্যে আমার সকল আলোচনায় ইতিহাস ও 
অধ্যাত্মদম্টি উভয়কেই সমশ্রদ্ধায় গ্রহণ করিবার চেষ্টা কারয়াছ। আম আতি 
প্রাচীনকাল হইতে মাতৃপূজা এবং শীন্তবাদ ও শান্তসাধনা কত ধারায় 
বিকাশ লাভ করিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার চেষ্টা কাঁরয়াছি, 
অধ্যাত্বসাধনায় আঁস্থমজ্জাগত অদ্বৈতবাদের প্রবণতাকে অবলম্বন কাঁরয়া সকল 
ধারাই কিভাবে কেবলই 'একে'র মধ্যে বিলীন হইয়া 'এক' হইয়া উঠিবার চেষ্টা 
কারয়াছে তাহারও আলোচনা কারবার চেষ্টা করিয়াছ। এই 'এক'কে অবলম্বন 
কাঁরয়াই গাঁড়য়া উঠিয়াছে আমাদের শান্তকে অবলম্বনে অধ্যাত্সসাধনা; সেই 
অধ্যাত্সাধনার রূপ কি সে-সম্বন্ধেও শ্রীরামপ্রসাদ, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীঅরাঁবন্দ, 
শ্রীসতাদেব প্রভৃতি শান্ত সাধকগণের সাধনা অবলম্বন করিয়া একটা আভাস 
দিবার চেস্টা কাঁরয়াছ। 

গ্রল্থখানর নাম দেওয়া হইয়াছে 'ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য; 
নামটি সম্বন্ধে সামান্য একটু কোফিয়ৎ 'দবার রাঁহয়াছে। শান্তপূজার আম 
প্রাচীন যে সকল বিভিন্ন ধারার সন্ধান ও বিচার করিয়াছি সে আলোচনা সর্ব- 
ভারতীয় । দার্শানক শাল্তবাদ সম্বন্ধে যে সব কথা আলোচিত হইয়াছে তাহাও 
সর্বভারতায়। শান্ত-অবলম্বনে অধ্যাত্মসাধনার কথা যাহা আলোচিত হইয়াছে 
তাহা মুখ্যতঃ বাঙলাদেশের সাধকগণের সাধনা অবলম্বনে বলা হইলেও সাধনার 
ক্ষেত্রে সেই সব তত্বুও ভারতে সর্বজনগ্রাহ্য বালয়া মনে করি। শন্ত-অবলম্বনে 
রচিত সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছি সেখানেও ভারতবর্ষের 
বাভন্নাণ্চলের কাঁব স্থান পাইয়াছে। কিন্তু আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে 
শান্তবাদ ও শান্ত-সাধনার প্রাতফলনের মধ্যে ভারতবর্ষের বাভ্নাঞুলে কিছ; 
কিছ; পার্থক্য ও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিতে পারি। এক্ষেত্রে আমি বাঙলা সাহিত্য, 
ওঁড়য়া-সাহত্য, মথলী-সাহিত্য, অসমীয়া-সাহত্য এবং হিন্দী-সাহিত্য 
সম্বন্ধেই বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি । কিন্তু দাক্ষিণাত্যেও বিভিন্নভাবে 
কিছ সাহিত্যও 'আছে। দক্ষিণদেশে সংস্কৃত ভাষায় প্রাসদ্ধ কয়েকখান তন্নও 
রচিত হইয়াছে। দক্ষিণদেশের এই শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাঁহত্যেরও একটা 
পরিচয় দিতে প্রারলে আমার আলোচনা অনেকখানি পূর্ণাঙ্গ হইতে পারিত। 
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[কিন্তু এ-বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করিতে গিয়া দেখিলাম, তথ্য যাহা কিছ তাহা 
সকলই ইংরেজী পুস্তিকা ও প্রবন্ধ হইতে ধার করিতে হয়। এ-জাতায় পুস্তিকা- 
প্রব্ধ যাহা পাওয়া যায় তাহার পাঁরমাণও অল্প, তাহা ছাড়া তাহার কতটা 
কতখানি নির্ভরযোগ্য সে-সম্বন্ধেও নিশ্চিত নই। অন্ততঃ তথ্যগুলি যাচাই 
করিয়া লইবার মত কিছ কিছু দাঁক্ষণ ভারতীয় ভাষায় আধকার থাকলেও 
এ-বিষয়ে হস্তক্ষেপ কারতাম; কিন্তু তাহাও নাই বাঁলয়া সম্পূর্ণ ধার করা তথ্য- 
অবলম্বনে আলোচনা করিতে বিরত থাকিলাম। 'কল্তু গ্রন্থের এই অপূর্ণতা 
সম্বন্ধে আম অবাহত আছি, এবং ভবিষ্যতে এ-বিষয়ে কিছু অগ্রসর হইবার 
সঙ্কল্পও পোষণ কারতোছ। 

আলোচনার মধ্যে স্বাভাবকভাবেই বাঙলাদেশের শান্ত ধর্ম এবং শান্ত 
সাহিত্য সম্বন্ধেই আলোচনা বেশ হইয়াছে । এ-কথাও বলা যায় যে, বাঙলার 
শান্ত ধর্ম ও শান্ত সাহিত্যকে" মুখ্যভাবে কেন্দ্রে কারয়াই সব আলোচনা বিস্তার 
লাভ কাঁরয়াছে। ইহা স্বাভাবিক বলিয়াছ দুই কারণে; প্রথমতঃ আমার পরিচয় 
বাঙলার শান্ত ধর্ম ও শান্ত সাহতোর সাহতই সমাঁধক; ছ্বিতীয়তঃ আম স্বগাঁয় 
পাঁচকাঁড় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত এ-বিষয়ে একমত যে, বাঙালী যেমন 
কারয়া মা ডাকিতে পাঁরয়াছে তেমন আর কেহই পারে নাই। শান্ত ধর্মমত ও 
সাধনা নানাভাবে এখনও ভারতবর্ষের প্রায় সব অণ্চলেই অল্পাবস্তর দেখা যায় 
বটে. কিন্তু যেটুকু তথ্য আমার আঁধগত হইয়াছে তাহাতে মনে হইয়াছে, এই 
সাধনা বাঙলাদেশে যের্প জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, এমন অন্যত্ন কোথাও নহে; 
এবং প্রকারে ও পরিমাণে বাঙলাদেশে যে শান্ত সাহত্য গাঁড়য়া উঠিয়াছে, তাহাও 
অন্যত্র কোথাও পাওয়া যায় না। 

আরও ,একাঁটি কথা । গ্র্থখানি পাঁড়য়া হয়ত মনে হইতে পারে, শীল্তধর্মের . 
এতিহাঁসক দিক্‌ এবং সাধনার দিক্‌ সম্বন্ধে যেভাবে আলোচনা হইয়াছে 
দার্শীনক শন্তিতত্ব সম্বন্ধে আলোচনা সেভাবে হয় নাই, দার্শীনক দিক: সম্বন্ধে 
বিস্তিততর আলোচনার অবকাশ ছিল। এ-সম্বন্ধে আমার বন্তব্য এই, ইতঃপূর্বে 
আমি শ্রীরাধার ক্রমাবকাশ- দর্শনে ও সাহত্যে' নামে একখানি গ্ঠল্থ প্রকাশ 
করিয়াছি দার্শনিক শান্ততত্ব-সম্বন্ধে প্রায় ধারাবাহিকক্রমেই সেপ্লানে দীর্ঘ 
আলোচন্ রহিয়াছে। বর্তমান গ্লল্ধে এই আলোচনার আর পুনরুল্লেখ করিতে 
চাহ নাই, শুধু সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া গিয়াছি। শন্তিতত্ব বিষয়ে আমার এ 
পূর্ববতাঁ গ্রল্থখানিকে খানিকটা পরিমাণে বর্তমান গ্রন্থের অনুপূরকভাবে 
গ্রহণ কারতে হইবে। 

গ্রন্থ-রচনায় অনেকের কাছে নানাভাবে খণা, সব খণের উল্লেখ করা সম্ভব 
নয়; তথাপি দু'একজনের নাম করিতে হয় । শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীষূত দুর্গামোহন 
ভট্টাচার্য, এম. এ. সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্ঘ মহাশয় এবং অধ্যাপক শ্রীছ্ৃত চিন্ভাহরণ 


৭০ 


চক্রবতর্ণ, এম.এ. মহাশয় সংস্কৃত-সাহিত্য-সম্বন্ধে আলোচনার অংশ দৌঁখিয়া 
দিয়াছেন। ডন্টর রাজেন্দ্রন্দ্র হাজরা, এম. এ. পপ. এইড-ডি মহাশয়ের সাহত 
আলাপ-আলোচনায়ও উপকৃত হইয়াছ। ওাঁড়য়া সাহিত্য সম্বন্ধে ডক্টর কুঞ্জা- 
বিহারী দাস, এম.এ. 1ড-ীলট মহাশয়ের নিকট হইতে সাহাব্য পাইয়াছি। 
মৈথিলশ সাহিত্য সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীূত প্রবোধনারায়ণ 'সংহ, এম.এ. ও 
অধ্যাঁপকা শ্রীযৃস্তা অণিমা সিংহ, এম.এ. মহাশয়ার নিকট হইতে সাহায্য লাভ 
কাঁরয়াছ। 'হিন্দী-সাহিত্য সম্বন্ধে আমাকে কিছু কিছ সাহায্য কারয়াছেন 
অধ্যাপক শ্রীধৃূত কল্যাণমল লোঢ়া, এম. এ. ও অধ্যাপক শ্রীধূত বিফুকাল্ত শাস্ী, 
এম. এ.। আগ্রা বিশ্বাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর সত্যেন্দ্র, এম. এ. পি. এইচ-ডি, 
ডি-লিট মহাশয় তাঁহার কিছ কিছ সংগ্রহ ব্যবহার করিতে দয়া আমাকে 
কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। 

গ্রল্থখানির প্রকাশভার গ্রহণ কারয়াছেন “সাহিত্য সংসদে'র কর্ণধার শ্রীফৃত 
মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়। তাঁহার উৎসাহ ও কর্মচেম্টা ব্যতশত গ্রল্থখাঁন এত 
শোভনভাবে এত শশন্্ কিছুতেই প্রকাঁশত হইতে পাঁরত না। তাঁহার অকান্রম 
শুভাকাক্ক্ষা কোনও ধন্যবাদের অপেক্ষা রাখে না। গ্রল্থখানির একটি পূর্ণাঙ্গ 
শব্দসৃচন প্রস্তুত কাঁরয়া দয়াছেন পরমাপ্রয় ছাত্র অধ্যাপক ডক্তর গুরহদাস 
ভদ্রাচার্য, এম. এ. ভি.ফিল; তাঁহার সঙ্গে আমার ব্যান্তগত ঘনিষ্ঠতার মধ্যেও 
কোন ধন্যবাদ প্রকাশের অবকাশ নাই। 


১০1 ৩%বি, চারু এভেনিউ বিনীত 
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উপক্রমণিক। 


একটি বিশেষ-জাতাঁয় দৃঢ়বদ্ধ 'বি*বাসকে অবলম্বন কারয়া বহু দিন ধারয়া 
একাট জাতির মধ্যে যখন একটি ধর্মমত গাঁড়য়া উঠিতে থাকে তখন বিশ্লেষণ 
করিলেই দৌখতে পাওয়া যাইবে, একটি-দুইটি থাকে মুখ্য ধারা,_তাহার সহিত 
বাভল্ন যুগে 'বাভল্ল উৎস হইতে নানা ধারা আঁসয়া তাহাকে পরিপ্ট করিয়া 
তোলে। ধর্মমতের ব্রমাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কেবলই চলিতে থাকে সমন্বয় ও 
স্বীকরণ; ফলে বহু দিন পরে কোনও একটি ক্ষণে দাঁড়াইয়া আমরা খন বিচার- 
বিশ্লেষণ করিতে বাঁ, তখন কোন্‌ টি যে মূলধারা, আর কোন্গুল যে উপধারা 
তাহা স্পম্ট চেনা শন্ত হইয়া ওঠে। ভারতবর্ষের শান্তধর্ম ও শান্তসাহিত্যের 
সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। আমাদের শান্তসাহত্যের মধ্যে উমাকে পাই, 
তানই পার্বতী গিরিজা; আমরা দক্ষকন্যা সতীকে পাই-তানই আবার 
দশমহাবিদ্যা-রূপে রূপান্তরিত; একান্ন মহাপীঠে আবার তাঁহার একান্ন 
দেহাংশ অবলম্বনে একান্ন দেবাঁ; আমরা অস্রনাশনা চণ্ডীকে পাই, তিনিই 
দুর্গাতনাশিন" দরগা, অভয়দায়ন্টী অভয়া, মঞ্গলকারিণী সর্বমঞ্গলা; আর পাই 
আমরা কাপ্িকা বা কালা-দেবীকে_শান্ত সাধকগণের তিনিই প্রধানভাবে, 
আরাধ্যা। ইহা ব্যতঁত পূরাণ-তন্াদর মধ্যে একই মূল দেবাঁর সাহত' আঁভন্ন- 
রূপে দেবীর আরও অনেক রূপভেদ আছে, শান্ত-ধর্ম ও -সাহত্যের মধ্যে 
তাঁহাদের উল্লেখ রাঁহয়াছে। ইহাদের সঙ্গে মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতি 
আণ্চলিক দেবীগণের কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে, কারণ স্মাবধামতৃন ই+হারাও 
মূল দেবীর সঙ্গে অভিন্না। বিদ্যারুপিণী সরস্বতা ও শ্রী- ও সম্প্রদ-রাঁপণা 
লক্ষী কথাও ভূলে চাঁলবে না। জগম্ধার, অন্নপূর্ণা, বাসন্তী প্রভৃতি দেবী 
সহজেই মূলদেবীর রূপভেদ বাঁলয়া গৃহীতা। সাহিত্যে অনাল্লীখত বহ; দেখীর 
প্‌জাও ভারতবর্ষের 'বাভন্ন অঞ্চলে প্রচলিত আছে। তাঁহাদের উল্লেখ আর 
না-ই করলাম। 

এই-সকল দেবাঁসম্বদ্ধে আমাদের সাধারণ ধারণা এই যে ই'হারা বহু নহেন 
স্থান-কাল-পান্রানঃসারে আকাতিতে ও প্রকাতিতে পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে বহ7 হইয়া 
দেখা দিলেও ইহারা মূলতঃ এক) দ্বিতীয়রহিত এই সনাতনী মহাদেব হইতে 


২ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


সকল দেবা প্রস্তা,-মূলে কোথাও কোনও ভেদ নাই। এই একের দূষ্টি 
মূলতঃ উচ্চকোঁর দার্শানক এবং সাধকগণের দৃষ্টি হইলেও একটা সামাজিক 
উত্তরাধিকাররূপে জনসাধারণের মধ্যেও এই এঁক্যবাদ্ধির একটা অস্পম্ট চেতনা 
দেখা যায়; ফলে ব্যাবহারিক জাঁবনে সাধারণ মানুষ 'বাঁভন্ন প্রয়োজনাঁসাদ্ধর 
জন্য দেবীগণের রূপ ও মাঁহমা যতই পৃথক কাঁরয়া গ্রহণ করিবার চেস্টা করুন 
না কেন, ধর্মব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাঁহারাও এক্যবাদ; তাঁহাদের মুখেও এ এক 
কথা- একই মায়ের বিচিত্র লীলা! 

পূর্বেই বাঁললাম, এই একের দৃষ্টি হইল একাট দাশীনক দৃম্টি এবং 
সাধকের দৃম্টি-অর্থাৎ একটি অনুভববেদ্য অথবা ব্বা্ধিগ্রাহ্য তত্বদৃন্উি। 
দার্শানক দৃষ্টির ঝোঁক সর্বদা একের দিকে; বহুকে দৌখিয়া-শীনয়া বাছ-ীবচাও 
কারয়া মূলতত্বের আঁবজ্কার এবং সেই মূল একতত্বের মধ্যেই বহর সার্থকতা 
ব্যাখ্যা ইহাই দার্শীনকের মূল কাজ। সাধক ত আরও অদ্বয়বাদী ; সমস্ত সৃম্টির 
মূলে এক সত্য ব্যতীত দুই সত্যকে তিনি ত কখনও বিশ্বাসই করেন না। তাহা 
ছাড়া তাঁহার উপলাব্ধিতে সত্য কালাতাঁত তত্ব; দেশে কালে তাহার অনন্ত বোচিন্রযে 
প্রকাশ মান্র। সুতরাং সাধক বাহরে দেবীকে যে রূপেই গ্রহণ করুন না কেন, 
অল্তরে তাঁহার এক আদ্বতীয়া সনাতনী । কিন্তু ইতিহাসের দৃষ্টি আবার একট_ 
অন্য রকম; ইতিহাস একতত্কে কেবলই দেশ ও কালের 'বাভল্ল অবস্থানে 
ভাঙিয়া ভাঙিয়া দেখিতে বুঝিতে চায়। সাধক তাই যে ক্ষেত্রে এক কি করিয়া 
বহু হইল এই রহস্যই উপলাব্ধি করিতে চান, এতিহাঁসক সেখানে বহু একন্রিত 
হইয়া কি কাঁরয়া একের স্াঁন্ট কারতেছে তাহা লক্ষ্য কাঁরতে চান। ইতিহাস 
তাই বলিবে ভারতবর্ষের দেবীতল্ের পিছনে মুলে এক দেবাঁ ছিলেন, সেই 
“এক দেবী হইতেই বহু দেবা, বহু পূজাবাঁধ ও উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে 
এই কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে; বহু স্পস্ট-অস্পম্ট উৎসমূল হইতে আঁবর্ভৃতা 
বহু দেবী, তাঁহাদের অবলম্বন করিয়া বহু পৃজাবাধ, বহু উপাখ্যান; সেই 
দেবীগণের ক্লমাববর্তনের 'বাভন্ন স্তরে বাঁঙ্কম গাঁততে আসিয়া ঘাঁটয়াছে এক 
ক্লমবর্ধমান "তত্ববাদ্ধ-_তখন যে স্থানে যে কালে যত দেবী ছিলেন সকলকে 
ণমলাইয়া গাঁড়য়া উঠিয়াছেন এক মহাদেব । এই যে একীকরণের প্রাক্কিয়া তাহা 


ি ন 
নিত্যৈব সা জগল্মর্তিস্তয়া সর্বামদং ততম্‌। 
তথাপি তৎ-সমুৎপত্িরহৃধা শ্রুয়তাং মম 
দেবানাং কার্ষাসধ্ধ্যর্থমাবির্ভবাত সা যদা। 
উত্পম্নোতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যাভিধীয়তে ॥ 
-চন্ডী, ৯ম চঃ ১ম অঃ 


উপবক্রমাণিকা ৩ 


সমানভাবে চাঁলতেছেই; তাই এখনও যাঁদ কোনও স্থানে কোনও বিশেষ-প্রকীতি- 
যুক্তা গ্রাম্দেবীর আঁবিজ্কার হয় তবে আমাদের তত্ববুদ্ধ অমনই তাঁহার 
আকৃতি-প্রকৃতির একাট বিশেষ ব্যাখ্যা দিয়া তাঁহাকে 'মহাদেবী'র অঙ্গীভূত 
করিয়া লইতেছে। বৈষণব-দর্শন, শৈব-দর্শন ও শান্ত-দর্শনকে অবলম্বন কায 
এক আঁদভূতা সনাতনীর ধারণা আমাদের মধ্যে যতই স্পম্ট এবং দূঢ় হইয়া 
উঠিয়াছে তত্বব্যাখ্যা ও উপাখ্যান-সৃষ্টির দ্বারা ততই আমরা 'বাভন্ন দেবীর 
ভিতরে যোগসাধনের দ্বারা আমাদের অদ্বয়-প্রবণতাকে তৃপ্ত করিবার চেষ্টা 
করিয়াছি। একান্ন পাঠের একান্ন দেবী মূলে হয়ত স্থানীয় দেবীরূপে একাম্ন 
জনই ছিলেন; বিষ্ুকর্তৃক মহাদেব সতীর মৃতদেহকে শিবের অজ্ঞাতে একান্ব 
খন্ডে ভাগ করিয়া একান্ন পাঠে ছড়াইয়া দিবার উপাখ্যান সৃষ্টি কাঁরয়া আমরা 
একান্ন পার একান্ন দেবীকে এক কারয়া লইবার সুযোগ পাইয়াছি। এই একান্ন 
দেবীকে যখন একবার একদেবীর অংশ কারয়া লইলাম তখন অনায়াসেই তাঁহারা 
একের সহিত অভিন্না হইয়া উঠিলেন: কারণ নিত্য এবং পূর্ণের অংশও ত'নত্য 
এবং পূর্ণ। দশমহাবিদ্যার দশ দেবী মূলতঃ দশ দেবীই; সতীর 'পন্লালয়ে 
গমনের উপাখ্যানের ভিতর "দয়া দশ দেবী এক মহাদেবীর দশাবস্থা হইয়া 
উঠিয়াছেন। কালী এবং দক্ষকন্যা সতী বা হিমালয়-কন্যা পার্বতী যে পৃথক 
দেবী-_তাঁহাঁদগকে এক কাঁরয়া তুলিতে অর্বাচীন পুরাণগ্ীল যে কত উপাখ্যান 
সৃষ্টি করিয়াছে তাহার আলোচনা আমরা একটু পরেই ারিব। তারা দেবী 
বোদ্ধ দেবী বাঁলয়া পাঁরচিতা। অবশ্য এই বৌদ্ধ পঁরিচয়টাকে আমরা খুব বড় 
পাঁরচয় বলিয়া মনে কার না; কারণ এই বৌদ্ধ দেবী ও 'হন্দু দেবী সবই 
বৃহত্তর ভারতবর্ষের বিভিন্ন অণ্চলের স্থানীয় দেবী । দশমহাবিদ্যার কোন 
কোনও দেরী সম্ভবতঃ আদম আঁধবাসগণের সামাঁজক স্তর আতক্রম করিয়া 
পুরাণ-তন্ত্রাদর মারফতে বাহ্গণ্য সমাজে তাঁহাদের স্থান প্রাতষ্ঠিত কারয়া 
দশমহাবিদ্যার এই এীতহাসিক দৃষ্টিতে লব্ধ সত্যই যে একমান্র সত্য তাহা 
বালতে পাঁর না। সাধক যখন এই দশমহাঁবদ্যাকে এক সত্যেরই 'বাভন্ন 
আঁধকারীর নিকটে 'বাঁভন্ন রূপে স্ফুরণ বাঁলয়া গ্রহণ করেন এবং*সেইভাবে 
সাধনা করেন তখন তাঁহাদের সেই মাধনাকে ভ্রান্ত বলিবার বিল্দুমান্র ধৃষ্টতা 
পোষণ কার না। 

পুরাণাঁদ খুলিলে দোখতে পাইব, দেবী ভারতবর্ষের বিভিন্ন অণ্লে 'বাভন্র 
মৃূর্তিতে পঁজতা । যেমন 'পদ্মপুরাণে সৃভ্টিখন্ডে দোখতে পাই, বিষু সাবিভ্রী 
দেবকে পরম ভান্তুসহকারে স্তব করিয়া বলিতেছেন,_ 

সর্বগা সর্বভূতেষ দ্রম্টব্যা সর্বতোহদ্ভূতা । 
সদসচ্চৈব যতাকপ্চিদ্দশ্যং তন্ন বিনা তয়া॥ 


৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাঁহত্য . 


তথাপি ষেষু স্থানেষু দ্ুষ্টব্যা সাদ্ধমীপ্সুভিও। 
স্মর্তব্যা ভূতিকামৈ বা তথ প্রবক্ষ্যাম তেহগ্রতঃ ॥--১৭|১৮২-৮৩ 
তুমি সর্বগা, সর্বভুতে দুষ্টব্যা, সর্বরকমে অদ্ভুতা; সং-অসং যাহা কিছ দৃশ্য 
তোমা বিনা কিছুই নয়। তথাপি যে-সকল স্থানে 'সাদ্ধকামী ব্যন্তিগণ-কর্তৃক 
তুমি দ্রষ্টব্য, অথবা ভূতিকামী ব্যান্তগণ-কর্তৃক স্মরণীয়া সেই-সকল তোমার অগ্রে 
বঁলিতেছি।' এই বাঁলয়া ববফু দেবার যে বর্ণনা দতেছেন তাহাতে দেখি, দেবী 
পুচ্করে সাবিত্রী, বারাণসীতে বিশালাক্ষী, নৌমষারণ্যে লিঙ্গধারণঁ, প্রয়াগে 
ললিতা দেবী, গম্ধমাদনে কামূকা, মানসে কুমুদা, অম্বরে 'বিশবকায়া, গোমন্তে 
গোমতন, মন্দরে কামচা্রিণনী, চৈত্ররথবনে মদোৎকটা, হাস্তনাপুরে জয়ন্তী, কান্য- 
কুব্জে গৌরণী, মলয়াচলে রম্ভা, একাম্রকাননে কশীর্তিমত+, বিল্বেশবরে 'বিল্বা, কার্ণক- 
পুরে পুরুহজ্তা, কেদারে মার্গদায়িকা, 'হমালয়ে নন্দা, গোকর্ণে ভদ্রুকালকা, 
স্থান্বীশবরে ভবানন, বজ্বকে বিজ্বপান্রকা, শ্রীশৈলে মাধবী দেবা, ভদ্রেশবরে ভদ্রা, 
বরাহগ্িরিতে জয়া, কমলালয়ে কমলা, রুদ্রকোটীতে রুদ্রাণী, কালঞ্জরে কাল+, 
মহালিঙ্গে কাঁপলা, করকোটে মঞ্গলেশ্বর+, শালগ্রাম-ক্ষেত্রে মহাদেবী, শিবালঙ্গে 
জলাপ্রয়া, মায়াপুরীতে কুমারী, সন্তানে লালতা, সহম্্রাক্ষে উৎপলাক্ষী, 'হিরণাক্ষে 
মহোতপলা, গঙ্গায় 'মঞ্গলা, পুরুষোত্তমে বিমলা, বিপাশায় অমোঘাক্ষী, পুণ্য- 
বর্ধনে পাটলা, সুপারশ্বাগারতে নারায়ণী, ভ্রিকুটে ভদ্রসুন্দরী, বিপুলে বিপুলা, 
মানসাচলে কল্যাণী, কোিতীর্থে কোটবাঁ, মাধবীবনে সুগন্ধা, কুব্জামকে ন্রিসন্ধ্যা, 
গঙ্গাদ্বারে হরিপ্রয়া, শিবকুণ্ডে শিবানন্দা, দৌবকাতটে নান্দনী, দ্বারবতাঁতে 
রুকিমণী, বৃন্দাবনে রাধা, মথুরায় দেবকণ, পাতালে পরমেশ্বরী, চিন্রকূটে সীতা" 
িন্ধ্যাচলে বিষ্ধ্যানবাঁসিনী, সহ্য-আদ্রতে একবাঁরা, হারিশচন্দে চান্দুকা, রামতীর্ঘে 
রমণা, যমুনায় মৃগাবতাঁ, করবীরে মহালক্ষমী, বিনায়কে উমা দেব; বৈদ্যনাথে 
অরোগা, মহাকালে মহেম্বরী, পৃষ্পতীর্ঘে অভয়া, িন্ধ্যাকম্ধরে অমৃতা, মান্ডব্যা- 
শ্রমে মান্ডবী, মাহেম্বরপুরে স্বাহা দেবী, বেগলে প্রচণ্ডা, অমরকণ্টকে চাঁণ্ডিকা, 
মহালয়ে গ্রহাপদ্মা, পয়োষীতে িঞ্গলেশ্বরী, কৃতশৌচে 'সংহকা, কার্তকেয়- 
ক্ষেত্রে শঙ্করী, উৎপলাবর্তকে লোলা, 'সিন্ধৃ-সঙ্গমে স.ভদ্রা, 'সিদ্ধবনে উমা, 
ভরতাশ্রমে অনগ্গা লক্ষমী, জালন্ধরে বিশবমঘুখাী, 'কাঁচ্কন্ধ্যা পর্বতে তারা, দেব- 
দার্বনে প্ম্ট, কাশমীরমণ্ডলে মেধা, হিমাচলে ভীমা দেবী, বস্রেশ্বরে তুন্টি, 
কপালমোচনে শ্রদ্ধা, কায়াবরোহণে মাতা, শঞ্খোদ্ধারে ধান, পিশ্ডারকে ধৃতি, 
উর্বশী, উত্তরকুরূতে ওষধাঁ, কুশদ্বীপে কুশোদকা, হেমক্‌টে, মল্মথা; এই দেবী 
কুমূদে সত্যবাদিনী, অশ্বথে বন্দনীয়া, বৈশ্রবণালয়ে নিধি, বেদবদনে গায়ন্রী, 
শিবসান্নিধার্নে পার্বতী, দেবলোকে ইন্দ্রাণী, ব্রহ্ধাস্যে সরস্বতী, সূর্যীবন্বে প্রভা, 


উপরুমাঁণকা ৫ 


মাতৃকাগণমধ্যে বৈষবী, সতাঁমধ্যে অরুন্ধতী, রমণীমধ্যে তিলোত্তমা, চিত্রে ব্রহ্ম- 
কলা ও সর্বশরীরিগণের শান্ত ।, 

একট; দীর্ঘ হইলেও আমরা সব তালকাঁটই উদ্ধৃত কারলাম। একটু লক্ষ 
করিলেই বোঝা যায়, এই-জাতীয় তালিকাকে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য কোনও 
এীতহাঁসিক তথ্য বিয়া গ্রহণ করা চলে না। এখানে স্থানের মধ্যে স্বর্গ, মর্তা 
এবং পাতাল বিনা বাধায় উাল্লাখত হইয়াছে; আবার স্থানের তাঁলকার মধ্যে 
দেবতার কথা আসিয়াছে; দেবতার মধ্যে আবার বৃক্ষ-গুল্মের কথা আসিয়াছে, 
মাতৃকাগণ, সতীগণ, রমণশীগণ-শেষ অবাধ সর্বশরীরীর কথাও আঁসয়াছে। 
ভারতবর্ষের যে-সকল স্থানের কথা এই তালিকায় ডীল্লাখত রাহয়াছে তাহার 
সবগুলির স্পম্ট নিদেশ আঁজকার দিনে সম্ভব নহে। তথাপি এ-জাতীয় 
তালিকার যথেন্ট মূল্য আছে । 'বাভন্ন পুরাণেই এইরূপ তালিকা পাওয়া যায়; 
তাহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ এঁকমত্য না থাকিলেও মোটামুটি কতগৃঁল মিল 
রাহয়াছে। এই মিলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমরা এঁতিহাঁসিক দৃম্টতেও এ-কথা 
বলিতে পার যে এই তালিকাগুলির মধ্যে জনপ্রাসাদ্ধকে অবলম্বন করিয়া 
আমরা ভারতবর্ষের 'বাভন্ন অণ্চলে পৃঁজতা বহু দেবীর উল্লেখ পাই। এই 
দেবীগণের মধ্যে অনেক দেবীই মূলে স্বতন্ত্র ছিলেন বাঁলয়া আমাদের বশ্বাস। 
ইহাদের উদ্ভবের বা আভব্যন্তির ইতিহাস, ইহাদের আকৃতি-প্রকীতি, ইহাদের 
পূজাবাঁধ, ইতহাঁদগকে অবলম্বন করিয়া কিংবদল্তন-উপাখ্যান আধকাংশ স্থলেই 
পৃথক; দার্শীনক শাল্ততত্তের ক্মাবকাশের সঙ্গে যখন আমরা 'স্থর বদ্ধ লাভ 
কাঁরতে লাগলাম যে শান্ত কখনও মূলে এক বই দুই হইতে পারে না, তখন 
শান্ত-প্রাতমূর্তি দেবীরাও সব এক হইয়া উঠিতে লাঁগলেন। ক্রমে আমাদের 
তত্বদ্যাম্ট, গাঁড়য়া উঠিল,_পাঁথবীর যে অণ্চলে যে যূগে যে সমাজাবাঁধর" 
[ভিতরেই কোনও দেবীর উদ্ভব বা আভব্যান্ত হৌক না কেন, তাঁহারা শন্তি- 
রূ্পিণী এক সনাতনী মহাদেবীরই অংশ বা রৃপভেদ মান্র। 

পুরাণাদিতে যেমন ভারতবর্ষের 'বাভন্ন অঞ্চলে প্রচারতা এবং পাঁজতা 
দেবীগণের উল্লেখ পাই তেমনই বাঙলা ধর্মমঙ্গলগুলির মধ্যে 'দেব-বন্দনার 
ভিতরে আমরা বাঙলাদেশের 'বাভন্লাণ্লে-বিশেষতঃ রাঢ় অণ্ুজ্লের বিভন্ন 
স্থানে প্রাতিম্ঠতা এবং পূজিঅ বছু দেবীরও উল্লেখ পাই । এই তালিকার মধ্যে 
নানাপ্রকার মিশ্রণ ঘটলেও ইহাদের এীতহাঁসক মূল্কে আমরা উপেক্ষা 
কারতে পারি না। সপ্তদশ শতকে এবং অষ্টাদশ শতকে বাঙলার 'বাঁভল্ন অণ্ুলে 
ক কি দেবার প্রাতন্ঠা ছিল ইহার ভিতর "দিয়া তাহার একটা আভাস পাই। 


২ পদ্মপুরাণ, সাঁষ্টখণ্ড; ১৭।১৮৪-২১১। এইরূপ তাঁলকা আরও বহু পুরাণের 
মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রধান কতগ্যাল স্থান ও সেই স্থানের দেবীর নাম সম্বন্ধে 
মোটামুটিভাবে একটা মিল দেখা গেলেও তাঁলকাগীল সর্বাংশে এক নহে। 


৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


মাণিক গাঙ্গুলীর শ্্রীধর্মমঙ্গালে' উল্লেখ পাই, ফুলায়ে জয়দহর্গা, বৈতালে ঝক্‌ 
(ঝক্‌ বুড়ী), খপুতে খেপাই, আমতায় মেলাই, কালাঘাটে কাল, সৌলায় 
রাঁজ্কণী, বিকমপুরে বিশালা (বিশানাক্ষী), বড়দায় বিশালা, রাজবলহাটে রাজ- 
বল্লভী, সিয়াখালায় বাসুলা, বেতায় সর্ব মঙ্গলা, বর্ধমানে সর্বমঙ্গলা, হিজ্গুলাতে 
(হিংলাজ) 1হঙ্গুলাটেশবরী, কামরূপে কামাখ্যা (তু৭ কাঙরে কামে*বরী), ঢাকায় 
ঢাকে*বরী, আড়তে অর্পণা, কিরীটিকোণায় কিরীটীশ্বরী, যাজগ্রামে বিরজা, 
আশ্ববনকোটরায় অস্টভুজা, সেনবাহিড়ে (2) সাপরূপা, খাতরে মহাকালন, 
শবরী, নাও গ্রামে দম্ভেশ্বরী, লক্ষীপুরে লক্ষমী, বুঞ্ায়ে চণ্ডী, রঙ্গপুরে 
[বশালাক্ষী, মানপুরে মনসা, ছিরামপুরে ভ্রিপুরাসংল্দরী, বেলায় চণ্ডী, ছাতনায় 
বাসুলী, তমলুকে বর্গভীমা, রায়খায় কালী, শালাঘাটে শুভা দেবী, শাটীনন্দে 
লক্ষনী, পলাশতে পলাশচণ্ডিকা, ভান্ডারগড়ে ভাতারচন্ডী (ভাণ্ডারচণ্ডী? ), 
সার্মখীর গ্রামে নৃমুণ্ডমালিনী, তালপুরের ষষ্ঠৰ, গোগ্রামে ভগবতাঁ, ময়নাপুরে 
যম্ঠী। অন্য তাকায়, আরও দেখি, উডল্যায় উমা, জবালামখে জয়কাল+, 
ধলগড়ে ভীমা, সাগরসঙ্গমে উমা, ভিল্লিপে (2) জয়ন্তী, ঘাটাশিলায় মহামায়া, 
বালিডাঙ্গায় বাড়েশবরী (2). মগড়ায় চণ্ডিকা, বামুনায় বাসুলনী, লালপুরে 
কাল, ক্ষীরগ্রামে যোগাদযা, বেড়ায় বেড়াইচণ্ডী, মান্দারে বল্লভা, 'ডিকানিতে 
জয়দু্গ, নাঙবাড়ে নোনুরে 2) বাশীল, তারামপুরে (2) জয়দুগ্গা, নিমপুরের 
বনে*নাচনচণ্ভা, ময়নায় ভদ্রুকালী, ঢেকেরে (ঢেকুরে) শ্যামর্পা, শিমূলায় সর্ব- 
জয়া, জয়মঙ্গলকোটে জয়মঞ্গলা, আম্বায় অম্বিকা সিদ্ধেশ্বরী, এড়বারে (2) 
কালিকা, মুন্ডযোগে মুণ্ডেশ্বর+, চাঁপাইতে 'িষহরা, কেজায় ভূজঙ্গ্জননণ কমলা, 
“হাসনহাটিতে মনসা, নারিকেলডাগ্গায় মনসা. মণ্ডলগ্রামে জগৎগৌনী । এই 
তালিকায় উল্লিখিত বাসুলন, নানেশ্বরী, ঝকবুড়ী, খেপাই, মেলাই, ঘাঁটুদেবী 
প্রভৃতি দেবীগণ ষে গ্রাম-দেবী ইহাতে আর কোনও সংশয় নাই! নিমপুরের 
বনের নাচনচণ্ডী, পলাশির পলাশচাণ্ডকা, ভাণ্ডারগড়ের ভাতারচণ্ডী বা 
ভান্ডারচণ্ডৰও মাকণ্ডেয় চণ্ড হইতে পৃথক্‌ বাঁলয়া মনে কাঁর। বাঙলা- 
দেশে ত এইর.প বিবিধ প্রকারের চণ্ডর কিছ, অভাব ছিল না। ওলাই চণ্ডী, 
কলাই চণ্ডী, ঢেলাই চণ্ডী, নাটাই চণ্ডণ, উত্তুন চণ্ডী, কুলাই চণ্ডী, খাড়া চণ্ডী, 
বসন চন্ডী- দেশগাঁয়ে ছড়ান কতরকমের চণ্ডী! “ভীমা' শব্দের দ্বারা চণ্ডিকা 
দেবীকেই লক্ষ্য করা যাইতে পারে বটে শকন্তু তমল:কের বর্গভীমা ছি সেই 

৩ধর্মের বন্দনা, কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের ২৪৭০ নং প:থি। 

৪ পুনশ্চাহং ষদা ভীমং রূপং কৃত্বা হিমাচল 

রক্ষাধীস মুনীনাং ন্াণকারণাৎ | 

তদা মাং মন সর্বে স্তোষ্্ত্যানমমৃতয়িঃ। 

ভীমাদেবাঁতি বিখ্যাতং তন্সে' নাম ভবিষ্যাত ॥_-১১। ৫০-৫২ 


উপরুমাণিকা ?ূ 


ভশমারই রূপান্তর না তমল.কের স্থানীয় দেবী? দুর্গা ও জয়দুর্গাকে একই 
দেবতা মনে হয় বটে, কিন্তু জয়দ:গার একটি 'বশেষ রূপ দেখিয়াছ। আমাদের 
নিজের গ্রামে পের্ববঙ্গে) আমরা জয়দুর্গার খোলা” পেশ্চিমবঞ্গের 'থান') 
দেখিয়াছি; গ্রামের প্রান্তে এই খোলা । দেবী আঁত ভয়ঙ্করী, গভীর নিশীথে 
বাঁলসহ তাঁহার পূজার বধান। তাঁহার কোন দন কোনও মার্ত দোখ নাই, 
প্রকাণ্ড কোনও বৃক্ষতলে মাটির ঘটে তাহার অধিম্ঠান। 'তন্ত্রসার' প্রভীতিতে 
ধৃত জয়দঃগগার ধ্যান ও পূজাবিধি দুর্গার ধ্যান ও পৃজাবাঁধর সাহত এক 
নহে । দার্শানকের নিকটে এবং সাধকের নিকটে ইহারা সবই আজ এক দেবী; 
উচ্চকোটির সমাজ-জাীবনেও আজ ইঠ্হারা 'এক' রূপেই গৃহীতা এবং পৃজিতা । 

ভারতবর্ষ বা বাঙউলাদেশের এই-সকল দেবীসংক্লান্ত বিস্তাঁরত আলোচনার 
মধ্যে প্রবেশ না করিয়া বর্তমান প্রসঙ্গে আমাদের মুখ্য বন্তব্যাটকে এইভাবে 
প্রকাশ কারতে পারি যে ভারতীয় সাহিত্যে আমরা যে শান্ত বা দেবীর উল্লেখ 
পাই তাঁহার মধ্যে বাভন্ন যুগের 'বাঁভন্ন ধারা পরমকৌতূহলজনকভাবে 'মশিয়া 
গিয়াছে। ইহার ভিতরকার মুখ্য ধারাগুীলকে ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে না 
পারলে ভারতের শান্তসাধনা ও ভারতের শান্ত-সাহিত্যকেও ভাল করিয়া 
বুঝিয়া লওয়া যাইবে না; তাই আমরা এই মুখ্য ধারাগুলিকে মোটামুটিভাবে 
বুঝিয়া লইবার একটা চেষ্টা করিব। 

সেই আলোচনারও পূর্বে বাঙলাদেশের শাল্তধর্ম ও শান্তসাধনা সম্বন্ধে 
আমাদের কতকগ্ীল তথ্য ও সত্য সম্বন্ধে অবাঁহত হওয়া প্রয়োজন বাঙলা- 
দেশকে আজ আমরা যেমন করিয়া শান্তধর্মের দেশ বলিয়া জানি, হাজার বসর 
পূর্বেকার বাঙুলাদেশও ঠিক এমন ভাবে শান্তপ্রধান দেশ ছিল এ কথা আমরা 
বালিতে পর্ঈর না; তবে কতকগ্নাল শান্ত-প্রবণতা নানাভাবে লক্ষ্য কারতে পারি। * 
গুপ্ত-সাম্রাজ্যের সময় হইতে সেন-রাজত্ব পর্যন্ত বাঙউলাদেশে আমাদের যে ধর্মের 
ইতিহাস তাহার উপাদান সংগ্রহ কারতে পাঁর আমরা বিশেষভাবে দুইটি দিক্‌ 
হইতে- প্রথমতঃ কতকগ্াল দানালাপি এবং প্রশাস্তাঁলাঁপ হইতে এবং দ্বিতীয়তঃ 
আমাদের মৃর্তীশজ্প হইতে । এই উভয় মূল হইতে আমরা যে তথ্য সংগ্রহ 
করিতে পারি তাহাতে গস্ত পাল সৈন সামাজ্যে বাঙলাদেশে শান্তধেঠর অস্তিত্ব 
নানাঁদক হইতে লক্ষ্য কারতে পাঁঘিলেও কোনো প্রাধান্যের কথা মনে কারিতে 
পারিনা । বিভিন্ন যুগে কিছ কিছ হিন্দু এবং বৌদ্ধ দেবীমার্তি প্রাপ্ত হইলেও 
দেবীপূজারূপে শান্তধর্মকে খাস্টীয় চতুর্থ শতক হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত 
বাঙলাদেশে একটি গোণ ধর্ম বাঁলয়াই মনে হয়, তবে দেহকে অবলম্বন কাঁরয়া 
এবং শান্তকে অবলম্বন কারয়াও তান্নিক সাধনা এই যুগের মধ্যেই একটি বৃহৎ 
সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার এবং প্রাতিষ্ঠা লাভ কাঁরয়াছিল। যাঙলাদেশে দেবীপূজার 
কাহিনী ও 'বাঁধাবধান-সংবাঁলত যে কয়েকখাঁন পুরাণ-নামধেয় উপপূরাণ 


৮ ভারতের শাল্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


পাওয়া যায় তাহাদের রচনা-তারখ 'নাশ্চিত কাঁরয়া বলা শস্ত; কিন্তু মোটামুঁট- 
ভাবে এগ্দীলকে দশম হইতে দ্বাদশ শতকের রচনা বলিয়া মনে হয়। কতকগলি 
চতুর্দশ-পণ্টদশ .শতকের লেখাও হইতে পারে। 

এই-সকল পুরাণ উপপুরাণ ও তন্তরশাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া আমরা যে 
বাঙলাদেশে একটা 'িবশেষ মাতৃপূজাবাঁধ গাঁড়য়া উঠতে দোঁখ, তাহা দ্বাদশ 
শতকের পূর্বে একটা ব্যাপক ধর্মমতের পরিচয় বহন করে না। সংবৎসরের 
মধ্যে বিশেষ বিশেষ মাসে বিশেষ বিশেষ 'তাঁথতে এই-সকল পূজা বিধেয়। 
গৃহ্য তল্লসাধনাও ষোড়শ শতক পর্যন্ত সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল 
বলিয়া মনে হয়। শান্তপূজা নিত্যপ্‌্জার্পে খ্ীস্টীয় পণ্দশ-যোড়শ শতকেও 
যে ব্যাপক প্রসার লাভ করিয়াছিল এমন কথা বাঁলবার মতন আমাদের যথেষ্ট 
তথ্য নাই। আমাদের মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের মধ্যে আমরা যে-সকল দেবীর 
আঁবভণব এবং পূজাপ্রতিষ্ঠা ও পূজাপ্রসারের ইতিহাস লক্ষ্য কার সেই-সকল 
আঁসয়া আঁবর্ভূতা হন নাই; তাঁহারা স্থানীয় দেবী__অনেকাংশে চন্ডীমঞ্গলের 
চণ্ডীও। প্রতিকূল বিদেশী রাজশান্তর নিষ্পেষণে উচ্চকোটির ব্রাহ্গণ্যধর্ম যখন 
বিপর্যস্ত তখন সমাজদেহের 'নম্নভাগ হইতে ই“হারা মাথা চাড়া "দিয়া উঠিয়া 
সমাজে দপ্রৃতিষ্ঠা লাভ কারবার যে প্রচণ্ড চেস্টা আরম্ভ করিয়াঁছলেন, তাহারই 
ইতিহাস আমাদের মঙ্গলকাব্যগুঁলতে। যে ভন্তগ্োষ্ঠীর প্রচেষ্টায় দেবীগণের 
এই 'আপ্রাণ' আত্মপ্রাতি্ঠা ও আত্মপ্রচারের চেস্টা সেই ভন্তগোম্ঠর স্বভাবতঃই 
চেষ্টা কারয়াছেন সমাজের উপরতলায় নবাগতা এই দেবীগণকে প্রাচীন মহা- 
দেবীর সঙ্গে যুন্ত কাঁরয়া কলমে তাঁহার সহিত আভন্ন কারয়া তুলিতে । শান্তধর্ম 
* বাঙালীর মধ্যে ব্যাপক ধর্মরূপ গ্রহণ কাঁরয়াছে খাীস্টীয় সপ্তদশ শতুক হইতে। 

কিন্তু ইহার পূর্বেও স্পম্ট একটা ধর্মমতর্পে সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে 
প্রসার লাভ না কাঁরলেও বহর দন হইতে ভারতবর্ষের অন্যান্য সব অঞ্চলের 
তুলনায় বাঙলাদেশেই যে শান্তধর্মের প্রাধান্য একথা অস্বীকার করা চলে না। 
কেরলা প্রন্থাীত দাঁক্ষণ অণ্লে শান্তপূজার প্রচলন আছে বটে, কিন্তু শান্তধর্ম 
সেখানেও সমগ্র জাতির সাহত্য-সংস্কতিকে এমন করিয়া প্রভাবিত করে নাই। 
তল্ল পুরাণ উপপ[রাণ প্রভৃতিকে অবলম্বন*কনিয়া এই যে শান্তসাধনা ও মাতৃ- 
পূজা, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বিশেষ করিয়া বাঙউলাদেশে তাহার এমন প্রাধান্য 
এবং প্রসার কেন, এ প্রশ্ন স্বভাবতই চিন্তাশীলগণের মন আঁধকার করিয়াছে। 
এই প্রশ্নের একাঁট উত্তরও আমাদের মধ্যে এখন প্রায় চালু হইয়া গিয়াছে 
সে উত্তর হইল, বাঙলাদেশের জনসমাজে অনেক প্রাচীনকাল হইতে মাতৃ- 
তাঁন্নকতার প্রাধান্য। সাধারণতঃ ধরা হইয়া থাকে যে, মাতৃপৃজা ও শান্তসাধনা 
বোঁদক বা আর্ঘসংস্কাতিজাত নহে, ভারতবর্ষের আর্ধেতর আদম জাতিগণের 


উপর্মাঁণকা ৯ 


মধ্য হইতে এই মাতৃপূজা ও শান্তসাধনা ক্রমে ক্রমে হিন্দঃসমাজ-সংস্কাতির মধ্যে 
ছড়াইয়া পাঁড়য়াছে এবং আর্ধগণের তত্ববদ্ধর দ্বারা মশ্ডিত হইয়া উচ্চকোঁটর 
জনগণের মধ্যে প্রাতষ্ঠা লাভ কারয়াছে। ভারতবর্ষের এই আর্েতর আদিম 
আঁধবাসগণ সম্বন্ধে আবার একটা সমাজতাঁত্বক সাধারণ ধারণা আমাদের মধ্যে 
প্রচলিত হইয়া গিয়াছে যে, সমাজব্যবস্থার দিক হইতে এই আর্ধেতর আদম 
আধবাসগণ ছিলেন মাতৃতাল্লিক। বৌদক আর্ধগণ সমাজব্যবস্থায় পতৃতাল্ত্িক 
ছিলেন বাঁলয়া বোদক ধর্মে পুরুষদেবতার প্রাধান্য; আবার আর্েতর সমাজের 
এই মাতৃতান্নিকতার প্রাধান্যের জন্য তাহাদের ভিতরে মাতৃদেবতার এবং মাতৃ- 
উপাসনার প্রাধান্য দোখতে পাওয়া যায়। 

নৃতাত্তক এই তথ্যাটকে আমরা অতি সহজেই এত 'দিন সত্য বলিয়া গ্রহণ 
কারয়াছিলাম এইজন্য যে, এই তথ্যটর মধ্যে একটি গঢ়ার্থ নিহত আছে। 
পাই, নানা ব্যাবহাঁরক কারণে আমাদের সামাঁজক জীবনে যে 'জানসাঁট একটি 
বহহমূল্য লাভ করে তাহা আস্তে আস্তে একটা ধর্মমূল্য অর্জন কারয়া বসে। 
দেখা যায়, যাহাকে অবলম্বন করিয়া আমাদের সমাজাচত্তের কেন্দ্রীভবন ও 
ঘনশভবন, তাহারই ধীরে ধীরে আমাদের ধর্মবস্তুতে বা ধর্মীনুষ্ঠানে রূপান্তর । 
প্রাচীন বৌদিক সমাজ শীতপ্রধান দেশের আঁধবাসী হোন বা না-হোন, এ কথা 
সত্য যে তাহাদের সমাজ-জীবনে আগ্নর প্রয়োজন আতিশয় ছিল, আঁগ্ন-প্রজবালন 
এবং প্রজবালিত আঁণ্নর সংরক্ষণও অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল। আঁগনর এই বহ-- 
প্রয়োজন এবং তৎ-হেতু বহুমূল্যই হয়ত রুমে ক্রমে বৌদিক সমাজে অশ্নিকে 
একটি ধর্মমূল্য দান করিয়াছিল, এবং এইভাবেই হয়ত আঁগ্ন এবং আঁগ্ন- 
প্রজবালন্মবাঁধ ও আঁণ্নসংরক্ষণ-ব্যবস্থাকে অবলম্বন করিয়া বৈদিক যজ্দ্ধর্ম গড়িয়া, 
উঠিয়াছিল- তাহার পরে ধর্মানুষ্ঠানরূপে তাহার ০০ সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
ভিতরে নানা সূক্ষমনগভীর অর্থ সংযোজত এবং উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। 
আঁদম আর্ধেতর সমাজগুঁলর মধ্যে 'মা' কতকগুলি সামাঁজক ও অর্থনোৌতিক 
কারণে কেন্দ্রীয় বিগ্রহরূপে দেখা দিয়াছিলেন। সামাজিক দক হইতে আমরা 
দেখতে পাই, এইসব সমাজে বিবাহব্যবস্থা অত্যন্ত শাথিল-ফল্সে সন্তানের 
পিতৃপাঁরচয় অত্যন্ত আনশ্চিন্ত, “মাতৃপারচয়েই সন্তানের পাঁরচয়-এবং এই 
কারণেই মা পরিবারের তথা সমাজের কেন্দ্রীয় বিগ্রহরূপে দেখা 'দয়াছলেন। 
শীল ছিল মুখ্যভাবে কাষর উপরে । এই কাষকর্মে বী'জবপন হইতে ফসল-কাটা 
এবং গৃহে শসাসংরক্ষণ, সব ব্যাপারেই মেয়েরা ছিল অগ্রণী-তাহার ফলে 
আঁর্থক জীবনেও মায়ের প্রাধান্য অনূভূত হইত। এইভাবে মাতৃতান্ত্িক সমাজে 
মা পারিবারক জীবনে এবং'সমাজ-জীবনে যে বৃহৎ মূল্য লাভষ্কারলেন তাহাই 
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এই সমাজের মধ্যে ধর্মের ক্ষেত্রে মাতৃপূজার একটা চিত্তপ্রবণতা জাগ্রত কারয়া 
দিয়াছল। 

এ কথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, বাঙলাদেশ মুখ্যভাবে আর্ধঅধ্যুষিত দেশ 
নহে; এ দেশের সমাজদেহে আধরক্তের মিশ্রণ আঁধক নহে- এবং এই কারণেই 
হয়ত এ দেশের ধর্ম এবং সংস্কীতিতে বৌদক আর্ধপ্রভাব সর্বাতিশয়ী রূপে 
দেখা দেয় নাই । গুপ্ত-সাম্রাজ্যের সময় হইতে উচ্চকোঁটর জনগণের মধ্যে ধর্ম ও 
সংস্কীতিতে কিছু কিছ আর্ধপ্রভাব দেখা দিয়াছে; তাহাকেও আমরা বিশুদ্ধ 
বোদক আর্যপ্রভাব বলিতে পার না-একটা সমন্বয়জাত 'মশ্র 'হন্দ:প্রভাব। 
এই 'হিন্দুপ্রভাবের পাশাপাশি দেখা 'দয়াছিল কিছু জৈন এবং বৌদ্ধ প্রভাব । 
পাল-রাজত্বে এই বৌদ্ধ প্রভাবই প্রাধান্য লাভ করিল--সেন-রাজত্বে একটা হিন্দু 
পৃনরু্থানের আভাস। এ পর্যন্ত শাল্তধর্ম ও মাতৃপৃজার চিহ গোণরূপে এখানে 
সেখানে প্রকট- মৃসলমান-বিজয়ের পর হইতে উচ্চকোির ধর্মমতের উপরে 
যখন প্রবল আঘাত দেখা দিল, তখন স্বাভাবিকভাবেই সমাজদেহের অন্যান্য স্তর 
হইতে এই মাতৃতান্নিকতার প্রবণতা প্রবল হইয়া উঠিল- এবং তাহার ফলেই 
হয়ত বাঙলাদেশে মাতৃপূজা ও শান্তসাধনার এত প্রসার । 

গনরপেক্ষভাবে বিচার কাঁরলে আজকাল আমরা দোখিতে পাইতোছি, উপারি-উত্ত 
মতটি সর্বাংশে গ্রহণীয় নয়। প্রথমতঃ, মাতৃপূজা এবং শক্তিসাধনা সম্পূর্ণরূপে 
অবোদক বা অনার্য একথা বাঁলবার যৌন্তিকতা দৌখতে পাইতেছি না। একটু 
মাতৃদেবীর স্পন্ট উল্লেখ না পাইলেও যজর্ধেদ, অথর্ববেদ এবং কছনরকছ- 
ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষদাঁদতে বিভিন্নভাবে দেবীর উল্লেখ পাইতোছি। তাহা 
"ছাড়া আরও একটি সংস্কার সম্বন্ধে আমাদিগকে অবাহত হইতে হইন্বে। যাহা 
কিছ; অবোঁদক তাহাই অনার্য এমন কথা মনে করিবারও কোনও কারণ নাই। 
আর্ধগণ সকলেই বৈদিক আর্য ছিলেন একথা নিঃসংশাঁয়তভাবে প্রমাণ কারবার 
মত তথ্য আছে কি? ইহা ব্যতীত পূর্বালোচিত মতি সম্বন্ধে আমাদের প্রধান 
আপাত্ত হইল এই যে, মাতৃতাল্ত্িক সমাজ হইতেই যাঁদ ধর্মের ক্ষেত্রে মাতৃপূজার 
প্রচলন হইত তাহা হইলে পাঁথবীর আরও বহু স্থানে এই-জাতীয় মাতৃপৃজার 
প্রচলন দেখিতে পাওয়া উচিত ছিল; কার এই-জাতীয় মাতৃতাল্ত্রিক সমাজ 
পাঁথবীর বহু স্থানে বহয প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্যন্ত প্রচলিত রহিয়াছে। 

সামাজিক মাতৃতাল্ল্রিকতা এবং মাতৃপূজার প্রচলন বিষয়ে আধুনিক কয়েক- 
জন নতত্ববিদ্‌ যে-সকল নৃতন তথ্যের আলোচনা কাঁরয়াছেন সোদকেও 
আমাদের দৃঁষ্ট আকৃষ্ট হওয়া উচিত। পৃথিবীর প্রাচীন মাতৃপূজার হাতিহাস 
আলোচনা করলে দেখা যায়, ভূমধ্যসাগরের উপকৃলবতর্ধ বহু দেশে প্রাচীন 
কালে মাতৃদেবাঁ ও তাঁহার পূজার প্রচলন ছিল। গ্রীসের রৃহণ দেবণ, এশিয়া 
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মাইনরের 'সাঁবলি, ইঁজপ্টের ইস্থার, আইসিস প্রভৃতি প্রাচীন মাতৃদেবীর এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে । একটু পরেই আমরা দেখতে পাইব, ভূমধ্য- 
সাগরাঁস্থত ক্রুট দ্বীপে এক সময়ে সিংহবাহনী এক পার্বতী (পবতবাসনী৭) 
দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল, তাহার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । ভূমধ্য- 
সাগরীয় এই-সকল অণ্খলে ভূখননের ফলে বহ] প্রাচীন নারীমৃর্তিও আঁবম্কৃত 
হইয়াছে; এই নারীমূর্তির প্রাধান্যও একটা মাতৃপূজার প্রচলনই সূচিত করে 
বলিয়া গৃহীত হইয়াছে । এই মূতিগিলি পরাক্ষা কারয়া কোন সময়ে এই 
ভূমধ্যসাগরায় অণুলে যে আদম জাতিগুলির মধ্যে মাতৃপূজার প্রচলন ছিল-- 
এ-বিষয়েও নৃতত্রবিদূগণ একটা মোটামুটি অনুমান কাঁরয়া লইয়াছেন। 
প্রত্নতাত্তকগণ ভূমধ্যসাগরীয় এই-সকল অঞ্চলে ভূমিখননের ফলে সেই 
আনুমানিক সময়কার আরও ছু 'কছু মূল্যবান তথ্যের আঁবিচ্কার 
করিয়াছেন। এই তথাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কতকগ্ীল কবর। 
এই কবর-খননের দ্বারা তাঁহারা দুইটি দুইটি করিয়া পাশাপাশি শায়ত 
কতকগ্যাল নরকঙ্কাল পাইয়াছেন। কঙ্কালগুল পরাক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে যে, 
দুই কঙ্কালের মধ্যে একটি কঙ্কাল পুরুষের, একাঁট কঙ্কাল নারীর । আরও 
পরাক্ষাদ্বারা তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পাশাপাঁশ শায়ত 
যে কঙ্কাল রাহয়াছে তাহার মধ্যে পুরুষাঁটর বয়স নারীর বয়স অপেক্ষা বোঁশ। 
তাঁহারা মনে কাঁরয়াছেন যে কবরে পাশাপাঁশ শাঁয়ত এই কঙ্কালদ্বয় স্বাম- 
স্ত্রীর কঙ্কাল হইবারই সম্ভাবনা এবং তৎকালে এ অগ্চলে হয়ত সহমরণজাতীয় 
কোনও প্রথা প্রচলিত ছিল। স্বাঁম-স্তর মধ্যে স্বামীর বয়োজ্যেন্ঠতা তৎকালীন 
সমাজ-জবনে মাতৃতাঁন্কতা হইতে 'িতৃতান্তিকতার দকেই আঁধকতর ইত্গিত 
দান করে। তাহা হইলে মোটামুটিভাবে দেখা যাইতেছে যে, ভূমধ্যসাগরের' 
উপকূলবতাঁ অগ্চলে যখন মাতৃপূজার প্রচলন ছিল তখন সমাজ-জাঁবনে ঠিক 
মাতৃতান্ত্িকতার প্রচলন ছিল না। অবশ্য নৃতত্ীবিদ্যা এখনো নিশ্চিত সিদ্ধান্ত 
দিবার মতো বৈজ্ঞানক পূর্ণতা লাভ করে নাই, কিন্তু তথাপি এই-সকল তথ্য 
এবং যুক্তিকে আমরা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিতে পার না। 

আম আমার পূর্বালোচনায় একথা বাঁলয়া আসিয়াছি যে, মাতউপূজা এবং 
শন্তিসাধনার প্রচলন বাঙলাদেশে*অনেক পূর্ব হইতে প্রচলিত থাকলেও খ7াঁস্টীয় 
সপ্তদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ইহা এখানে একটা নবরূপ লাভ কাঁরয়াছে 
এবং এই নবরূপেই বাঙলার সমাজ-সংস্কৃতিকে তাহা গভনরভাবে প্রভাবান্বিত 
করিয়াছে । কিন্তু বাঙলাদেশে তন্ত্রসাধনার প্রচলন এবং প্রভাব অনেক পূর্ব 
হইতে । বাঙলাদেশে এবং তৎসংলগ্ন পূর্বভারতাঁয় অণ্টলসমূহে এই তন্নপ্রভাব 
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খীস্টীয় অস্টম শতক হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত মহাযান বোদ্ধধর্মের উপরে 
গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়া মহাযান বোদ্ধধর্মকে বজুযান, সহজযান প্রভাত 
তান্তিক ধর্মে রুপান্তরিত করিয়া দিয়াছিল। আমার ধারণা, বাঙলাদেশে যত 
হন্দু৩*্ত প্রচালিত আছে তাহা মোটামৃটিভাবে খএইস্টীয় দ্বাদশ শতক হইতে 
খ:স্টীয় পণ্চদশ শতকের মধ্যে রচিত। বাঙলাদেশে এই 'হন্দুতল্ল ও বৌদ্ধতল্ত 
বাঁলয়া যে দুইটি জাতিভেদ করা হয় সেই ভেদলক্ষণ আমার কাছে খুব স্প্ট 
এবং নিঃসান্দগ্ধ মনে হয় না। সংস্কারবজতিভাবে বিচার কাঁরয়া দেখিলে দেখা 
যাইবে, ভারতবর্ষের তনল্নসাধনা মূলতঃ একট সাধনা । তন্দের মধ্যে দার্শানক 
মতবাদগদীল বড় কথা নয়-বড় হইল দেহকেই যল্তস্বরূপ কাঁরয়া কতকগাল 
গূহ্য সাধনপদ্ধাতি। এই সাধনপদ্ধাতিগ্দলি পরবতর্ঁ কালের লোকায়ত বৌদ্ধ- 
ধর্মের সহিত মিলয়া-মশিয়া বৌদ্ধতল্তের সৃন্টি করিয়াছে, আবার "হিন্দুধর্মের 
সাঁহত মালয়া-মাঁশয়া হন্দুতন্লের রূপ ধারণ করিয়াছে; কিন্তু আসলে বৌদ্ধ 
প্রজ্ঞাউপায়ের পাঁরকল্পনা এবং সেই পাঁরকল্পনাশ্রত সাধনা, আর হিন্দু 
শিব-শান্তর পাঁরকজ্পনা এবং তদাশ্রত সাধনার মধ্যে বিশেষ কোনো মৌলিক 
পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। এই তন্নসাধনার একটি বিশেষ ধারা বৌদ্ধ 
দোঁহাকোষ এবং চর্যগণীতিগুলির ভিতর দয়া যে সহাজয়া রূপ ধারণ কারিয়াছে, 
তাহারই এঁতিহা'সিক ক্রম-পাঁরণাঁতি বাংলাদেশের বৈষব সহজিয়া সাধনায় এবং 
বিশেষ বিশেষ বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে । 
অন্ততঃ দেড় হাজার বংসর ধরিয়া বাঙউলাদেশে এই একাঁট তাল্নক ধার৷ 
প্রবহণের কারণ ক ঃ এশীবষয়ে আমার একটি ধারণা আছে-_তাহা স্থির 'সদ্ধান্ত 
না হইলেও সনধীগণের বিচারের জন্য উপস্থাপিত করিতোঁছ। আজকাল আমরা 
* ভারতবর্ষের বহু স্থানে তন্নশাস্ত্ এবং তন্দ্রসাধনার কিছ কিছ উল্লেখ এবং 
সন্ধান পাইতেছি বটে, কিন্তু তথাঁপ আমার মনে হয়, বৃহত্তর ভারতে এই 
তল্লকতার একটি বিশেষ ভূমিভাগ আছে। উত্তর-পশ্চমে কাশ্মীর হইতে 
আরম্ভ কারয়া নেপাল, তিব্বত, ভূটান, কামরূপ এবং বাউলাদেশ--হিমালয়- 
পর্বতসংশ্লিষ্ট এই ভূভাগকেই বোধহয় বিশেষভাবে তান্নিক অণ্চল বলা চলে। 
হিমালয়সর্ধাশ্লস্ট এই বিস্তৃত অণুলাঁটই 'কি তল্ববার্ণত "চীন, দেশ বা মহাচীন ? 
তল্লাচার 'ীনাচার' নামে সংপ্রাসদ্ধ ; বাশিম্ঠ ভীন বা মহাচীন হইতে এই তল্নাচার 
লাভ করিয়াছিলেন, এইরুপ প্রাসাদ্ধও সংপ্রচলিত-। এই-সকল কিংবদল্তাঁও 
প্রাচন তন্ম অনেকগনালই কাশ্মীরে রচিত; ভার্তবর্ষের অন্যান্য স্থানেও কিছ 
কিছ; তন্ন রাঁচত হইলেও বঙ্গ-কামরুপ মৃখ্যভাবে পরব তন্বের রচনাস্থান_ 
নেপাল-ভূটান-তিব্বত-অণ্টলে এগুলির বহুল প্রচার এবং অদ্যাবাঁধ সংরক্ষণ । 
ইহা ব্যতীতও*পা্বপ্রমাণরূপে আমরা আরো কতকগুলি তথ্যের উল্লেখ করিতে 


উপক্রমাঁণকা ১৩ 


পারি। তল্পোন্ত দেহস্থ ষট্চক্রের পরিকজ্পনা সংপ্রাসদ্ধ; নিম্নতম মূলাধার চক্র 
হইতে আরম্ভ করিয়া ভ্রমধ্যস্থ আজ্ঞাচক্রকে লইয়া এই ষটচন্র । এই ছয়াঁট চক্রের 
আধিষ্ঠাব্রী দেবী রাহয়াছেন-_নিম্ন হইতে আরম্ভ করিয়া এই দেবীগণ যথারুমে 
হইলেন ডাকিনী, রাঁকণী, লাকিনী, কাঁকনী, শাকনী এবং হাকিনী। এই 
নামগ্লর প্রাত লক্ষ্য করলেই বেশ বোঝা যায় এই নামগুঁল সম্ভবতঃ সংস্কৃত 
নহে। পক্ষান্তরে দেখিতে পাই, "ডাক" কথাটি 'তিব্বতী, অর্থ জ্ঞানী; ইহারই 
স্লীলঙ্গে ডাকিনী। আমাদের 'ডাক ও খনার বচনে'র ডাকের বচন কথার মূল 
অর্থ বোধহয় জ্ঞানীর বচন। ডাঁকিনী কথার মূল অর্থ বোধহয় ছিল 'গৃহ্য- 
জ্ঞানসম্পন্না'; আমাদের বাঙলা ডাইনী” কথার মধ্যে তাহার রেশ আছে; 
মধ্যযুগের নাথসাহিতযর রাজা গোপাচাঁদের মাতা ময়নামতাঁ 'মহাজ্ঞান'সম্পন্না 
এই-জাতীয় 'ডাইনৰ” ছিলেন। সৃতরাং মনে হয়, এই 'ডাঁকনী" দেবী কোনো 
নিগঢজ্ঞানসম্পন্না তিব্বতশী দেবী হইবেন। 'লাঁকনী' ও 'হাঁকনী নামে 
ভারতবর্ষের অন্যত্র কোনো দেবার উল্লেখ পাইতোছি না, কিন্তু ভূটানে 'লাকনী 
ও 'হাকিনী' দেবীর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে । তাহা হইলে তিব্বত-নেপাল- 
ভটান-অণুলের আণ্টলিক দেবীরাই 'ি তন্তের ষট্চক্রের মধ্যে আপন আপন 
আসন প্রাতিম্ঠিত করিয়া লইয়াছেন ? 

এই প্রসঙ্গো আরো একাঁট তথ্যের প্রতি পণ্ডিতগণের দৃম্টি আকর্ষণ 
করিতেছি। তন্নের মধ্যে মন্ত্র অতিশয় প্রাধান্য। এই মন্দ্তত্বের বিভিন্ন দিক্‌ 
রহিয়াছে । কিন্তু সেই-সকল তাঁত্তক ব্যাখ্যাকে অশ্রম্ধা না করিয়াও কতকগুলি 
এীতহাসিক সত্যের প্রাতি দাঁ্ট নিবদ্ধ করা যাইতে পারে। তন্মের মল্লসমহের 
মধ্যে আমরা, বীজমল্লের নানাভারে উল্লেখ দেখিতে পাই। এই বাঁজমন্্গ্ল 
সাধারণতঃ একাক্ষরী। এই একাক্ষরী বীজমন্সমূহের মধ্যে প্রণব বা '. 
সুপ্রাসদ্ধ বোদক মন্ত্র । অন্য মন্গুলি বৌদক বালয়া মনে হয় না। হাীং ক্লীং 
হৈ" ক্লীং প্রভৃতি মন্ত্র মূলতঃ সংস্কৃত ভাষাজাত কি-না এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশের 
অবকাশ আছে। এই বীজমন্ত ব্যতীত তন্ত্র মধ্যে আমরা আর-এক রকমের 
মল্মালা পাই, এই মল্গুলি সাধারণতঃ দ্বিমাব্রক- ইহাদের কোনো "অর্থ আমরা 
বুঝিতে পাঁর না। মহাযানী বৌদ্ধ দার্শানক অসঙ্গ একস্থানে বলিয়াছেন যে,.এই 
অর্থহশনতাই ইহাদের যথার্থ ন্তাঞ্চর্য। অবশ্য অর্থহীন মন্ত্র অথর্বাদ বেদের 
মধ্যেও পাওয়া যায়। তন্দে যে একাক্ষরী বীজমন্তের এবং দ্ব্যক্ষরী মন্ত্মালার 
বহুল ব্যরহার পাওয়া যায় সেগুলি সম্বন্ধে এমন কথা মনে করা কি একান্ত 
ভ্রমাত্মক হইবে যে, এগাঁল আমাদের পূর্বোন্ত তান্তিক অণ্চলের কোনো প্রাচীন- 
কালে প্রচাঁলত্ ভাষার লুপ্তাবশেষ? আমরা সাধারণভাবে যাহাকে চীনাণ্চল বা 
মহাচীনাণ্চল বালয়া, ইঙ্গিত কাঁরয়াছি সেখানকার ভাষায় একাক্ষারত্ব বা 
দ্যক্ষরিত্বের প্রাধান্যের কথাও আমাদের এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতৈ হইবে। 


১৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত] 


বাঙলাদেশের শান্ত-তন্ত্র সম্বন্ধে এই সাধারণ তথ্যের আলোচনা ছাড়য়া 
আমরা বাঙলাদেশে প্রচলিত দেবীপুজা বা মাতৃপৃজার যে প্রচলিত 'বাচত্ রূপ 
রহিয়াছে তাহাকে ভালভাবে বিশ্লেষণ কাঁরলে দেখিতে পাইব আমাদের বর্তমান 
কালের মাতৃদেবীর মধ্যে বহু যুগের বহু ধারা আসিয়া মিশিয়া গিয়াছে । অনেক 
প্রাচীন ধারার মূল আমরা বেদের মধ্যেই লক্ষ্য কাঁরতে পাঁর। 

এই মাতৃদেবী বা শাল্তদেবীর প্রাচীন ধারা লক্ষ্য করিলে মনে হয়, দেবীর 
প্রাচীন ধারা মৃখ্যভাবে দুইটি : একটি হইল শস্প্রজননী এবং ভূতধারিণী 
পৃঁথবী দেবীর ধারা, অপরাঁট হইল এক পর্বতবাসিনী 'সিংহবাহনী দেবীর 
ধারা, যিনি পরবতাঁ কালে পার্বতী, গারিজা, আদ্র্জা বা আদ্রকুমারী, শোল- 
তনয়া প্রভীত নামে খ্যাতা। এই পার্বতীই হইলেন উমা। দেবীর এই পাথবীর 
ধারা এবং উমার ধারা আমরা স্বতন্নভাবে আলোচনা কাঁরতোঁছ। | 


দ্বতশয় অধ্যায় 
দেবীর বিচিত্র ইতিহাস 


(ক) পৃথিবী-দেবী 


ভারতবর্ষের ইতিহাস আজকাল আমরা যেখান হইতে আরম্ভ করি সেখান হইতেই 
পৃথিবীকে আমরা দেবীর্পে প্রাপ্ত হই। মোহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পায় 
আঁবচ্কৃত সভ্যতাকে এখনও পর্যন্ত আঁধকাংশ পাঁণ্ডত ভারতবর্ষের প্রারু-আর্ধ 
সভ্যতা বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই প্রাক্‌-আর্য সভাতার 'নদর্শনগুলির 
মধ্যে আমরা অনেকগীল পাথরের স্বীমূর্তি পাই। পণশ্ডিতগণ মনে করেন এই 
স্লীমর্তিগুলির মধ্যে অন্ততঃ কতকগাঁল মূর্তি মাতৃদেবী-মূর্তি এবং ইহারাই 
আমাদের পরবতাঁ কালের অনেক মাতৃদেবী-মূর্তির প্রাক-রূপ। পশ্ডিতগণ 
আরও অনুমান করেন যে, এই মাতৃদেবী-মূর্তির অনেক মার্তিই হইল মাতা 
পাথবীর মার্ত। শস্যোংপাঁদনী পৃথবীই তখন ছিলেন মাতৃদেবতা, প্রাণশ্তি 
ও প্রজনন-শান্তর প্রতীকরূপে তান প্রাচীন কাল হইতে পৃজতা। এই 
মূর্তিগুলির মধ্যে একটি মূর্তির ক্রোড়দেশ হইতে একটি বক্ষ বাহর হইয়াছে; 
অন্ততঃ এই মাৃর্তীট যে পাঁথবারই মাতৃমার্ত সে সম্বন্ধে অনেক পশ্ডিতই 
নিঃসন্দেহ। 

ভারতবর্ষের এই প্রাচীনতম পাঁথবী-দেবী-মার্তর উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা যাইতে 
পারে যে, এই পৃথিবী-দেবী-মূর্তি শুধু প্রাচীন ভারতেরই বৌশল্ট্য, একথা বলা 
যাইতে পারে না। জগতের প্রাচীন ধর্মইতিহাস আলোচনা কাঁরলে আমরা বহু 
দেশেই মাতৃদেবীতে বিশ্বাস দৌখতে পাই, আর এই মাতৃদেবী সর্ব না হইলেও 
বহ; স্থলেই হইলেন পাথিবী-দেবা। প্রাচীন মৌক্সকোর "যানি মাতৃদেবী তান 
মূলতঃ ছিলেন চন্দ্রদেবাঁ, 'তানই আবার পাঁথবী-দেবীও ছিলেন; তাঁহাকে 
অনেক সময় সম্বোধন করা হইত [13111 [19111 বালয়া-_ইহার অর্থ 
পৃথিবীর মর্ম।. প্রাচীন লেখক ট্যাসটাস বলিয়াছেন, “ি2া1য 21] 076 
(60072175 00106 77 %/01510100191106 61005, 0080 15 00 59, 1100)61 
চ:811007-৮৯ _অর্থাং প্রাচশন জার্মানগণ নের্৫থাস্‌ দেবীর পূজায় সমবেত হইত, 
এই দেবী ছিলেন মাতা পাঁথবী। প্রাচীন গ্রীক মাতিদেবী 'রৃহী (২1)68) 
পৃথিবী-দেবী ছিলেন; রোম্যান দেবী সাবিলিও (0০1৫) মূলতঃ পাঁথবা- 


১7169010776 0154 7101761ও, ৬০0]. 171. 
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দেবীই ছিলেন। এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের অনার্য আদম আঁধবাসিগণের পৃজিতা 
বহু দেবার উল্লেখ করা যাইতে পারে; নৃতত্ববিদ্‌ পণ্ডিতগণের মতে ইহার 
অনেক দেবীও মূলতঃ হইলেন শস্য ও প্রজনন-শান্তর প্রতীক মাতা পাঁথবী। 
বৈদিক সাহিত্যে পৃথবীর মাতৃদেবীরূপে বর্ণনা আতি প্রীসম্ধ। অবশ্য একাট 
জানস সেখানে আমরা লক্ষ্য কারতে পার; মাতা পাঁথবী খগ্‌ৃবেদে স্বতন্ম- 
ভাবে কদাচিৎ স্তৃতা হইয়াছেন, যেখানেই তিনি মাতা-রূপে স্তুতা তাহার প্রায় 
সবন্ত্ই আমরা তাঁহাকে পতা 'দ্যো'র সহত একসঙ্গে দোঁখতে পাই । এই দ্যাবা- 
পৃথবীর স্তোন্র ধগ্বেদে বহু স্থানে বহু ভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু এই তা 
'দ্যো'র সাঁহত একসঙ্গে স্তুতা হইলেও পাঁথবা এই স্তবের মধ্যে তাঁহার মাতৃত্বের 
এবং দেবীত্বের মাহমা হারাইয়া ফেলেন নাই। বোৌদক খধাঁষগণ প্রাণদাঁয়িনী, 
অন্নদায়নী, স্তন্যদায়নী মাতা রূপেই পাঁথবার স্তব কারয়া তাঁহাদের শ্রদ্ধাহূতি 
প্রদান করিয়াছেন: মস্তকণ্ঠে তাঁহারা ডাকিয়া বালয়াছেন,_-'মাতা পাঁথবা 
মহায়ং_বিস্তীর্ণা পাঁথবী আমার মাতা (১।১৬৪। ৩৩)। 
অন্যত্র দেখিতে পাই-_ 
ভূরিং দ্বে অচরন্তাঁ চরন্তং 
পদ্বন্তং গভমপদী দধাতে 
নিত্যং ন সূনুং পিব্রোরূপস্থে 
দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভবাৎ॥ 
খতং দিবে তদবোচং পাঁথব্যা 
আঁভশ্রাবায় প্রথমং সুমেধাঃ। 
পাতামবদ্যাদ্দুরতাদভনীকে 
পিতা মাতা চ রক্ষতামবোভিঃ॥ (১।১৮৫।২, ১০) 
পাদরহিতা, অবিচলা দ্যাবা-পৃথবী সচল ও পাদযুস্ত গর স্থত প্রোণসমূহকে) 
পিতামাতার ক্রোড়ে পুত্রের ন্যায় ধারণ কাঁরতেছেন। হে দ্যাবা-পৃঁথাব, আমা- 
দগকে মহাপাপ হইতে রক্ষা কর।......আমি প্রজ্ঞাবান্‌, আম দ্যাবা-পৃথিবীর 
উদ্দেশে ঠারাঁদিকে প্রকাশের জন্য উৎকৃষ্ট স্তো্র করিয়াছি, ঠিতামাতা নিন্দনীয় 
পাপ হইতে আমাকে রক্ষা করুন, টিআর দকে সরা হরচেহরািয় 
তৃশ্তিকর কক্তৃদ্বারা পালন করুন।- রঃ দঃ 
অন্যত্র ধাঁষ বাঁলয়াছেন, 'মা নো মাতা পাঁথবী দুর্মতৌ ধা, 'মাতা পাঁথবী 
যেন আমাদিগকে নিগ্রহবাপ্ধতে গ্রহণ না করেন? বহু সূক্তে দোখতে পাই, 
পিতা দ্যৌর সাঁহত মাতা পাঁথবীর নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে, তাঁহারা যেন 
তাঁহাদের সন্তানাঁদগকে প্রচুর শস্য দান করেন, প্রচুর অন্ন এবং ধন দান করেন। 
স্ীহারা যেন*আমাদের সকল পাপ হইতে আমাঁদগকে মূন্ত করেন, আমাঁদগকে 
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যেন সুখ-শান্তি, এশ্বর্য-প্রাচুর্য, শোর্য-বীর্য, সন্তান এবং দীর্ঘায়ু দান করেন, 
তাঁহারা যেন সংগ্রামে আমাদিগকে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করেন। যজ্ঞ কারবার 
সময় এই দ্যাবা-পৃথিবীর নিকট হইতে আশনর্বাণী প্রার্থনা করিতে দেখা যায়। 
ধাঁষকাবগণ যে পাঁথবী-মাতার সন্তান বাঁলয়া সগর্বে নিজেদের পাঁরচয় দিয়াছেন 
সেই পাঁথবী-মাতার ভিতরে তাঁহারা সর্বপ্রকারের বাংসল্য, সুকোমল স্নেহ, 
চিত্তের ওঁদার্য এবং অসীম ক্ষমাগ্ণ আঁবচ্কার করিয়াছেন। এই-সকল বর্ণনা 
দেখিলে বেশ বোঝা যায় যে, পৃথিবীকে যে এই মাতৃরূপে বর্ণনা, ইহা বোদক 
কাঁবগণের 'নছক কাঁব-কজ্পনা মানত নহে; ইহার পশ্চাতে বৌদক কবিগণের 
একটা ধর্মবোধ প্রচ্ছন্ন ছিল, পৃথিবীর সীমাহীন বিস্তার, তাঁহার রুপবৈচিন্্য 
এবং প্রকীতি-বৌঁচন্র্, তাঁহার অল্নদা এবং ধনদা রূপ, সর্বোপাঁর পাঁথবীর বুকে 
ল্‌ক্কায়ত অনন্ত প্রাণশান্ত--নিরন্তর অসংখ্যর্ূপে তাহার প্রকাশ-এই-সকল 
একন্র হইয়া মুগ্ধ কাঁবগণের চিন্তে একটা 'বিস্ময়-জনিত শ্রদ্ধা জাগাইয়া 
তুলিয়াছিল। এই শ্রদ্ধার প্রগাঢ়তায়ই মানুষের ধর্মবোধের উদ্বোধন, এবং সেই 
ধর্মবোধকে অবলম্বন করিয়াই পাঁথবীর দেবীমৃর্ত। এইজন্যই বেদের খাঁষ 
বাঁলয়াছেন, শ্রদ্ধাবনত চিন্তে নমস্কারই হইল শ্রেম্ঠ বস্তু, আম তাই নমস্কার কার 
এই পিতা দ্যোৌ এবং মাতা পৃথিবীকে, এই নমস্কারের দ্বারাই দ্যোৌ এবং পৃথিবী 
বিধৃত হইয়া আছে।_খাক্‌, ৬।৫১।৮ 
বেদে দোখতে পাই, মৃত্যুর পর মৃতকে এই জননী পাথবীকেই আশ্রয় 
কাঁরতে বলা হইয়াছে; জননী পাঁথবীর িকটেও প্রার্থনা করা হইয়াছে মাতার 
ন্যায় সস্নেহে এই মৃতকে সন্তানের ন্যায় রক্ষা কারতে। এ-বিষয়ে দুইটি ধাক্‌- 
উপ সর্প মাতরং ভূমিমেতা- 
মুরুব্চসং পাঁথবীং সুশেবাং। 
ফং খং সং 
উচ্ছৰংচস্ব পৃথিবী মা নি বাধথাঃ 
সপোয়নাস্মৈ ভব সৃপবংচনা । 
মাতা পূত্রং যথা 'সিচাভ্যেনং 
ভূম উর্ণাহ ॥ --১০।১৮।১০-১১ 
হে মৃত! এই জননীস্বর্পা বিস্তীর্ণা পাৃঁথবীর নিকট গমন কর, ইনি 
সর্বব্যা্পনী, ইহার আকৃতি সুন্দর । হে পাঁথাব! তুমি এই মৃতকে উন্নত 
করিয়া রাখ, ইহাকে পড়া দিও না। ইহাকে উত্তম উত্তম সামগ্রী, উত্তম উত্তম 
প্রলোভন দাও। যেরুপ মাতা আপন অঞ্চলের দ্বারা পুত্রকে আচ্ছাদন করেন, 
তদ্রুপ তুমি ইহাকে আচ্ছাদন কর।_ রঃ দঃ 
খগ্বেদের কতকগাল সূক্তে দেখিতে পাই, দ্যো-রূপ দপিতার' বর্ধাই হইল 
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রেতঃ সেই বর্ধা-সিণ্ণনেই মাতা পৃথবী তাঁহার গভে” ধারণ করেন সর্ব প্রকারের 
শস্য। বহু প্রাচীন ধর্মীবশ্বাসের ভিতরেই আমরা দ্যৌ-পিতা এবং পাঁথবী- 
মাতায় বিশ্বাসের সন্ধান পাই। মানব-সভ্যতার আঁদযুগ হইতেই আমরা প্রায় 
একটি ধর্মীবশবাসরূ্পে এই ধারণা বই জাতির মধ্যে প্রচালত দেখতে পাই ষে, 
বর্ধার ভিতর 'দিয়া দ্যৌ-ীপতা মাতা পাঁথবীকে গভদান করেন ।২ 
আকাশ এবং পাঁথবীর মধ্যে যে এইরূপ একটি স্বাম-স্ত্ীভাব এ-বশবাস 
প্রাচীন গ্রীসদেশেও লক্ষ্য করিতে পাঁর। ইস্কাইলাসের লেখায় দোঁখ-- 
1170 [১076 519 96277055101) 1056 00 5/010100 006 19117, 
1000 10176 7711 %621005 11161560010 /০৫0, | 
4৯180 1017) [106 1)69৮01)]5 10110657000 9110/675 06506179 ও 
[01900 0100 1)1106, %/1)9 10111765101 107 17091010110 
11102 57017760501 2170 1)011)66275 00177, 
৬৬10) 17076010015 1101500]0 11101106 006 10005 
70 8001701) [0110655. 
1)01700065-_-4৯550179]1705 
ইস্কাইলাস যেখানে 40 2005. 2100. 17210, 09 2995 ৮৮1১০ 5270 01) 
00 বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন তখনও মনে রাখিতে হইবে এখানে “2605 
এবং বেদের 'দ্যুস্‌* কথা দুইটির উচ্চারণ ও লক্ষ্য উভয়ই এক। 
বেদের এই দ্যাবা-পৃথিবী-রুপ পিতা-মাতার পরিকল্পনায় আর-এক দিক্‌ 
হইতে আমরা একটা গভীর তাৎপর্য লক্ষ্য করিতে প্যরি।.সৃম্টির ভিতর এই 
যে একটি সবজনীন "প্রতামাতার পাঁরকজ্পনা দেখিতে পাইলাম। ইহা পরবতর্ঁ 
কালে আমাদের নানা প্রকারের ব্যাবহাঁরিক অভিজ্ঞতা এবং দার্শীনক সুক্ষ 
বাদ্ধর দ্বারা পারপুষ্ট হইয়া আমাদের শিব-শান্তর পরিকজ্পনাকে জাগাইয়া 
দিয়াছে । বেদের দ্যাবা-পৃথিবী-রুপ পতামাতার পারিকল্পনার ভিতরেই শিব- 
শান্তির দার্শানক তত্তের আভাস রাঁহয়াছে এমনতর কথা বাঁললে অবশ্য একট 
বোঁশ বর্লা হইল বাঁলয়া মনে হয়; কিন্তু অস্পম্টভাবে একটি 'জগতঃ 'পতরো'র 
কল্পনা আমরা এখানেই পাইতেছি, একথা অস্বীকার কাঁরতে পারি না। 
জননী পৃথবার প্রসঙ্গে আমাদের আরহএকজন প্রসিদ্ধা বোদক দেবার কথাও 
স্মরণ কাঁরতে হইবে, তিনি হইলেন আঁদতি। খগ্বেদে আদিতিকে আমরা 
আঁদত্যগণের* জননী বািয়া বার্ণতা এবং স্তৃতা হইতে দেখি। পরবতর্ট কালে 
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দেবীর বিচিত্ন ইতিহাস ১৯ 


ইনি শুধু আঁদত্যমাতা নহেন, ইনি দেবমাতা। কিন্তু খগৃবেদের মধ্যেই দোখতে 
পাই, এই আঁদাতিই হইলেন পাঁথবী, “মহা মহদ্ভঃ পৃথিবী বি তস্থে মাতা 
পুন্ৈরাদাতির্ধায়সে বেঃ।' (১।৭২।৯)। খগ্‌বেদে যেখানে" আঁদাতি ও দাত 
(পুরাণের আঁদত্যমাতা ও দৈত্যমাতা এই দুই ভাগনী) উভয়ের উল্লেখ পাওয়া 
যায় সেখানে আঁদাতিকে অখন্ড বা সীমাহীন বিশ্ব এবং 'দাতিকে খণ্ড বা 
সীমাধুন্ত বিশ্বের অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে। অথর্ববেদ (১৩।১। ৩৮), 
তৈত্তিরীয় সংহতাণ প্রভতিতেও আঁদাঁতিকে পাঁথবীর সাহত এক করিয়া দেখা 
হইয়াছে, এবং পরবতর্ট কালে আঁদাতির পাঁথবী অর্থই প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। 
কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে আসলে আঁদাত হইলেন দযুলোকের 
জ্যোতিঃ, এইরূপে আঁদতি 'দ্যুঃ-এরই একটি স্ত্রীর্প ধারণ করিয়াছিলেন। 
'দ্যুঃ-এর স্তীর্প হইতেই আঁদাতি সম্ভবতঃ পৃথিবীর সাহত আঁভন্না হইয়া 
উঠিয়াছেন। বেদ-পরবতা গে আমরা আঁদতিকে দক্ষজননী--আবার দক্ষকন্যা 
উভয় রূপেই দোখতে পাই । এই দক্ষকন্যা রূপেই কি তান গিয়া পরবর্তাঁ 
কালের দক্ষকন্যা সতীর রূপান্তর লাভ করিয়াছিলেন ? 

ধগ্‌বেদের ভিতরে পৃথবীর মাতৃরূপের যে বর্ণনা ছড়াইয়া আছে এখানে- 
সেখানে, তাহারই একটি পূর্ণবকশিতা মাহমময়ী মূর্তি দেখিতে পাইলাম 
অথর্ববেদের 'পাঁথবী-সূক্তের মধ্যে। সেখানে বলা হইয়াছে, 

সত্য, বৃহৎ, খত, উগ্র, দীক্ষা, তপঃ, ব্রহ্ম এবং যজ্ঞ পৃঁথবীকে ধারণ কারিয়া 
রাঁহয়াছে; সেই পাঁথবী যাহা কিছ? ভূত-_যাহা কিছ? ভব্য--সকলের অধীশ্বরী 
(পত্লী)_সেই পাঁথবী আমাদের জন্য বিস্তীর্ণ লোক বিধান করুক। এই 
পৃথিবীর, ভিতরে রহিয়াছে কত উচ্চতা-কত গমনশীলতা-কত সমতল, নানা 
বীর্ধ কত ওষাঁধ (১২১1২); ইহার ঠভতরে আছে সমদদ্র_-আছে ?সম্ধ্ 
আছে জল--আছে অন্ন-আছে কৃষিভূমি; ইহার “ভিতরে কর্মচণ্চল হইয়াছে 
তাহারা যাহারা প্রাণবন্ত-_যাহারা চলে; সেই ভূমি আমাদিগকে প্রথম পেয় দান 
করুক (১২।১।৩)। এই পাৃথবীতে আমাদের পূর্বজনশ্গণ ,পূর্বকালে 
নিজেদের বিস্তৃত করিয়া দিয়াছিল (যস্যাং পূর্বে পূর্বজন্য বিচকিরে, 
২২1১1 ৫); এই পাঁথবা বিম্বম্ভর্, বসনন্ধুরা- ইহাই প্রতিষ্তাস্থল; ইহা স্মবর্ণ- 
বঙ্ষা, যাহা কিছ চলমান তাহাদের নবোশিনী; এই ভূমি বৈশ্বানর আঁশ্নকে বহন 
করে; ইন্দ্র তাহার ধষভ- এই ভূমি আমাদিগকে সম্পদ দান করূক।* এই 
পখবার অমতে হয় পরম ব্যোমে সতোর দ্বারা আবত রাঁয়াছে (সযা হয 
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২০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


পরমে ব্যোমন্‌ সত্যেনাবৃতমমৃতং পৃথিব্যাঃ, ১২।১।৮)। এই পাঁথবীর উপরে 
জলধারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া রান্রি-দিন সমানে অপ্রমাদে ক্ষরিত হইতেছে- এই ভূমি 
আমাদিগকে দুগ্ধ দান করুক, আমাদিগকে ভাস্বর করিয়া তুলুক (১২।১। ৯)। 
এই ভূমি আমাদিগকে সেইভাবেই দুস্ধ দান করুক যেমন মাতা দুগ্ধ দান করে 
পূত্রকে (সে নো ভূমার্ব সৃজতাং মাতা পূত্রায় মে পয়ঃ)। হে পাঁথাঁব, যাহা 
তোমার-মধ্যদেশ, যাহা নাভী, যাহা কিছু বল তোমার দেহ হইতে জাত হইয়াছে 
-তাহাতেই আমাদগকে প্রাতম্ঠিত কর, আমাদগকে পাঁবন্র কর-হে মাতা 
ভূমি, আম পাঁথবীর সন্তান।* বিশ্বের প্রসাবন্রী-_ওষাঁধগণের মাতা ধ্রবা ভূমি 
রঃ পাঁথবা, ধর্মের দ্বারা ধৃতা এই পৃথিবী-শিবা এবং সুখদা এই পাঁথবী- 
এই পাঁথবীতে আমরা সুখে বিচরণ কাঁরব। যে গন্ধ তোমা হইতে সম্ভূত, ওষাঁধ 
যে গন্ধ বহন করে, জল যে গন্ধকে বহন করে,যে গন্ধ গন্ধর্ব এবং অপ্সরাগণ 
ভোগ করে, সেই গন্ধের দ্বারা হে পাঁথাঁব, তুমি আমাকে সরাঁভি কাঁরয়া তোল, 
কেহ যেন আমাঁদগকে দ্বেষ না করে ।« তোমার যে গন্ধ পুম্করে (নীলোৎপলে) 
প্রবেশ কাঁরয়াছে, সূর্যের বিবাহে যে গন্ধ প্রস্তুত হইয়াছিল-_অমর্তযগণ প্রথমে 
যে গন্ধ গ্রেহণ করিয়াছিল), হে পাঁথাঁব, সেই গন্ধের দ্বারা আমাকে সুরাঁভিত কর, 
-আমাদগকে কেহ যেন দ্বেষ না করে।* এই পাৃঁথবীতে আছে শিলা, আছে 
ভূমি, আছে প্রস্তর-আছে ধূলি; হিরণ্যবক্ষা সেই পৃথিবীকে করি নমস্কার 
(১২।১। ২৬)। হে পাঁথাব, তোমার গ্রীম্ম, তোমার বর্ষা সকল, তোমার শরং- 
-ইহারা সকলেই আমাদের উপর রস বর্ষণ* করুক । যাহাতে অন্ন- যাহাতে 
ব্রীহিষবং যাহার এই পণ্চমানব- পর্জন্যপত্বী বর্ধাপৃষ্ট সেই ভূইমকে নমস্কার 
(১২।১।৪২)। তোমার গ্রাম, তোমার অরণ্য, তোমার ভূমিতে ফে' সভা যে 
সমাবেশ-আমরা সে সম্বন্ধে চারু বাক্যই বালব (১২।১ 1৪৬), যাহা বালব 
তাহা মধ্ময় বলব; যাহা কিছ? দোঁখব তাহাই আমার চত্ত জয় কারবে : হে 
মাতা পাঁথাঁব, তুমি মঞ্গলসহ আমাকে সংপ্রাতিষ্ঠিত কর, দ্যুলোকের সাঁহত, হে 
কাব, আমীকে শ্রী এবং -সম্পদে প্রাতিষ্ঠত কর। 
. অথর্ববেদের মধ্যে আমরা পাঁথবীর এই যে সন্তানবৎসলা মঞ্গলময়ী মাতৃ- 


৬যং তে মধ্যং পৃথিবী যচ্চ নাভ্যং যাস্ত উজ্তন্বঃ সম্বভূবু 
তাস্‌ নো ধেহ্যভি নঃ পবস্ব মাতা ভূঁমিং রা রা 
৭যস্তে গন্ধঃ পৃর্থাব সম্বভূব যং বভ্রত্যোষধয়ো যমাপঃ। 
যং গন্ধ্বা অশ্সরসম্চ ভেজিরে তেন মা সুরূভিং কৃণ 

মা নো দ্বক্ষত কশ্চন॥ 
* য্তে গন্ধঃ পুম্করমাবিবেশ যং সঞ্জভ্রুঃ সর্যায়া বিবাহে । 
অমর্তণাঃ ঞ্াাথাব গন্ধমগ্রে তেন মা সুরভিং কু 

মা নো দ্িবক্ষত -কশ্চন ॥ 


দেবীর 'বাচত্র ইীতহাস ২১ 


মূর্তির চমৎকার বর্ণনা পাইলাম, পরবতাঁ ভারতাঁয় সাহিত্যে আমরা এই 
ভাবধারার একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ লক্ষ্য কারতে পাঁর। ভারতীয় সাহত্যের 
ভিতরে আমরা পাঁথবীর যে মাতৃমূর্তি দোখতে পাই, সেখানে কবি-কল্পনার 
সাঁহত একাঁট দ্‌ঢ়মূল সহজ বিশ্বাস মালত হইয়া এই মাতৃমূর্তিকে জীবন্ত 
কাঁরয়া তুলিয়াছে। কাঁবগুরু বাল্মশীক তাঁহার মানসকন্যা সীতাকে ধরণী- 
দুহতা করিয়া পৃথবীর মৃন্ময়ী মূর্তিরে অপূর্ব চিন্মায়ত্ব দান করয়াছেন। 
সতা যে এই ধরণীর কন্যা তাহা একাঁট আলঙ্কাঁরক বর্ণনা মান্ন নহে; 
বালমশীকির নিকটে ইহা একটি সত্যবিশবাস, এবং সেই সত্যাঁববাসই ধরণীর 
মাতৃমূর্তিকে তাঁহার সাঁহত্যে বাস্তবতা দান করিয়াছে । সীতা যোঁদন 
ধরণী-মাতার বুক হইতে প্রথম মানুষের নিকটে আঁসিয়াছিলেন, তখন দেখিতে 
পাই-_ 
উদ্খতা মোদনীং ভিত্ত্া ক্ষেত্রে হলমুখক্ষতে। 
পদ্মরেণুনিভৈঃ কীর্ণা শুভৈঃ কেদারপাংশুভিঃ॥ 

সীতার সর্বদেহে তখনও ক্ষেত্রের ধূল মাখান ছিল; সে ধাঁল 'কিরুপ? 
পদ্মরেণুর মত এবং তাহা শুভ । মা যেমন স্নেহের কন্যাকে নিজের নিকট হইতে 
অন্যত্র পাঠাইবার সময়ে শুভ পদ্মরেণু তাহার সর্বাঙ্গে ছড়াইয়া দয়া সাজাইয়া 
দেন, পাথবী মা-ও সাতাকে সেইভাবে ধৃূলিরেণ-দবারা সাজাইয়া মানুষের 
ভিতরে পাঠাইয়া 'দিয়াছিলেন। সীতা নিজেও বনের খাঁষপত্নীগণের নিকটে 
নিজের পাঁরচয় 'দতে গিয়া বাঁলয়াছলেন, "পাংশুগুণ্ঠিতসর্বাঙ্গ' তাঁহাকে 
দেখিয়া জনকরাজার আর বিস্ময়ের সীমা ছিল না। এই সীতা আবার যৌদন 
অসহ শোকে দগ্ধ 'হইয়া ধাঁরন্রী মায়ের কাছে আকুল আহবান জানাইয়াছিলেন,_ 
তথা মে*মাধাঁব দৌব বরং দাতুমহ্ীস' সোঁদন মাতা ধারব্রণও ব্যাকুল হইয়া 
দ্িবধাহত বুকে সীতাকে আবার টাঁনয়া লইয়াছিলেন। সীতার উপাখ্যান কতটা 
সত্য কতটা 'মধ্যা তাহা বাঁলবার কোনও উপায় নাই, কিন্তু বাল্মীক ধাঁরন্রীকে 
মাতৃমৃর্তিতে যে মানুষের প্রাণের কাছে একান্ত ঘনিষ্ঠ কাঁরয়া আঁনয়া দিয়াছেন, 
তাহার ভিতরে 'মথ্যা নাই কিছুই-_-সে জীবন্ত সত্য। 
বাল্মশীক মীনর এই বিশ্বাস এবং শবশ্বাসজনিত কবিকাতর প্রীতধ্ীন 
দেখিতে পাই মহাকাঁব কাঁলিদাসেরু ভতরেও । 'রঘবংশে'র মধ্যে দোঁখতে পাই, 
লক্ষণ যখন সাঁতাকে বাল্মীকি মুনির আশ্রমে নির্বাঁসত কারবার রাজাজ্ঞা 
জানাইয়া দিল তখন,_ 

ততোই ভিষত্গানিলবিপ্রাবিদ্ধা 

প্রভস্যমানাভরণপ্রস্‌না । 

স্বমূর্তিলাভপ্রকৃতিং ধরিব্রীং 


লতেব সীতা সহসা জগাম॥ 


২২ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


আকস্মিকভাবে বাতাহত হইয়া পেলবলতা যেমন তাহার সকল কুসুমের আভরণ 
ছড়াইয়া ফৌলয়া নিজের মাতা ধরণীর বুকে লুটাইয়া পড়ে সঈতাও তেমনই 
আকস্মিক দুঃসংবাদের বাত্যায় আহত হইয়া নিজের কুসমসম অলঙকাররাজি 
চারাদিকে ছড়াইয়া ফেলিয়া, মাতা ধরণনীর বুকে লুটাইয়া পাঁড়লেন। কন্যার 
এই গভীর বেদনায় মা ধাঁরন্রী কিভাবে সাড়া দিলেন : 
নৃত্যং ময়রাও কুসনম়ানি বক্ষাঃ 
দভনুপাত্তান্‌ বিজহুহ্বরিণ্যঃ। 
তস্যাঃ প্রপন্নে সমদঃখভাব- 
মত্যন্তমাসীদ্রাদতং বনেহপি॥ 
সহসা ময়ূর নৃতাত্যাগ করিল, বৃক্ষসকল পুজ্পত্যাগ করিল, হরিণ অর্ধ-কবিত 
কুশঘাস ফেলিয়া দল: এমনই করিয়া সমস্ত বনভূমিতে সঈতার বেদনায় রুন্দন 
জাগিয়া উঠিয়াছিল। 
পাঁথবীর এই সঙ্গীব মাতৃমৃর্তি ভারতীয় কবিমনে আধুনিক যুগেও ম্লান 
হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের 'অহল্যার প্রাতি' 'বসুন্ধরা” 'মাঁটির ডাক' এবং 'পন্রপুটে'র 
পাঁথবী-সম্বন্ধীয় কাবতার সাঁহত যাঁহারই পারচয় আছে 'তাঁনিই একথার সাক্ষ্য 
[দবেন। শুধু উচ্ছ্বাসে আবেগে নয়, ধীর শান্ত গভীর শ্রদ্ধায় নত হইয়া 
আসিয়াছে কবিচিত্ত ধরণীর এই মাতৃমূর্তির পদপ্রান্তে-তাই দৌখ, বিদায়ের 
সুর বাঁজয়াছে যখন কাঁবির চিন্তে তখন তান বাঁলতেছেন : 
হে উদাসীন পাঁথাব, 
আমাকে সম্পর্ণ ভোলবার আগে 
তোমার 'নর্মম পদপ্রান্তে 
আজ রেখে যাই আমার প্রণাতি।  , 
' এই ত গেল কাব্যধারার কথা । অন্য 'দক্‌ হইতে যাঁদ বিচার কার তবে 
দেখিতে পাই, এঁতরেয় ব্রাহ্মণে ৫৫৩1৫) পৃথিবীকে শ্রী বলা হইয়াছে। 
কতকগুলি পরবতর্ট কালের উপানিষদের ভিতরেও আমরা দেখিতে পাই, 
পাঁথবীকে, শস্য ও সম্পদের দেবী শ্ত্রী বা লক্ষনীর সাহত এক কাঁরয়া দেখা 
হইয়াছে । নোরায়ণোপানষদে' দোখতে পাই, এই মাত্তকার পাথবীকেই দেবী 
বলা হইয়াছে, তিনিই শ্রীশ্রী বা লক্ষী রুপে তিনিই স্তুতা এবং আর্চতা। 
এখানে পৃথিবীর স্তবে দেখিতে পাই-_ 
অশ্বক্রান্তে রথক্লান্তে বিষুক্রান্তে বসুন্ধরে। 
শিরসা ধারা়িষ্যাঁম রক্ষস্ব মাং পদে পদে 
ভূমধধেনূ ধরণী লোকধাঁরণী। 
উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্কেণ শতবাহুনা । 
* মৃত্তকে হর মে পাপং যন্ময়া দুত্কতং কৃতম্‌॥ 


দেবীর 'বাঁচত ইতিহাস ২৩ 


মৃত্তিকে ব্রহ্মদত্তাঁস কাশ্যপেনাভিমান্নিতা। 

মৃত্তকে দোহ মে পন্টিং ত্বয়ি সর্বং প্রাতম্ঠিতমৃ॥ 

মৃত্তিকে প্রাতীষ্ঠতে সর্বং তন্মে ননদ মৃত্তকে। 

ত্বয়া হতেন পাপেন গচ্ছাম পরমাং গাঁতম্‌॥ 
'নারায়ণোপানিষৎ প্রভৃতি গ্রন্থকে আমরা খুব প্রাচীন বাঁলয়া মনে করি না; কিন্তু 
এখানে লক্ষ্য করতে হইবে, পাঁথবীর দেবীমৃর্তি ক্রমান্বয়ে কি শ্রদ্ধা-ভান্তর 
আস্পদ হইয়া উঠিতোছল। 

পুরাণাঁদতে ধরা লক্ষনীরই অপর নাম। বহু স্থানে আবার পাঁথবীকে মহা- 
শন্তি বা মহাদেবীরই একটি বিশেষ রূপ বলিয়া বার্ণত দেখি। পৃথিবী আবার 
ভূ-শান্ত নামে বিষণু-শান্তরুপে খ্যাতা। আমরা গুস্ত-সাম্রাজ্যের সময় হইতে 
যত বিষ্ণুর প্রস্তরমূর্তি দেখিতে পাই, তাহার আধকাংশ মৃর্তিতেই বিষ্ুুর উভয় 
পার্ট তাঁহার দুই শান্তর অবস্থান দেখিতে পাই, ইহারা হইলেন শ্রী এবং ভূ 
কোথাও কোথাও আমরা তিনাঁট দেবীমৃর্তি দোঁখতে পাই, ইহারা হইলেন শ্রী, 
ভূ এবং নীলা। িষুমূর্তির এই পারকজ্পনার মধ্যে আমরা বৌদক সর্ধরূপী 
বফুর একটা আভাস পাই, শ্রী এবং ভূ-শান্ত বোধহয় এখানে পাঁথবীরই 
সম্পদ-শন্তি এবং প্রজনন-শান্তর পরিচয় বহন করে। 

'কালিকা-পূরাণে দোঁখতে পাই পাঁথবী দেবী জগদ্ধারীরুপে জনক রাজার 
কউ দেখা 'দিয়াছিলেন (৩৭। ২৫-২৮)। আবার পূত্র নরককেও পাঁথবী 
বলিয়াছেন, -পাঁথব্যহং জগদ্ধান্রী মদ্রুপং মুল্ময়ন্তিদমৃ (৩৮।৬৩)। বহহ 
পুরাণেই পৃথিবী-দেবীকে আমাদের পৌরাঁণক মহাদেবী বা মহাশন্তি দুর্গার 
সহিতই এক, কিয়া দেখা হইয়াছে আমরা আমাদের মহাদেবী বা মহাশান্তিকে 
মাকন্ডেম পুরাণোন্ত চণ্ডীর সাহত আভন্ন করিয়া তাঁহার উৎপান্তি বা বকাশের 
নানার্প ওপাখ্যানক এবং দার্শীনক ব্যাখ্যা লাভ কাঁরয়াছ; কিন্তু তথাঁপ 
দেবীর পৃজাবাধ লক্ষ্য করিলে আমরা তাঁহার পৃথিবী-রুপের অনেক পরিচয় 
লক্ষ্য কারতে পারি। আমাদের মনে হয়, মাকর্ন্ডেয় পুরাণোন্ত চণ্ডীর মধ্যেও 
ছোট ছোট উপাখ্যানের ভিতর দিয়া চন্ডীর পাঁথবী-রুপত্বের পরিচয় পাওয়া 
যার। চন্ডীতে স্পম্টই বলা হইয়াছে, মহাঁস্বর্পেও দেবী নিজেই দ্থতা।. 

আধারভ্ভতচ জগতস্ত্বমেকা 
মহাস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি। 
এখানে অবশ্য বলা যায়, দেবার প্রকাশ ব্যতীত ষখন কোথাও আর কিছুই নাই 
তখন পৃথিবী-স্বরূপেও ত দেবীর অবস্থান হইবেই। কিল্তু ইহা অপেক্ষাও 
প্রাণধানযোগ্য উল্লেখ রহিয়াছে; দেবী বলিয়াছেন, 
যদার্ণাখ্যস্ঘৈলোক্যে মহাবাধাং করিষ্যতি। 
তদাহং ভ্রমরং রূপং কৃত্বাহসংখ্যেয়ষট্পদমৃ॥। 


২৪ ভারতের শুস্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য: 


্রিলোক্যস্য হিতার্থায় বধিষ্যাম মহাসুরমূ। : 
ভ্রামরীতি চ মাং লোকাস্তদা স্তোষ্যন্তি সর্বতঃ॥ 

“যখন অরুণাসুর ব্রিভুবনে মহাবাধার সৃষ্টি করিবে তখন আম অসংখ্য 
ভ্রমরাবাশিষ্ট ভ্রমরসদৃশ) রূপ ধারণ করিয়া ভ্রিলোক্যের হিতের জন্য মহাসুরকে 
বধ কাঁরব। তখন সকল লোকে আমাকে ভ্রামরী বিয়া স্তব কাঁরবে।” কিন্তু 
চণ্ডীর এই ভ্রামরী রূপের ভিতরে সম্ভবতঃ অন্য তাৎপর্য 'নাহত আছে। 
পাঁথবাই ভ্রামরী, এইজন্যই বোধহয় দেবী ভগবতনও ভ্রামরী। বেদের ভিতরে 
দোঁখতে পাই, মাতা পৃঁথবী নানা ভাবে মধুর সাঁহত যুক্ত; পাঁথবী মধূমতা, 
মধুব্রতা, মধুদুঘা--তান মধুময়ী। এইরূপে মধুর সাঁহত যোগের ফলে 
সম্ভবতঃ পাঁথবীকে ভ্রামরী বালয়া কল্পনা করা হইয়াছে । আমরা দোঁখতে পাই 
তৌত্তরীয় রাহ্গণে পাঁথবীকে “সরঘা” বাঁলিয়া আভহিত করা হইয়াছে; “সরঘা, 
শব্দের অর্থ মধদ্মক্ষিকা। এইভাবেই পাথবা ভ্রামরা হইয়া ডাঠয়াছেন, আবার 
পাঁথবীর সহত আভন্ন হইয়া দেবীও ভ্রামরী হইয়া উঠিয়াছেন। 

চন্ডীতে আবার আমরা দেখিতে পাই, 

ততোইহমাঁখলং লোকমাত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ। 
ভরিষ্যাম সুরাঃ শাকৈরাবৃন্টেঃ প্রাণধারকৈঃ। 
শাকম্ভরীতি বিখ্যাঁতিং তথা যাস্যাম্যহং ভূবি॥ 

“হে দেবগণ, অনন্তর আমি আত্মদেহসমনদ্ভূত প্রাণধারক শাকসমূহের দ্বারা 
যত দিন না বাঁষ্ট হয় তত দিন পযন্ত সমগ্র জগৎ পারপালন করিব; এইজন্য 
আম শাকম্ভরী বলিয়া জগতে বখ্যাত ন্লাভ কারব।” শাক-শব্দে এখানে 
সর্বপ্রকার শস্যকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে বাঁলয়া মনে হয়। শস্যদ্বার্য সমস্ত জগৎ 
পাঁরপালন করিবেন যে দেবী তিনি কেঃ তিনি দেবী বসুন্ধরা । এই শাকম্ভরী 
দেবীই ত আবার দেখা "দিয়াছেন 'অন্নদা-বা 'অন্নপূর্ণা-রূপে। 

পাঁথবী দেবী এবং তাহার পূজা হইতেই আবার শস্যদেবী এবং শস্যপৃজার 
উদ্ভব হইয়াছে । কোটল্য তাঁহার অর্থশাস্তে এক শস্যদেবীর উল্লেখ কাঁরয়াছেন। 
আমাদের "দবীপূজার ভিতরে এই শস্যপূজা নানাভাবে 'মাঁশয়া রাঁহয়াছে। 
দুর্গাপূজা"মৃখ্যতঃ বাঙলাদেশের পূজা, এবং এই পূজা শারদীয়া পূজা বাঁলয়া 
খ্যাত। আমরা শরৎকালে সুরথ রাজা এবং স্মাধ বৈশ্যকর্তক দুর্গাপূজার 
উপাখ্যানের সহত যুক্ত কারয়া অথবা শ্রীরামচন্দ্রের শরৎকালে অকালে দেবীর 
বোধনের সাঁহত আমাদের দৃর্গাপৃজাকে যুক্ত করিয়া ইহার শারদীয়া বিশেষণের 
তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া থাঁক। বাজসনেয়-সংহিতায় আমরা বুদ্র-ভাগনী 
আঁম্বকার উল্লেখ পাই। সেখানে ভাগনী অম্বিকার সাঁহত তাঁহাকে যজ্জ-ভাগ 
গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছে। তৌত্তরীয় ব্রাহ্মণেও আমরা রুদ্র-ভাগনী অম্বিকার 
উল্লেখ পাই। *ণতপথ-্রাহ্মণেও অনুরূপ বর্ণনা দেখিতে পাই। সেখানে বলা 


দেবীর 'বাচত্র ইতিহাস ২৫ 


হইয়াছে,_“তাঁন তাহা (এই মন্দে) হোম করেন। হে রুদ্র, এই ভাগ তোমার, 
ভাগনী আঁম্বকার সাঁহত তাহ? সেবন কর! স্বাহা!” “আম্বকা নামে ইহার 
ভাগনী (আছেন), তাঁহারই সাঁহত ইহার রেদদ্রের) এই ভাগ ।৮ (৫1৩1 ৯)। 
তৌত্তরীয় আরণ্যকে আবার অম্বিকাকে রুদ্রের পত্ষীরুপে দেখিতে পাইতোছি। 
তৈৌন্তিরীয় স্বাহ্গণে এবং কাঠক-সংাহতায় আবার দোঁখতে পাই এই আম্বকাকেই 
'শরৎ বলা হইয়াছে €শরদ্বৈ আম্বিকা)। এই শরৎ-রূশ্পিণী আম্বকার পূজাই 
হইল শারদীয়া পূজা । এখানে লক্ষ্য কারতে হইবে, শরৎকাল হইতে বাঙলা- 
দেশের শস্যধতুর আরম্ভ; দেবীপ্‌জার আরম্ভও তাই শরৎকালে। আমাদের শস্য- 
ধতুর শেষ প্রকৃতপক্ষে বসন্তের শেষে; আবার লক্ষ্য করিলে দোঁখতে পাইব, 
এই শরৎ হইতে বসন্ত পর্যন্তই হইল বাঙলাদেশে সর্বপ্রকারের দেবীপূজার 
কালীপৃজা, জগদ্ধার্ীপূজা, বাসন্তীপুজা, অন্পূর্ণাপূজায় বাৎসারক দেবী- 
পূজার শেষ। 

দুর্গাপুজার ভিতরেও দেখতে পাই, পূজার প্রথম অঙ্গ হইল ষজ্ঠীঁতে 
দেবীর বোধন। এই বোধনের সময়ে দেবীর প্রতীক হইল কিঃ দেবী সেখানে 
বিল্বশাখা । ইহার তাৎপর্য কি? ইহার পরেই দেখি, দেবীর স্নান, প্রাতিজ্ঞা এবং 
পূজা হইল নবপন্রিকায়। এই নবপাব্রকা কি? একাঁট কলাগাছের সহিত কষ, 
হরিদ্রা, জয়ন্তী, 'বিজ্ব, ডালিম, মানকচু, অশোক এবং ধান্য একন্রে বাঁধিয়া যে 
শস্য-বধ্‌ নির্মাণ করা হয়, এই শস্য-বধূই নবপন্নিকা। এই শস্যবধূকেই 
দেবার প্রতীক বাঁলয়া গ্রহণ কাঁরয়া প্রথমে পূজা কাঁরতে হয়, তাহার কারণ 
শারদীয়া পূজ্য মূলে বোধহয় এই শস্য-দেবীরই পূজা । পরবতর্ঁ কালের 
বিভিন্ন দর্জাপূজার বিধিতে এই নবপান্রকার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। 
দুর্গাপ্জাবিধতে দেখিতে পাই রম্ভার আঁধঙ্ঠান্রী দেবী হইলেন ব্রাহ্মণী, 
কচুর কালিকা, হরিদ্রার দুর্গা, জয়ন্তীর কার্তক+, বিল্বের শিবা, দাঁড়ম্বের 
রম্তদাঁচ্তকা, অশোকের শ্োকরাহতা, মানকচুর চামণ্ডা এবং ধান্যের আঁধিঙ্ঠান্রী 
দেবী হইলেন লক্ষনী। নবপান্রকার শস্যসমূহের দেবীর সাঁহত যোগ্নের ব্যাখ্যা 
দেওয়া হইয়াছে; দেবী হাঁরদ্রাবর্ণ বাঁলয়া হাঁরদ্রার দেবীত্ব, তানি উয়রুপণী 
বলিয়া জয়ন্তী, মানদায়িনী বাঁলয়া 'মানের সাঁহত তাঁহার যোগ; কব শঙ্কর- 
প্রয় বলিয়া «দেবার স্বরূপত্ব লাভ করিয়াছে; দেবী শোকরাঁহতা বলিয়া অশোকে 
তাঁহার অধিষ্ঠান; জীবের প্রাণদায়নধীরূপে দেবী ধান্যর্পা; দেবী অসুর- 
-এইজন্য দাঁড়ম্বেও দেবীর আঁধিম্ঠান। বলা বাহুল্য, এই সবই হইল 
পৌরাণিক দুর্গাদেবীর সাহত এই শস্য-দেবীকে সর্বাংশে মিলাইয়া লইবার 
একটা সচেতন চেম্টা। এই শস্য-দেবী মাতা পাঁথবীরই রূপট্ভদ, সুতরাং 


২৪ ভারতের শ্ুন্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


ন্িলোক্যস্য হিতার্থায় বাঁধষ্যামি মহাসুরমূ। 
ভ্রামরীতি চ মাং লোকাস্তদা স্তোষ্যন্তি সর্বতঃ॥ 

“যখন অরুণাসুর ব্রিভুবনে মহাবাধার সৃন্টি করবে তখন আমি অসংখ্য 
ভ্রমরাবশিম্ট ভ্রমরসদৃশ) রূপ ধারণ করিয়া ত্রিলোক্যের হিতের জন্য মহাসুরকে 
বধ কাঁরব। তখন সকল লোকে আমাকে ভ্রামরী বাঁলয়া স্তব করিবে ।” কিন্তু 
চণ্ডীর এই ভ্রামরী রূপের ভিতরে সম্ভবতঃ অন্য তাৎপর্য নীহত আছে। 
পাথবাই ভ্রামরী, এইজন্যই বোধহয় দেবী ভগবতণও ভ্রামরী। বেদের ভিতরে 
দোখতে পাই, মাতা পাঁথবশ নানা ভাবে মধুর সাঁহত যুক্ত; পাঁথবী মধূমতা, 
মধুবতা, মধুদুঘা-তিনি মধুময়ী। এইরুপে মধুর সাঁহত যোগের ফলে 
সম্ভবতঃ পাঁথবীকে ভ্রামরী বালিয়া কল্পনা করা হইয়াছে । আমরা দোখতে পাই 
তৌঁত্তরীয় ব্রাহ্মণে পাঁথবীকে “'সরঘা” বাঁলয়া আভাহত করা হইয়াছে; “সরঘা, 
শব্দের অর্থ মধ্যমক্ষিকা। এইভাবেই পাথবা ভ্রামরী হইয়া উঠিয়াছেন, আবার 
পৃথিবীর সাহত আঁভন্ন হইয়া দেবও ভ্রামরী হইয়া উঠিয়াছেন। 

চণ্ডীতে আবার আমরা দোখতে পাই,_ 

ততোহহমাঁখলং লোকমাত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ। 
ভারষ্যাঁম সূরাঃ শাকৈরাবৃন্টেঃ প্রাণধারকৈঃ। 
শাকম্ভরীীতি 'বিখ্যাতিং তদ্ধা যাস্যাম্যহং ভূবি॥ 

“হে দেবগণ, অনন্তর আমি আত্মদেহসমূদ্ভূত প্রাণধারক শাকসমূহের দ্বারা 
যত দন না বৃম্টি হয় তত দন পর্যন্ত সমগ্র জগৎ পাঁরপালন করিব; এইজন্য 
আম শাকম্ভরী বাঁলয়া জগতে বিখ্যাতি ন্লাভ কারব।” শাক-শব্দে এখানে 
সর্বপ্রকার শস্যকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে বাঁলয়া মনে হয়। শস্যদ্বার্ম সমস্ত জগৎ 
পাঁরপালন করিবেন যে দেবী তিনি কে? তিনি দেবী বসুন্ধরা । এই শাকম্ভরী 
দেবীই ত আবার দেখা 'দয়াছেন “অন্নদা'-বা 'অন্পূর্ণার্পে। 

পাঁথবী দেবী এবং তাঁহার পূজা হইতেই আবার শস্যদেবী এবং শস্যপুজার 
উদ্ভব হইয়াছে । কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্তে এক শস্যদেবীর উল্লেখ কারয়াছেন। 
আমাদের 'দেবীপূজার ভিতরে এই শস্যপ্জা নানাভাবে মাঁশয়া রাঁহয়াছে। 
দুর্গাপুজা"মৃখ্যতঃ বাউলাদেশের পূজা, এবং এই পূজা শারদীয়া পূজা বাঁলয়া 
খ্যাত। আমরা শরৎকালে সুরথ রাজা এবং সমাধি বৈশ্যকর্তক দুর্গাপূজার 
উপাখ্যানের সাঁহত যুস্ত করিয়া অথবা শ্রীরামচন্দ্রের শরংকালে অকালে দেবীর 
বোধনের সহিত আমাদের দুর্গাপূজাকে যুক্ত করিয়া ইহার শারদীয়া বিশেষণের 
তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া থাঁকি। বাজসনেয়-সংহিতায় আমরা রূদদ্র-ভাঁগনী 
আম্বকার উল্লেখ পাই। সেখানে ভগিনী আম্বকার সহিত তাঁহাকে যজ্ঞ-ভাগ 
গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছে । তৌন্তিরীয় ব্রাহ্মণেও আমরা রূদ্র-ভাগনী অম্বিকার 
উল্লেখ পাই। 'তপথ-্রাহ্গণেও অনুরূপ বর্ণনা দেখিতে পাই। সেখানে বলা 
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হইয়াছে,-.ণতাঁন তাহা (এই মন্ত্রে) হোম করেন। হে রুদ্র, এই ভাগ তোমার, 
ভাগনী আঁম্বকার সাঁহত তাহা সেবন কর! স্বাহা!” “আম্বকা নামে ইহার 
ভাগনী (আছেন), তাঁহারই সহিত ইহার রেু্রের) এই ভাগ ।” (৫1৩1 ৯)। 
তৈত্তিরীয় আরণ্যকে আবার অম্বিকাকে রদদ্রের পত্বীরূপে দোখতে পাইতোছ। 
তোত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এবং কাঠক-সংহিতায় আবার দেখিতে পাই এই আঁম্বকাকেই 
'শরৎ' বলা হইয়াছে (€শরদ্বৈ আম্বকা)। এই শরৎ-রূপিণী আম্বকার পূজাই 
হইল শারদীয়া পূজা । এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে, শরৎকাল হইতে বাঙলা- 
দেশের শস্যধতুর আরম্ভ; দেবীপৃজার আরম্ডভও তাই শরৎকালে। আমাদের শস্য- 
ধতুর শেষ প্রকৃতপক্ষে বসন্তের শেষে; আবার লক্ষ্য করিলে দেখতে পাইব, 
এই শরৎ হইতে বসন্ত পর্ব্তিই হইল বাঙলাদেশে সর্বপ্রকারের দেবীপৃজার 
কালনপূজা, জগদ্ধারীপূুজা, বাসন্তীপুজা, অন্নপূর্ণাপ্‌জায় বাৎসারক দেবী- 
পূজার শেষ। 

দুর্গাপূজার ভিতরেও দোখতে পাই, পূজার প্রথম অঙ্গ হইল ষজ্ঠীতে 
দেবীর বোধন। এই বোধনের সময়ে দেবীর প্রতশক হইল কি? দেবী সেখানে 
বিজ্বশাখা। ইহার তাৎপর্য কি? ইহার পরেই দোঁখ, দেবীর স্নান, প্রতিজ্ঞা এবং 
পৃজা হইল নবপান্রকায়। এই নবপার্রকা কিঃ একাঁট কলাগাছের সহিত কচু, 
হরিদ্রা, জয়ন্তী, 'বজ্ব, ডাঁলম, মানকচু, অশোক এবং ধান্য একত্রে বাঁধিয়া যে 
শস্য-বধ্‌ নির্মাণ করা হয়, এই শস্য-বধূই নবপান্কা। এই শস্যবধূকেই 
দেবীর প্রতীক বাঁলয়া গ্রহণ কাঁরয়া প্রথমে পূজা কাঁরতে হয়, তাহার কারণ 
শারদীয়া পূজ্য মূলে বোধহয় এই শস্য-দেবীরই পূজা । পরবতর্ঁ কালের 
'বাভল্ন দূর্জাপ্জার বিধিতে এই নবপন্রিকার 'বাভল্র ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। 
দুর্গপ্জাবিধিতে দেখিতে পাই রম্ভার আধিষ্ঠান্রী দেবী হইলেন রান্গণী, 
কচুর কাঁলিকা, হরিদ্রার দুর্গা, জয়ল্তীর কার্তকী, বিজ্বের শিবা, দাঁড়ম্বের 
রনদাচ্তিকা, অশোকের শ্েকরাহতা মানকচুর চামুণ্ডা এবং ধান্যের অধিজ্ঠান্রী 
দেব হইলেন লক্ষী । নবপান্রকার শস্যসমূহের দেবীর সাঁহত যোগনের ব্যাখ্যা 
দেওয়া হইয়াছে; দেবী হাঁরদ্রাবর্ণ বলিয়া হাঁরদ্রার দেবীত্ব, তান জয়রাপণী 
বাঁলয়া জয়ন্তী, মানদায়নী বাঁলয়া মানের সাঁহত তাঁহার যোগ; বিজ্ব শঙ্কর- 
প্রয় বাঁলয়া দেবীর স্বর্পত্ব লাভ কাঁরয়াছে; দেবী শোকরাঁহতা বাঁলয়া অশোকে 
তাঁহার আঁধজ্ঠান; জীবের প্রাণদায়নীর্পে দেবী ধান্যরুপা; দেবী অসর- 
এইজন্য দাঁড়ম্বেও দেবীর আধিম্ঠান। বলা বাহূল্য, এই সবই হইল 
পৌরাণিক দুর্গাদেবীর সাহত এই শস্য-দেবীকে সর্বাংশে মিলাইয়া লইবার 
একটা সচেতন চেম্টা। এই শস্য-দেবী মাতা পূথিবীরই রূপট্ভদ, সতরাং 


২৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


আমাদের জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে আমাদের দুর্গাপূজার ভিতরে এখনও সেই আঁদ- 
মাতা পৃথিবীর পূজা অনেকখান 'মালয়া আছে। 

আমরা পূর্বে লক্ষ্য করিয়াছি, পৃঁথবাীতে দেবী-বুদ্ধি কেবল আমাদের ধর্ম- 
বিশ্বাসেই একটা সাক্রয় রূপ গ্রহণ করে নাই, আমাদের ভারতীয় সাহিত্যবোধকেও 
তাহা বিভিন্ন ষুগে প্রভাবিত কাঁরয়াছে। সহন্ত্র সহম্ত্র বর্ষ ধারয়া এই ভাবটি 
আমাদের জাতীয় মানসে পারপালিত ও পাঁরশোধত হইয়া ইহা আমাদের 
এতিহ্যেরই একটি বড় উপাদানরূপে রূপান্তরিত হইয়াছে । আমাদের উনাবংশ 
শতকের স্বাদেশিকতা-বোধের জাগরণের মধ্যেও এই এতহ্যের গভীর প্রভাব 
লক্ষ্য কারতে পার; শান্তবাদ-প্রভাবত আমাদের উনাঁবংশ শতকের ধর্ম, 
সাহিত্য ও সংস্কৃতি লইয়া পরে আমরা ষখন বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব 
তখনই এ-সকল বিষয় আমরা পাঁরজ্কার করিতে চেস্টা কাঁরব। 


(খ) পাবতশ উমা 


আমরা পার্বতী উমার ধারাটির আলোচনা করিতে চাই। উমা আমাদের চিত্তে 
সত্য সত্যই বহুশোভমানা। কখনও তিনি তাঁহার অতসীকুসৃমবর্ণাভা দীপ্তিতে 
মঙ্গলময়ী মাতৃমৃর্তিতে বিরাজমানা, কখনও আবার তাঁহার নবীন হেমকান্তিতে 
আমাদের মাটির ঘরের স্নেহের দুলালী-আদাঁরণী কন্যা। এই শৈলসুতা 
কান্তি শস্যাও্কুররুপে প্রথম দেখা দিয়াছলেন, তখনকার 'দিফৃসমূহের প্রসন্নতায় 
ধূলিহান বায়ংপ্রবাহের ভিতরে কাঁহারা পজ্পবাষ্ট এবং শঙ্খনাদের্‌ দ্বারা এই 
দেবীর আবির্ভাব স্বাগত কারয়াছিলেন, কেহই সেকথা আমাঁদগকে স্পজ্ট 
করিয়া বলিয়া দেন নাই। হিমালয়ের সেই গহন রহস্যভূমিতে আজ আর 
আমাদের প্রবেশাধকার নাই, আজ শদধু দুর হইতে ব্দাদ্ধর সাহায্যে ্নম্ভারনা- 
[বিচার । , 

এ-বি্বয়ে প্রথমেই একটি সংশয় উপাস্থত করিতোঁছ। উমা শব্দাট কি সংস্কৃত 
শব্দ? ইহার অর্থ কি? অভিধানে ইহার,স্পৃম্ট কোনও প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্দেশ 
করা হয় নাই। কতকগুলি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, তাহার আঁধিকাংশই মনগড়া । কেহ 
কেহ বাঁলয়াছেন, 'উ' শব্দের অর্থ শিব, আর "মা" শব্দের অর্থ শ্রী; শিবের শ্রী 
এই অর্থে পার্বতণ 'হইলেন উমা । আবার "মা" শব্দের অর্থ 'মননকারী'ও করা 
হইয়াছে; যান শিবকে পোঁতরূপে) ধ্যান করেন তিনি উমা । 'মা' শব্দের 
'পারমাণ করা' অর্থও লওয়া যাইতে পারে; শিবের খান পাঁরমাপক অর্থাৎ 
যাহার 1ভত্তর দিয়া অপাঁরমেয় শিব সূম্টি-প্রপণ্চ রূপে পরিমিত হন লেই 
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শীল্তরঁপণই হইলেন উমা । আমাদের কাব ভারতচন্দ্র তাঁহার 'অন্লদামঙ্গলে' 
উমা অর্থে শিবের শ্রীই গ্রহণ করিয়াছেন।__ 
উ শব্দে বুঝহ শিব মা শব্দে শ্রী তার। 
বাঁঝয়া মেনকা উমা নাম কৈল সার॥ 
শিবায়নকার রামকৃষখ আবার আরও মজার ব্যাখ্যা দিয়াছেন;_ 
উমা উমা শব্দ হৈল ভূঁমচ্ঠের কালে । 
কেহ কেহ তে কারণে উমা উমা বলে॥ 
কাব কালিদাস কিন্তু অন্য কথা বাঁলয়াছেন। মদনভস্মের পরে 'িবকর্তৃক 
প্রত্যাখ্যাতা হইয়া পার্বতী হিমালয়ের গৌরীশঞ্গে গমন করিয়া একাকিনী কৃচ্ছ- 
তপস্যায় মনোনবেশ করিলেন; স্নেহের দুলাল কন্যার নবযৌবনে এই তপঃ- 
কৃচ্ছুতা মায়ের অন্তরে আঘাত কাঁরল; তিনি কন্যাকে বাঁললেন, উ মা'ওহে, 
তোমাকে দোঁখলে আমার কষ্ট হয়-তুমি আর এই তপস্যা করিও না।'_ 
তাং পার্বতীত্যাভিজনেন নাম্না 
বন্ধুপ্রয়াং বন্ধুজনো জূহাব। 
উ মোতি মাত্রা তপসো 'নাঁষদ্ধা 
পশ্চাৎ উম্াখ্যাং সুমুখী জগাম॥ 
বন্ধূজনেরা স্বজনাপ্রয়া তাহাকে তাহার কুলোপাধি অনুসারে পার্বতী বাঁলয়া 
ডাকতেন, পরে 'উ-ওহে, মা-তপস্যা কীরও না"_এই বাক্য দ্বারা সে মাতা- 
কর্তৃক তপস্যা হইতে নাষদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া সেই সুমুখাঁ উমা আখ্যা লাভ ' 
করিয়াছিল। 
এখানে একটি তথ্য বিশেষ করিয়া লক্ষ্য কারতে হইবে : উমা নামাঁট হিমালয়- 
দুহতার মূল নাম নহে, মূলে তান পার্বতী, 'গঁরিজা প্রভাতি নামেই খ্যাতা 
ছিলেন; যেমন করিয়া হোক, উমা নামটি তাঁহার সম্বন্ধে পরে প্রযুস্ত হইয়াছে। 
কালিদাস যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাতে কাব্য-চমতকৃতি বার্ধত হইয়াছে, কিন্তু 
উমা শব্দটির মূল অর্থ সম্বন্ধে সংশয় আরও বাদ্ধপ্রাপ্ত হইয়াছে। 'কাঁলিকা- 
পুরাণে 'কুমার-সম্ভবে' প্রদত্ত ব্যাখ্যার প্রাতিধান মান্র দেখিতে পাই 
যতো হি তপসে পাননি বনং গন্তুং চ মেনকা। 
উ মোঁত তেনু স্বোমেতি নাম প্রাপ তদা সতী॥ 
পূুরাণাদিতে উমা শব্দের অন্য ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়; সে-সব ব্যাখ্যায় তত্- 
গভীরতা যাহাই থাকুক, ব্যুংপাত্তগত সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান মেলে না। 
'বরাহ-পুরাণে' বলা হইয়াছে, পূর্বে নারায়ণ একা ছিলেন, এই হারির পরে 
আর কিছুই ছিল না। তিনি একা একা কখনই রাঁত লাভ করিতে পাঁরিলেন না। 
তাঁহার এইরু্‌প দ্বিতীয় চিন্তা করিতে করিতে ক্ষণেকের জন্য বৃদ্ধ্যাত্বিকা চিন্তা 
হইল; এই চিন্তা অভাব:সংজ্ঞা এবং ভাস্কর-সন্নিভা। তান তখন 'দ্বিধাভূত 


২৮ ভারতের শন্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


হইলেন-__এই দ্বিধাভূত রুপই হইল উ-মা রূপ; এই উ-মাই একাক্ষরীভূত হইয়া 
উমা সংজ্ঞা লাভ করিলেন এবং এই সমগ্র পাঁথবী সৃষ্টি কীরলেন। 

পূর্বং নারায়ণস্ত্বকো নাসীৎ কিণ্িদ্ধরে পরম্‌। 

সৈক (2) এব রাতিং লেভে নৈব হ্থহাকসশ্কং ॥ 

তস্য 'দ্বতীয়মিচ্ছন্তাশ্চন্তা বুদ্ধ্যাত্মকা বভো। 

অভাবেত্যেব সংজ্ঞায়া ক্ষণভাস্কর-সন্মিভা ॥ 

তস্য আপ দ্বিধা-ভূতা চিন্তাভূদ্‌ ব্রহ্ধবাদিনঃ। 

উমোত সংজ্য়া য্তৎ সদা মধ্যে ব্যবাস্থতা॥ 

উমেত্যেকাক্ষরণভূতা সসজেমাং মহান্তদা । | 
ইহা বৃহদারণ্যক উপনিষদের সেই প্রাসদ্ধ শ্রাত-“স একাকী নৈব রেমে' 
প্রভৃতির সাহত 'শব-শান্ত-তত্কে মিলাইয়া "দয়া একটা ব্যাখ্যার চেষ্টা মান্। 
উমা কথাঁটিকে অনেকে 'অ-উ-ম"জাত ও বা প্রণবেরই রূপান্তর বলিয়া ব্যাখ্যা 
কারয়া থাকেন। প্রণবই গায়ন্রীর বাচক, আর গায়ন্রই ভর্গরাপিণ আঁদশাল্ত। 
মাকর্ন্ডেয় চণ্ডীতে ব্রহ্মা দেবীকে স্তুতি করিয়াছেন__ 

অর্ধমান্রা স্থিতা নিত্যা যাননচ্চার্যা বিশেষতঃ । 

ত্বমেব সা ত্বং সাঁববী ত্বং দেবী জননী পরা॥ 
কেহ কেহ আবার বলিয়াছেন, “উমার স্বর্প-্ মা।” স্বমত পাঁরপোষণের 
গন্য উমা শব্দের যিনিই যে ব্যাখ্যা দিন না কেন, কোনও ব্যাখ্যাই সর্বজনগ্রাহ্য 
নহে: উমা শব্দের ব্যাখ্যার এত ট্বাচন্রাই আমাদের মনে সংশয় তুলিয়াছে, হয়ত 
উমা শব্দটি মূলতঃ কোনও সংস্কৃত শব্দ নয়। 

এই প্রসঙ্গে পার্বতী নামাটকেও একটু লক্ষ্য কারতে হইবে। পার্বতী 

শব্দাটকে আমরা পর্বততনয়া এই অর্থেই বর্তমানে গ্রহণ কারয়া থাঁকি। মূলে 
শব্দাটর এই অর্থ ছিল না। পর্বত-সম্বন্ধীয়া এই অর্থে শব্দাটর ব্যবহার বেদে 
পাওয়া যায়। 'শতপথ-্রাহ্ষণে' পরবতি-স্বরূপা এই অর্থে পার্বতী ও পর্বতপুর্ী 
এই অর্থে পার্বতেয়শী শব্দের ব্যবহার দোঁখতে পাই (১1৫ 1১৫, ১৭)। সাংখ্যায়ন- 
ব্াহ্ণে পর্মত-পূত্র এই অর্থে দক্ষকেই "পারাঁতি' বলা হইয়াছে (818)। তাহা 
হইলে দেখা যাইতেছে পর্বতৈ আছে বা পর্বত-সম্বন্ধীয় এই অর্থ হইতেই পরে 
পর্বত-পন্্র বা পর্বত-কন্যা এই অর্থের বহুল গ্লচার দেখা "দিয়াছে । আমরা পরে 
দেখিতে পাইব, মাকণ্ন্ডেয় চন্ডীতে যেখানে চণ্ডীকে পার্বতী বলা হইয়াছে 
সেখানে পার্বতী পরতি-কন্যা নহেন, পর্বতীস্থতা বা পর্বতবাঁসনী। এ-তথ্য- 
গুলির উল্লেখ কাঁরতেছি এইজন্য যে, আমাদের দেবী পার্বতীও হয়ত মূলে 
পর্বতি-কন্যা পার্বতী নহেন, তিনি পর্ব তাধিজ্ঠান্রী দেবী বা পর্বতবাসিনী দেবী 
বাঁলয়া পার্বতী। পাঁথবার ধর্মের ইতিহাসে পরাকালে আমরা বহু দেশেই 
এইর্প পাবধ্তী-দেবীর (৬০078101917-2090655) উল্লেখ পাই'। 


দেবীর বিচ ইতিহাস ২৯ 


এই পার্বতী উমাকে আমরা দেবাঁর্পে প্রথম কখন কিভাবে পাইয়াছি 
তাহার ইতিহাস আলোচনা কাঁরতে গেলে প্রথমে দেবীকেই আমরা প্রথম কিভাবে 
কোথায় পাইয়াছি সেই কথাটির একটু আলোচনা কাঁরতে হয়। সাধারণতঃ 
বর্তমান কালের দেবীপৃজা-বিধানে খগ্বেদের দেবীসৃক্তকেই দেবীর 
প্রাচীনতম মন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে । এই দেবীসুস্ত হইল খগ্‌বেদের 
দশম মন্ডলের ১২৫শ সুন্ত। সৃন্তটর মধ্যে ঠীতিহাঁসক দৃ্টিতে কোনও মাতৃ- 
দেবীর উল্লেখ আছে বলিয়া মনে কার না; বিশেষ একট দার্শানক ব্যাখ্যাদ্বারাই 
সূত্তাটকে পরবতরঁ কালের শাল্তদেবীর সাঁহত যুন্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। 
এই দেবীসূন্তঁটি হইল অম্ভূণ খাঁষর বাক-নাম্নী ব্রহ্মবাঁদনশী কন্যার উন্তি। 
স্বর্প-প্রাতিম্ঠার ফলে তিনি রন্গ-তাদাত্ম্য লাভ করিয়াছেন; সেই ব্রহ্ম-তাদাত্ম্য 
লাভের ক্ষণে তান উপলাব্ধ করিয়াছিলেন যে 'বশবভুবন চরাচরের যাহা কিছ 
সবই রক্গ-_-অতএব সবই 'তানি। এইজন্য 'তান বালয়াছেন,_-“আম রুদ্র বসু 
আঁদত্য এবং বি*বদেবগণরূপে বিচরণ কার; মিত্র-বরুণ, ইন্দ্র-আগ্ন এবং আশবনী 
কুমারদ্বয়কে আমিই ধারণ কার । আম শব্ুহন্তা সোম, ত্বম্টা, পৃষা, এবং ভগ 
নামক দেবতাগণকে ধারণ কার; যজ্ঞাঁদর জন্য হাঁবত্মান যজমানকে আঁমই 
যজ্ঞলরূপ ধন বিধান কাঁরয়া থাঁক। আমিই জগতের একমান্্র অধীশ্বরী, আম 
ধনসমূহের দান্রী; আম যজ্ঞাঙ্গের প্রথমা জ্ঞানরূপা; বহুভাবে অবাঁস্থতা, 
বহভাবে প্রাবিজ্টা আমাকেই দেবগণ ভজনা করিয়া থাকেন। জীব যে অন্ন ভক্ষণ 
করে, দেখে, প্রাণ ধারণ করে, এসকল আমাকর্তকই সাঁধত হইতেছে; এইরূপে 
যে আমাকে বাঁঝতে না পারে সে-ই ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। আমিই স্বয়ং এই সব 
বাল ডেপদেশ, কার), দেবতা এবং মানবগণ-কর্তৃক ইহাই সোঁবত হয়; যাহাকে 
যাহাকে জাম ইচ্ছা করি তাহাকে তাহাকে উন্নত উগ্র) কাঁরয়া তাল,_তাহাকে 
ব্রহ্মা, তাহাকে খাঁষ, তাহাকে সুমেধা করি। রুন্ধদ্বেষী হননযোগ্যের হননের 
নাষত্ত আমই রুদ্রের জন্য ধনুতে জ্যা আরোপণ করি; আমই জনগণের জন্য 
সংগ্রাম কার; আমই দ্যুলোক এবং ভূলোকে সর্ব তোভাবে প্রবিষ্ট হইয়া আঁছ। 
এই সকলের (দৃশ্যমান সব কিছুর) পিতাকে আমই প্রসব কার; ইহার উপরে 
আমার যোন- জলে- অন্তঃসমুদ্রে সায়নমতে সমুদ্র এখানে পরন্নাত্মা, জল 
ব্যাপনশনলা ধীবৃত্ত)। এইজন্যই [ব*বভুবনকে আম 'বাবধভাবে ব্যাপ্ত করিয়া 
অবস্থান করি; এ দ্যলোককেও আমিই দেহদ্বারা স্পর্শ করিয়া আছি। আরভমান 
বিশ্বভুবনকে আমই বায়ুর ন্যায় প্রবার্তত কার, আমি দ্যুলোকেরও পর, আম 
পাঁথবীরও পর-ইহাই আমার মহিমা ৮, 

পরবর্তণঁ কালের শান্ততত্বের সাঁহত এই সুত্তাটর চমৎকার মিল বলিয়াই 


১অহং রুদ্রোভর্বসৃভশ্চরাম ইত্যাঁদ, ৫১০।১২৫। ১-৮)। 


৩০ ভারতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


সম্ভবতঃ এই সূত্তটি শাল্তপৃজা এবং শান্ত-সাধনার ক্ষেত্রে এমন 'বশেষভাবে 
গৃহীত হইয়াছে। সূত্তাটতে রহ্ষের শান্ত ও মাঁহমাই খ্যাঁপত হইয়াছে, তাঁদচ্ছায় 
এবং তচ্ছান্ততেই সব কিছ সৃষ্ট ও সাধিত হইতেছে। সূক্তটির মধ্যে দেখিতে 
পাইতেছি, শান্ত ও শান্তমান আঁবনাভাবে বদ্ধ হইয়া আছে। পরবতর্ঁ দেবী 
বা শান্তর ইহাই বীজরূপে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু পূর্বেই বালয়াছি, পরবর্তাঁ 
কালে বিকশিত শন্তিতত্তের দৃষ্টিতে সস্তঁটির চমৎকার ব্যাখ্যা সম্ভব হইলেও 
ইহার ভিতরে শান্ত-আরাধনা বা দেবী-আরাধনার কোনও কথা নাই। 
বোদিক আর একটি সুক্তের সাঁহতও পরবতাঁঁ দেবীকে যুস্ত করা হয়, তাহা 
হইল খগবেদের রান্রিসূত্ত (১০। ১০ ।১২৭)। সূ্তটি এই,-'আগমনকারিণী 
দেবী রান্নী বহ্‌দেশে প্রকাশমানা হইয়া সেবাকছ?) বশেষরূপে দোখলেন; 
সকল শ্রী ধারণ কারলেন। অমতা্যা দেবী বিস্তীর্ণ দেশ ব্যাপ্ত কাঁরলেন- নাছ 
এবং উপ্চু উভয়ই, এবং জ্যোতিদ্বারা তম নাশ কারলেন। আগমনকারিণী দেবী 
ভাগনী উষাকে 'নিরস্কৃত করেন; তম অপগত হয়। সেই রানী আজ আমাদের 
(প্রতি প্রসন্না হউন)_যাঁহার আগমনে আমরা সুখে অবস্থান করি-যেমন বৃক্ষে 
পাঁক্ষগণ বসাতি করে। গ্রামগূলি সুখে শয়ন করে, পদযুস্ত (প্রাশসমূহ) সুখে 
শয়ন করে, পাক্ষগণ শয়ন করে; আর্থগণ এবং শ্যেনসকলও সুখে শয়ন করে। 
হে রাত্রি, বৃষী ও বুূককে দূর কর, তস্কর দূর কর; তাহার পরে আমাদের 
নিকট 'সৃতরা' সেখে ভ্রাণ করে যে) হও। সর্ববস্তুতে কৃষ্ণবর্ণে ব্ন্ত তম আমার 
1নকট উপাস্থত হইয়াছে; হে উবা, যা কিছু খণের ন্যায় তাহা দূর কর। হে 
দালোক-দহিতা, তোমাকে (দুস্ধবতাঁ) গাতীর ন্যায় কাছে 'গয়া প্রসন্না 
কারতেছি; আমরা জয় করব; হে রান্রি, আমাদের স্তব গ্রহণ কর ।” 
খগ্‌বেদের এই রাত্রি-সূক্তটি কি করিয়া পরবতর্ঁ কালে মাতৃপূজার দেবীর 
সঙ্গে মিলিয়া গেল তাহার ইতিহাসও এখন স্পম্ট বুঝিতেছি না। খগ্‌ৃবেদে 
রানির স্তব আরও আছে ।* শুক্ুষজর্বেদে দ্যালোক-ভুলোক অন্ধকারে ভরিয়া 
দেয় যে রান্র তাহার স্তুতি করা হইয়াছে (৩৪।৩২)। অরথর্ববেদে একাধিক 
স্থলে রাত্রির স্তব দেখিতে পাই। একাম্টকা (মাঘকৃ্ণাম্টমী) রান্রির নিকটে 
প্রার্থনা দৌখ। 
যাং দেবাঃ প্রাতিনন্দন্তি রা্রং ধেনুমুপায়তীং। 
সংবৎসরস্য যা পত্ী সা নো অস্তু সুমঙ্গলী ॥-(৩।১০। ২) 

মথববেদেব ১৯৯।৪৭।১-২, ১৯1 ৪৯1১, ৪, ৮ প্রভৃতি সূক্তে আমরা 'বাভন্ন- 
ভবে বাঁতুব সহব দেখিতে পাই । আবার পক্ষের অন্তর্গত 'বাভিন্ন প্রকারের রান্রি 

' ধারন বাখাদায়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষাভিঃ 


* 1বশবা আধ শ্রিয়োহাধিত॥ ইত্যাদ। 
তহয়টম রান্রীং জগতো নিবেশনীং, ইত্যাঁদ (১। ৩৫। ১) 


দেবীর 'বাঁচন্র ইতিহাস ৩১ 


যথা, সনীবালী (দৃম্টচন্দ্রা অমাবস্যা), কুহ্‌ (নম্টচন্দ্রা অমাবস্যা), রাকা প্রীতির 
স্তব ও তাহাদের নিকট প্রার্থনা দেখিতে পাই। ইহার মধ্যে খগবেদোক্ত প্রাসদ্ধ 
রান্র-সূত্তর্টি দেবীর সাঁহত যু্ত হইয়া গেল কেন? পরবতরঁ কালে অবশ্য 
দেবীর সহিত যবস্ত কাঁরয়া রান্রি-সুস্তের নানা গভীরার্থক আধ্যাঁত্বক ব্যাখ্যা 
দেখতে পাইতোছি; এ-ব্যাখ্যাগঁল দেবীর সাঁহত রান্র-সূক্তের রান্রর যু্ত 
হইয়া যাইবার ফল মনে কারি। রান্-সূক্কের মধ্যে অবশ্য একাঁট জিনিস লক্ষ্য 
কার; প্রথম তিনাঁট সুক্তের মধ্যেই রান্িকে 'দেবী' রূপে বর্ণিত দৌখ। বেদের 
মধ্যে যাহাই দ্যোতনশশীল তাহাই 'দেব' যাহা দ্যেতনশীল। তাহাই “দেবী'। 
রাত্রও সেই অর্থেই বেদে দেবী । কন্তু এই 'দেবী'র সূত্র ধতরিয়াই কি রাত্রি দেবী 
মাতৃদেবীর সাহত 'মিশিয়া 'গিয়াছেন? 'সাম-বধান-্রাহ্গণে অবশ্য প্লান্নুকে 
একেবারে কন্যার্পিণী, শিখাণ্ডনী মেয়ূরপচ্ছভূষণা), পাশহস্তা যুবতাঁ কুমারী 
রূপেই দেখিতে পাই (৩।৮।২)। 'সামবধান-ব্রাহ্গণ' খুব প্রাচীন ব্রাহ্মণ- 
গ্রল্থ নহে । পুরাণে ও তন্তে এই রাত্র-দেবীর নানা প্রকার তত্ত গাঁড়য়া উঠিয়াছে। 
'দেবী-পুরাণে' আছে- 
রহ্গমায়াত্মকা রান্রঃ প্রমেশলয়া'খ্রকা । 
তদধিষ্ঠাতৃদেবী তু ভূবনেশন প্রকীর্ততা ॥ 

এখানে রান্রির প্রধান দুইটি স্বরূপ-লক্ষণ দেখিতে পাইতোছ; প্রথমতঃ রান্র 
ব্রহ্মমায়াত্মিকা” "দ্বিতীয়তঃ রান্র 'পরমেশলয়াত্মিকা'। এই রাঁন্রর আঁধজ্ঠান্রী 
দেবীই হইলেন “ভুবনেশ্বরী"। তন্ত্াদতে দোঁখতে পাই 'শিব-শান্ত-তত্ববকে স্থানে 
স্থানে 'দবা-রান্র-তত্ত রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে; সেখানে লয়াত্মকা রান্রই 
শক্তি। 'দেবী-প্যরাণে' আছে-_- 

পঁদবসোহহং বরারোহে রজনী ত্বং 'নিগদ্যসে। 

দিবসোহহং মুহৃতশ্চ ত্বং সম্ধ্যাকাল এব চ1--১২৭।১৮৩ 
আবার দেবীর 'বাভন্ন নামের যেখানে উল্লেখ করা হইয়াছে সেখানে দেবী 

িনীবাল কুহশ্চৈব রাকা চানুমতাঁ তথা ।--১২৭। ১৭২ 

তল্মমতে 'মাকন্ডেয় চণ্ডা'র প্রথম অধ্যায়ের ৭০ হইতে ৮৭ সংখ্যক মন্মকে 
রাধিসূত্ত বলা হয়; ইহার মধ্যেই দেখিতে পাই দেবীকে 'কালরান্িমহারান্রি- 
মোহরান্রিশ্চ দারুণা” বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । কেহ “কেহ মনে করেন যে 
'কালরান্রি হইতেই পরবতর্ট কালে কালীর উদ্ভব হইয়াছে। 
বেদের মধ্যেই দেবার সন্ধান কাঁরতে গিয়া কেহ কেহ মনে করিয়াছেন আসলে 

দেবী হইলেন বোঁদক যজ্ঞাশিন। আঁগনই সকল শীন্তর উৎস- এইজন্য আঁগন শান্ত- 


৪রাঘিং প্রপদ্যে পুনর্ভুৎ ময়োভুং কন্যাং শিখন্ডিনীং পাশহস্তাং বত কুমারণীম্‌, 
ইত্যাদ। 
৫স্বামী জুগদীশ্বরানন্দ-সম্পাঁদত শ্তরীশ্রীচণ্ডী'র ৪২ পৃষ্ঠার পাদটাীকায় ডা 


৩২ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


রূপিণী দেবী । খগৃবেদের- 

বি পাজসা পৃথুনা শোশুচানো 

বাধস্ব দ্বিষো রক্ষসো অমন বাঃ। 

সুশর্মণো বৃহতঃ শর্মীণ 

স্যামঞ্নেরহং সূহবস্য প্রণীতো ॥--৩1১৫। ১ 
হে আগ্ন! তুমি বিস্তীর্ণ তেজঃদ্বারা অত্যন্ত দীপ্তিমান্‌, তুম শরুুদিগকে এবং 
রোগরহিত রাক্ষসদিগকে বিনাশ কর। আঁ্ন উৎকৃষ্ট, সখপ্রদ, মহান্‌ এবং উত্তম 
আহ্বানযুন্ত। আম তাঁহারই রক্ষণে থাকিব।-_রঃ দঃ ূ 

এই মন্ত্রাট সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ বালয়াছেন,-খগ্বেদে আগ্নরাপিণী 
দুর্গাদেবীকে শন্রুবধকারিণী ও রাক্ষসহন্ত্রী বা অসুরনাশিনী বলা হইয়াছে ।' 
ইহার সাঁহত অনেকে তৌত্তরীয় আরণ্যকের 'নারায়ণীয় উপাঁনষদে'র 'তামাগ্নিবর্ণাং 
তপসা জহলন্তনং' প্রভৃতি শ্লোকাঁটরও উল্লেখ করিয়া দুর্গাই যে যজ্ঞাঁগ্ন এ-কথা 
প্রতিষ্ঠত কারবার প্রয়াস পাইয়াছেন। 'মুন্ডক-উপাঁনষদে'র যজ্ঞাঁগ্নর সপ্ত- 
শিখাকেই কালণী, করালণ, মনোজবা প্রভৃতি সপ্তনাম দানের কথাও এ-প্রসঙ্ে 
স্মরণ কারতে পাঁরি। এশবষয়ে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানাধ মহাশয় বলিয়াছেন, 
“এই-সকল সূক্তে আগ্নর যে যে গুণ ও কর্ম ব্যন্ত হইয়াছে, সে সে গুণ ও কর্ম 
সংক্ষেপে দেবী-সূক্তেও হইয়াছে, পুরাণোন্ত দুগগার স্তোন্রে সাবস্তারে হইয়াছে। 
অতএব দুর্গাতে যে শান্ত অগ্নিতেও সেই শান্ত অনুভূত হইয়াছিল। আ্নি 
তেজোময়। দূর্গা যাবতীয় দেবতার সাম্মীলিত তেজঃ। খাঁষগণ যজ্ঞীয় আঁশ্নিতে 
সম্মিলিত তেজঃ অনুভব করিয়াছিলেন ।”* দেবার বিজ্বশাখায় বোধন-বিষয়ে 
বিদ্যানিধ মহাশয় বলিয়াছেন, “অরাঁণ দ্বারা আগ্ন-উৎপাদনের নাম বোধন। 
বিল্বকাম্ঠের অরণি; এই হেতু দেবী িজ্ববাসনী । দূগগা অগ্ন-স্বর্পা। অশনি 
সকল শান্তর প্রাতিনিধি। অরাণতে আঁশ্ন উৎপন্ন হয়। সেই অশ্ন কুমার । তিনিই 
কুমারী দুর্গা । কাম্ঠে যে আন সুপ্ত থাকে, মল্থন দ্বারা তাহার আবির্ভাব হয়, 
যেন নাদুত আশ্নি জাগ্রত হয় ।৮* 
ষেটুকু তথ্য (এবং আঁধকাংশই ব্যাখ্যা) অবলম্বন করিয়া যজ্ঞাঁগনকে দূর্গা 

বলা হয় টসে সিদ্ধান্ত আমাদের নিকটে খুব প্রমাণসহ মনে হয় না; অর্থাং বোদক 
যজ্ঞাগিন হইতেই পৌরাণিক দুর্গা দেবীর, উৎপাত্ত এমন কথা বাঁলবার 
যৌন্তকতা দেখিতে পাই না। তবে আমরা পূবেহি বালয়াছি, পৌরাণিক মহা- 
দেবীর মধ্যে বহৃযুগের বহুধারা আসিয়া মিশিয়া গিয়াছে, এই বহুধারার মধ্যে 
দেবীর যজ্ঞাশ্নরূপের একটি অস্পম্ট ধারাও আসিয়া দেবীকে পুষ্ট করিয়াছে । 
আমরা 'দেবী-পুরাণে'র মধ্যে দেখিতে পাই, বাহুস্থা দেবীকেই দেবতাগণের মধ্যে 


১ পুজা-পার্বণ, ৯২ প। 
৭এঁ, ১২৯ পঃ। 


দেবর 'বাচন্র ইতহাস ৩৩ 


সর্বোস্তমা বলা হইয়াছে, এবং কুণ্ডস্থা দেবীই মানুষকে বিজয়, ভূঁমিলাভ, 
প্রয়ত্ব, বিদ্যা-সৌভাগ্য-পুত্রাদ দান কাঁরয়া থাকেন। 
সর্কেষামেব দেবানাং কাঁথতা দেবী চোল্তমা। 
বশেষেণ তু বাঁহুস্থা আয়ুরারোগ্যদা মতা ॥ 
বজয়ং ভূঁমিলাভন্তু পপ্রয়ত্বং সর্বমানবান। 
রদ্যা-সৌভাগ্য-পুন্রাদ কুণ্ডস্থা সংপ্রযচ্ছাতি ॥* 
এই কুশ্ডস্থা বাহুরুপিণী দেবীতেই ঘৃতধারা 'দয়া বা গৃহগানে ঘৃতধারা "দিয়া 
'বসধারা'র ব্যবস্থা কাঁরতে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে 'দেবী-পুরাণ'-নামক 
উপপুরাণের রচনাকালেও বাহুরুশ্পিণী দেবীর ধারণা ছিল। প্রচলিত দন্গা- 
পূজা-বাধতেও যজ্ঞ একটি প্রধান অনুন্ঠেযর় অঙ্গ বাঁলয়া সর্বজনুস্বীকৃত। 
বিদ্যাপাতি-সঙ্কলিত 'দুর্গাভান্ততরাঙ্গণ+**-নামক দুর্গাপৃজা-বাধিতে যজ্ঞ- 
বিষয়ক আরও একটি জনিস লক্ষ্য কারতে পাঁর। দেবীঁপুজার 'রাঁভম্ন অঙ্গ 
বর্ণনার পরেই দৌ'খতে পাই ইহার কোন অঙ্গের অনজ্ঠানের দ্বারা কোন যজ্ঞের 
ফল লাভ হয় তাহার বর্ণনা । সমস্ত গ্রন্থখানি পাঁড়লে মনে হয় তান্তিক দুর্গা- 
পৃজা-বিধি যেন বোদক 'বাঁবধ যাগ-ষজ্ঞকেরই পরিবর্তে অন:্ঠেয় ধর্মকার্য। 
কিন্তু এই-সব সত্তেও প্রচালত দুর্গাপূজা বৌদক 'শরৎকালীন যজ্ঞ" মান, একথা 
গ্রহণযোগ্য মনে হয় না, বা জ্ঞাপন বর্ণনা মধই আমরা দেবকে খযীজযা পাই 
এমন কথা স্বীকার কারব না। 
টা রি রি 6884 2 
বেদে অবশ্য সাবিত্রী দেবী বাঁলয়া কোনও দেবী পাই না-_ সাবিত্রী দেবীকে 
বেদ-অবলম্বনে পরবতর্ঁট কালে গাঁড়য়া লইয়াছি। এই সাবত্রীকে বোঁদক 
সরস্বতাঁ এবং গায়ন্রী এই উভয় দেবীর মিশ্রণজাত বাঁলয়া মনে হয়। বৈদিক 
সরস্বত মূলতঃ নদী-পরে সরস্বতী-নদ-আঁধজ্ঠান্রী দেবী-পরে তিনি 
বাগ্দেবী। এক সময়ে দেবগণের হাত এড়াইবার জন্য তিনি ?সংহর্‌প ধারণ 
কয়াছিলেন; এইজন্য তান সংহবাহনা। 'সিংহবাহনা স:স্বতীমণা৩- বহন 
পাওয়া গিয়াছে । কেহ কেহ মনে কারয়াছেন সরস্বতীর সংহবাহনকে 'অবলম্বন 
কাঁরয়াই আমাদের পরবতারঁ কালের মহাদেবীও সিংহবাহনা হইয়া উঠিয়াছেন। 
যাহা হোক, বাগ্‌দেবী সরস্বতাঁই পরবতর্ঁ কালে বেদমাতা-র্পে কশীর্ততা 
হইলেন। জ্ঞানর্পা জ্যোতির্ময়ী বাগ্‌দেবী সরস্বতই আবার গায়ন্রীর সহিত 
শিয়া গেলেন। গায়ত্রী মূলে একটি সতপ্রাসদ্ধ বোদক মল্ত্__ 
তৎ সাঁবতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমাহ 
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ 
* বঙ্গবাসী সং, ২৫1৪, & 
»ঈশানচন্দ্র শর্মা অনুদিত ও সম্পাঁদত। 
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৩৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


মল্তরি গায়ত্রী ছন্দে লিখিত, তাই ইহা গায়ত্রী মল্ম। মন্ত্রের অর্থ হইল--সবিতা 
দেবের সেই বরেণ্য ভর্গের (জ্যোতির) ধ্যান করি, তাহা আমাদের ধীকে প্রচোদিত 
অর্থাৎ উদ্বুদ্ধ ও পাঁরচালিত কর্‌ক।” এই ভর্গ বা জ্যোতিঃকেই রন্ষের শান্ত 
বলা হইয়াছে । পরবতাঁ কালে গায়ত্রী তাই জ্যোতির্ময়ী দেবীরূপে দেখা 
দিলেন। সরস্বতীকেও জ্যোতির্ময়ী দেবী বাঁলয়াই গ্রহণ করা হইল; কারণ, 
ভাষ্যকারগণের মধ্যে কেহ কেহ বাঁললেন সরসৃশব্দের মূল অর্থই জ্যোতিঃ, 
£তরাং যান জ্যোতির্ময় শান্ত তিনিই ত সরস্বতাী--তিনিই আবার গায়ন্রী। 
এইভাবে সরস্বতী ও গায়ন্রী মিলিয়া গেলেন; দেখা দিলেন পরম সত্যর্প 
সাঁবতার এক পরমজ্যোতির্ময়ী শান্ত_-তানই আমাদের সাবত্রী। 
কিন্তু দেখা যাইতেছে, ইহা সবই পরবতর্ণ কালের মিশ্রণ ও ব্যাখ্যার ব্যাপার। 
ইহার ভিতর হইতে কোনও এীতিহাসিক সত্যের সন্ধান পাওয়া শন্ত। এীতিহাসিক 
দৃষ্টিতে আতি স্পম্ট করিয়া উমার উল্লেখ পাই প্রথমে 'কেন-উপনিষদের মধ্যে। 
এই স্থানে আমরা উমার আবির্ভাবের সহত ইন্দ্রের একটা যোগ দেখিতে পাই, 
ইন্দ্রই এই দেবীর জ্যোতি্ময়ী মূর্তিতে আবিভাব প্রথম প্রত্যক্ষ কাঁরয়াছেন। 
এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে কেন-উপাঁনষদের এই দেবীর সাঁহত আমরা ইন্দ্রের 
সাহত যুস্ত দেবীর স্পম্টতম উল্লেখ লক্ষ্য কারতে পার অরথরব্ববেদের মধ্ো। 
আমার মনে হয় দেবীর স্পম্ট উল্লেখ বৈদিক সাহত্যের মধ্যে এই-ই প্রথম। 
এখানে দেবী সম্বন্ধে একটি সূক্তে চারটি পদ দোঁখতে পাই 

সংহে ব্যাঘ্রে উত যা পৃদাকো 

ত্বিষিরখ্নো ব্রাহ্ণে সূর্যে যা। 

ইন্দ্রং যা দেবী সুভগা জজান 

সা ন এঁতু বর্চসা সংাবদানা॥ 

যা হস্তিনি দ্বাঁপিনি যা হিরণ্যে 

ত্বিষরপৃস গোষু যা পুরুষেষ। 

ইন্দ্র যা দেবী ... ... 

রথে অক্ষেম্বৃষভস্য বাজে 

বাতে পজন্যে বরুণস্য শুজ্মে। 

ইন্দ্র যাদেবী +. * ..১ | 


ইন্দ্রং যাদেবী ... ... 1 
যান ?সংহে ব্যাঘ্রে এবং সর্পের [ভিতরে দীপ্ত যান আঁগ্নতে, ব্রাহ্মণে, সূর্যে; 
ইন্দ্রুকে জন্ম দিয়াছেন যে সূভগা দেবী, তেজোদীপ্তা সেই দেবী আমাদের নিকটে 
আসুন। যান হস্তাঁতে দ্বীপীতে, যান হিরশ্যে দশীপ্ত যিনি জলরাশিতে, 


দেবীর 'বাঁচত্র ইতিহাস ৩৫ 


গোসমূহে, পুরুষসমূহে; ইন্দ্রকে জন্ম দিয়াছেন ... ... । যান রথসমূহে, 
অক্ষসমূহে, খাষভের শান্ততে; 'যাঁন বায়ুতে, পরজন্যে বরণের শাল্ততে ; 
ইন্দ্রকে ...। যান রাজন্যে, দ;ন্দভিতে-অশ্বের গাঁততে, পুরুষের গজনে; 


চে ৬ 15 


এখানে ইন্দ্রের জল্মদাল্রী। 'কেন'-উপানিষদে দেখি ইন্দ্রের সম্মুখেই 
দেবী প্রথমে বহশোভমানা হৈমবতী উমারূপে আঁবর্ভূতা। উভয়-ক্ষেত্রেই ইন্দ্রের 
নহিত দেবীর যোগের জন্য একের সাঁহত অপরের যোগের প্রশ্ন মনে আসে। 
অর্থাৎ অথর্ববেদে যে দেবীকে প্রথম শাল্তময়ী ও দশীস্তময়ী রূপে দোঁখলাম, 
তাঁহারই পরবতর্ঁ রূপান্তর 'কেন'-উপানিষদে । 
হইয়াছিলেন তাহা বুঝিতে হইলে সংক্ষেপে সেই উপাখ্যানটির আলোচনা করা 
দরকার । দেবাসুরে যুদ্ধ হইলে পর ব্রক্ধই দেবতাগণের জন্য বজয় লাভ করিলেন; 
দেবতাগণ এই বিজয়ের ভিতর দিয়া সর্বশান্তমান্‌ ব্লন্ষের মহিমা উপলব্ধি কারিতে 
পারলেন না; তাঁহারা “আমাদেরই এই বিজয়" বাঁলয়া নিজদিগকেই মাহমান্বিত 
মনে কারতে লাগিলেন । ব্রক্ম দেবতাঁদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহাদের সম্মুখে 
আবির্ভূত হইলেন, দেবতারা বুঝতে পারলেন না কে এই পৃজনীয় পুরুষ । 
দেবতারা প্রথমে আঁশনকে পাঠাইলেন এই পুরুষকে জানিতে । আঁগন সম্মুখস্থ 
হইলে এই পুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে, তোমাতে কি শান্ত আছে? 
আঁশ্ন উত্তর কীরলেন,_-আমি হইতেছি জাতবেদা, সব কিছ পোড়াইয়া ফেলিতে 
পাঁর। তখন তাঁহার সম্মুখে একটি তৃণ রাখা হইল, তানি তাঁহার সর্বশক্তি 
প্রয়োগ করিয়াও সেই তৃণ দগ্ধ কাঁরতে পারলেন না। বায়ুরও ঠিক একই দশা 
হইল। শেষে যখন ইন্দ্র অগ্রসর হইলেন তখন সেই মূর্তি সহসা তিরোহত 
হইল; ইন্দ্র তখন 'তাস্কিন্নেবাকাশে স্বিয়মাজগাম বহুশোভমানাম উমাং হৈম- 
বতীম্‌”।-ঠিক সেই আকাশেই একটি স্নীমূর্ত দেখতে পাইলেন (প্রাপ্ত 
হইলেন), তানি বহুশোভমানা হৈমবতাী উমা । সেই উমা দেবীই ইন্দ্রের নিকটে 
রন্ষের শান্ত ও মহিমা বর্ণনা করিয়া প্রকৃত সত্য উদঘাটটিত করিলেন ।৯ 
দার্শীনক দৃষ্টতৈে এই উমাকে বলা হইয়াছে বক্ষবিদ্যা-রাপণশ? 'তানই 
দেবতাগণকে রহ্ষজ্ঞান দান করিয়াজ্ছন; এই ব্রহ্মবিদ্যাই ব্রহ্মজ্যোতীরুপিণনী 
আঁদশান্ত_ প্রথম জ্যোতীর্পা বালিয়া তান সুবর্ণকান্তি-তিনি হৈমবতা। 
শাল্তর্পিণী উমাই প্রথমে ব্রন্দের শান্ত ও মাহমা বর্ণনা করিয়াছেন_ ইহাই 
৯০৬।৩৮।১-৪ 
হি ' নামে অথর্ববেদের উপনিষদ বাঁলয়া কাঁথত একথাঁন উপাঁনষদ্‌ 
পাওয়া যায়; গ্রল্থখানি অনেক পরবতর্শ কালে রচিত বাঁলয়া যনে কাঁর। এখানেও আরম্ভেই 


দৌখতে পাই," সর্বে বৈ দেবা দেবীমুপতস্থ্ কাস ত্বং মহাদেবীতি। ভসারবীং-_-অহং 
বহ্ষ-স্বরূপিণী। মন্তঃ প্রকাতিপ্রুষাত্বকং জগং। শূন্যং চাশ্‌ন্যং চ।" ইত্যাঁদ 


৩৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


সুন্দর এবং স্বাভাবিক হইয়াছে । এই দার্শানক দৃম্টি অস্বীকার না কারয়া 
একটা এঁতিহাসিক দৃম্টিতেও আমরা উপাখ্যানাটকে বিচার কাঁরতে পাঁর। এই 
এীতহাসিক দৃষ্টিতে প্রথমেই বড় করিয়া চোখে পড়ে এই প্রসঙ্গাটিতে উমা 
কথাটির ব্যবহার। উমা এখানে বিশেষ কোনও ব্যৎপাত্তগত দার্শানক অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না; উমা এখানে নানাভরণ-অলঙ্কৃতা শোভমানা 
নারীর্পে বিরাজিতা- ইহা স্পম্টতঃ দেবীর নামরূপে ব্যবহৃত । এই নামাঁট এখানে 
কোনও প্রকার ভূমিকা বা ভাঁণতাবাঁজতি ভাবে এমন সহজে ব্যবহৃত হইয়াছে যে, 
মনে হয়, এই উপাঁনষতকারের নিকট এই নামাঁট একটি 'বাঁশন্ট দেবীর নামরূপে 
সপ্রাসদ্ধ ছিল। অথচ ইহাও লক্ষ্য কাঁরতে হইবে, এই 'কেনউপানষদের পূর্বে 
কোনও গ্রন্থেই আমরা আর এই উমা কথাটির উল্লেখ পাই নাই । দ্বিতীয়তঃ, এই 
প্রসঙ্গে 'হৈমবতা' শব্দটির ব্যবহারও বিশেষ করিয়া লক্ষ্য কারতে হইবে। 
হেমকান্তি জ্ঞানের -সাহত যুন্ত বাঁলয়াও কেমন দেবী হ্ৈমবতী হইতে পারেন, 
আবার 'হমবৎ পর্বতের কন্যা বলিয়াও তিনি হৈমবতশ হইতে পারেন। উমা 
শব্দে এখানে যখন নামই বুঝাইতেছে, তখন হৈমবতাঁ শব্দের দ্বারা এখানে 
হিমালয়-পর্বতের সাহত উমার যোগের ইঙ্গত বোঝানই স্বাভাবক। তাহা 
হইলে আমরা এখানে এইটুকু অবগত হইতে পার যে, 'কেন"উপনিষৎকার যখন 
আঁবরভতি হইয়াছিলেন তখন 'হমবং-পর্বতের কন্যা উমার একটি 'বাঁশষ্টা 
দেবীর্‌পে প্রাসাদ্ধ ছিল। 

আমরা ইহা ছাড়া আর কোনও আরণ্যকে বা উপানিষদে উমার আর কোনও 
স্পম্ট উল্লেখ পাই না বটে, কিন্তু পরবতর্ঁ কালের প্রাসদ্ধ ভাষ্যকারগণ, অনেক 
সময় আরণ্যকগুলির ভিতরে উমার উল্লেখ আবিজ্কার করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় 
আরণ্যকের 'সোম' কথাটির ব্যাখ্যায় প্রাঁসদ্ধ ভাষ্যকার সায়নাচার্য বলিয়াছেন, 
'উময়া সহ বর্তমানঃ', এবং উমা শব্দটকে তিনি এখানে ব্রন্গজ্ঞান অর্থে গ্রহণ 
কারয়াছেন। বাজসনেয় সংহিতার ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার মহধর এবং তৌত্তরীয় 
সংহিতার ব্যাখ্যায় ভট্ট ভাস্কর মিশ্র “সোম' কথ্াটিকে ঠিক এইভাবেই ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন । তৌন্তরীয় সংহিতার একস্থানে 'আম্বিকা-পতয়ে' শব্দাট আছে: এই 
গ্রন্থের দক্ষিণ ভারতায় সংস্করণে 'অম্বিকা-পতয়ে-এর স্থানে পাঠ 'উমা-পতয়ে?। 

আরণ্যক উপনিষদের যুগের পরে আমর্ম র্মায়ণ-মহাভারতে আসিয়া উমার 
উল্লেখ দেখিতে পাই। বাল্মীকি-রামায়ণের বালকাণ্ডে দোঁখ, ধাতু সকলের আকর 
পর্ব তশ্রেষ্ঠ হিমবানের দুইটি কন্যা; মেরদদ্ীহতা মেনা এই হিমবানের মনোজ্ঞা 
পত্নী, এই মেনাই উত্ত কন্যাদ্বয়ের মাতা। এই দুই কন্যার মধ্যে গঞ্গা হইলেন 
জ্যেন্ঠা কন্যা, আর দ্বিতীয়া কন্যা হইলেন উমা। সূরগণ দেবতাগণের কার্ষের 
নামত্ত শৈলেন্দ্র হিমালয়ের নিকট এই ন্রিপথগা নদী গঞ্গাকে যাচঞা কারয়া- 
ছিলেন, শৈল্রোন্দ্রও এই লোকপাবনী তনয়াকে ন্েলোক্যের হিতের জন্য দান 


দেবীর 'বাচত্ব ইতিহাস ৩৭ 


করিয়াছিলেন। শৈলেন্দ্রের অন্য যে কন্যা ছিলেন, তিনি সুব্রত অবলম্বন করিয়া 
উগ্র তপস্যা কারয়াছলেন। সেই উগ্র-তপস্যা-ুক্ত কন্যা উমাকে হিমালয় উমার 
অনুরূপ দেবতা লোকপজ্য রূদ্রকে অর্পণ করিয়াঁছলেন।_ 

শৈলেন্দ্রো হমবান্‌ রাম ধাতৃনামাকরো মহান্‌। 

তস্য কন্যাদ্বয়ং রাম রূপেণাপ্রাতিমং ভূবি॥ 

যা মেরুদুহিতা রাম তয়োর্মাতা সমধ্যমা। 

নাম্না মেনা মনোজ্ঞা বৈ পত্রী হিমবতঃ প্রিয়া ॥ 

তস্যাং গাঙ্গেয়মভূজ্জ্যেন্ঠা হমবতঃ সুতা । 

উমা নাম দ্বিতীয়াভূৎ কন্যা তস্যৈব রাঘব ॥ 

অথ জ্যেন্তাং সূরাঃ সর্ধে দেবকার্ধাচকীীর্যয়া। 

শৈলেন্দ্রং বরয়ামাসূর্গত্গাং ভ্রপথগাং নদীম্‌॥। 

দদৌ ধর্মেণ হিমবান্‌ তনয়াং লোকপাবনীম্‌। 

স্বচ্ছন্দপথগাং গণ্গাং ব্রেলোক্যাহতকামায়া ॥ 


যা চান্যা শৈলদুহিতা কন্যাসীদ্রঘনন্দন। 
উগ্রং সুব্রতমাস্থায় তপস্তেপে তপোধনা ॥ 
উগ্লেণ তপসা যযস্তাং দদৌ শৈলবরঃ সুতাম্‌। 
রূদ্রায়াপ্রাতিরূপায় উমাং লোকনমস্কতামৃ॥ 
আমরা মহাভারতের মধো উমার যে উল্লেখ পাই তাহার ভিতরে সর্বাপেক্ষা 
প্রীসদ্ধ হইল আন.শ্বাসনিক পর্বের ১৪০শ হইতে ১৪৭শ অধ্যায়ে বার্ণত উমা- 
মহেশ্বর-সংবাদ*বা হর-পার্বতী-সংবাদ। এখানে দেখিতে পাই, ভগবান ভূতনাথ 
জটাজ্‌টধারী মহাদেব ব্যাঘ্রচর্মের পাঁরধেয়, সংহচর্মের উত্তরীয় ও সপেরি 
উপবাঁত ধারণ কাঁরয়া "বাচন্রধাতুশোভিত 'হমাগারিতটে উপাবস্ট ছিলেন। 
“কয়ৎক্ষণ পরে শৈলসুতা পার্বতন মহাদেবের ন্যায় বস্ব পরধানপূর্ক সমহ্দায় 
তীর্থের জলপূর্ণ স্বর্ণ কলস কক্ষে লইয়া প্রমথপত্রীগণে পাঁরবোম্টুত হইয়া 
পৃজ্পবৃন্টি কারতে কাঁরতে মহাদেবের নিকট আগমন কাঁরতে লুগিলেন। 
আগমনকালে গাঁরনদী-সকল তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল । এইর্‌পে তানি 
পাঁরহাসচ্ছলে ঈষং হাস্যবদনে স্বীয় করতলদ্বারা সহসা 'প্রয়তমের নেব্রদ্বয় 
সমাচ্ছন্ন করিলেন। দেবদেবের নেরদ্বয় সমাচ্ছন্ন হইবামান্র সমূুদায় জগৎ 
অন্ধকারময় এবং হোম ও বষ্‌্টকার শূন্য হইল। সকলেরই মন ভয়ে ব্যাকুল 
হইয়া উঠিল । অনন্তর সহসা মহাদেবের ললাটদেশে এক যুগাল্তকালীন প্রচণ্ড- 
মাতস্ডিসদৃশ নেত্র সমৃৎপন্ন হইল। এ নেত্র হইতে প্রদপ্ত জ্যোতিঃ বিনির্গত 
হইয়া ক্ষণকালমধ্যে সম্দায় অন্ধকার বিনাশপূর্বক হিমালয় পর্বত দগ্ধ কারিতে 


৩৮ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


লাগিল।”* পার্বতী প্রার্থনা ও অনননয়ে মহাদেব প্রীতিপূর্ণলোচনে আবার 
[হমালয়ের প্রাতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করায় হিমালয় পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল। 
পার্বতী তখন শবকে প্রশ্ন কারলেন, কেন শিবের ললাটে এই তৃতনয় নয়ন, 
কেন পণ্টানন শিবের দক্ষিণ দিকৃস্থ আনন এমন ভীষণ, কেন তিনি ব্ষভবাহন, 
শমশানচারী? প্রেয়সী পার্বতী উমা এইভাবে একটি একাঁট করিয়া প্রম্ন 
কাঁরতেছেন, প্রসন্নমূখ মহাদেব একি একটি কাঁরয়া তাহার উত্তর দিতেছেন। 
এইভাবে আসিতে লাগিল অনেক প্রশ্ন, ধর্ম কি_তাহা অনুষ্ঠানের উপায় কি, 
চতুর্র্ণের পৃথক্‌ পৃথক আচরণীয় ধর্ম কি, সমৃদায় বর্ণের ধর্ম কি, গাহস্থয 
ধর্ম ও খাঁষধর্ম কি, মনুষ্যগণের বন্ধন-বিমীন্তর উপায় কি- এইভাবে সকল 
ধর্মরহস্য তপস্যারহস্য মোক্ষরহস্যসব আলোচনাই উঠতে লাগল, জ্ঞান- 
পুরুষ যোগেশবর মহাদেব একটি একটি করিয়া ইহার ব্যাখ্যা করিতে লাগলেন। 
পশ্ডিতগণ অনেকেই এই 'উমা-মহেম্বর-সংবাদে'র অধ্যায় কয়াটকে পরবর্তা 
কালের প্রক্ষেপ বলিয়া মনে করেন। প্রক্ষিপ্ত হইলে কোন: সময়কার প্রক্ষেপ 
জানবার কোনও উপায় নাই। মহাভারতের এই উমা-মহে*বর-সংবাদ একান্ত 
অর্বাচনকালের প্রক্ষেপ না হইলে একাদিক্‌ হইতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; পরবতর্ঁ 
কালে আগমগগ্রল্থগীলর এইখানেই আমরা মূল দোৌখতে পাই। 'হন্দু এবং 
বৌদ্ধ সকল প্রাসদ্ধ তন্লেই দেখিতে পাই, দেবী (তিনি যে রূপেই হোন) 
জিজ্ঞাস এবং ভগবান্‌ নিজে বন্তা। জীবাহত-কামনায় দেবী সকল প্রকার তত্ব 
এবং সাধন-রহস্য সম্বন্ধে প্রশন কাঁরতে থাকেন, দেবীকে প্রীত কারবার ছলে 
ভগবান্‌ সকল তত্ব ও সাধন-রহস্য প্রকাশ করিতে থাকেন, মহাভারতের এই 
উমা-মহে*্বর-সংবাদের মধ্যেই এই জাতীয় সকল আগমের উৎস *খ*জয়া পাওয়া 
যাইবে, অবশ্য যাঁদ, সব অংশাঁটই অর্বাচীন কালের প্রক্ষেপ না হইয়া থাকে। 
'  উমা-মহেশ্বর-সংবাদের মধ্যে দেখিতে পাই, মহাদেব 'নজে আবার প্রশ্ন কাঁরয়া 
পার্বতী উমার 'িনকউ হইতে নারধধর্ম জানিয়া লইতেছেন। এই প্রসঙ্গে মহাদেব 
পার্বতার ষে পাঁরচয় দিয়াছেন তাহাও লক্ষণীয় 1-“পপ্রয়ে তুমি উৎকর্ষ অপকর্ষ 
ও ধর্মীবধিয় বিলক্ষণ অবগত আছ। এই তপোবনই তোমার প্রধান বাসস্থান, তুমি 
সাধবী, সুকেশী, কার্যদক্ষা, দম ও শান্তি-গৃণযাক্তা, মমতা-পাঁরশূন্যা এবং 
ধর্মানুষ্ঠানীনরতা ।...ক ধর্ম কি শীলতা, ক প্রত; কি সারাংশ, কি বীর্ধঘ, কোন 
বিষয়েই তুমি আমা অপেক্ষা নুন নহ। তুমি কঠোর তপঃ-অনূষ্ঠান কারিয়াছ। 
তুমি অবলাগণের একমাত্র গাঁতি, ভূমন্ডলস্থ খান তা খেযরত কামিনীগণ তোমারই 
চারত্রের অনুসরণ কারয়া থাকে । তোমার অর্ধশরীর দ্বারা আমার অর্ধশরণীর 
'নার্মত হইয়াছে। তুমি দেবতা ও মনব্যাদগের মঞ্গলসাধন কিয়া থাক ৮১০ 


৯২১৪০ ত্ধ্যার; কালীপ্রসম্ন সিংহের অনুবাদ । 
১৩ কালশপ্রসম্ন সিংহের অনূবাদ। " 


দেবীর বিচিত্র হীতহাস ৩৯ 


পূর্বে বালয়াছি, মহাভারতে এই উমা-মহেম্বর-সংবাদের প্রামাঁণকতা সম্বন্ধে 
যথেষ্ট সংশয়ের অবকাশ আছে । কিন্তু যে-সব স্থলে সংশয়ের অবকাশ নাই 
সেরূপ কিছু কিছু স্থলেও আমরা পার্বতকে মহাভারতে শিবপত্বী-রূপে 
দেখিতে পাই। 

ইহার পরে উমা সম্বন্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ আলোচনা দোঁখতে পাই কালিদাসের 
'কুমারসম্ভব' কাব্যে। কালিদাসের মতে দক্ষসূতা সাধৰী সতাঁই ?পতৃকৃত অপমান 
সহ্য করিতে না পাঁরয়া যোগবলে তন.ত্যাগপূর্বক জন্মলাভ-কামনায় শৈলবধ, 
মেনকার গভে” স্থান লাভ কাঁরয়াছলেন। এদকে সতাঁ যেমন দেহত্যাগ কাঁরলেন, 
মহাদেবও সেই দিন হইতে সমস্ত বিষয়-বাসনা পারত্যাগ কাঁরয়া দেবদারুবৃক্ষ- 
পাঁরবৃত হিমালয়ের এক সানুপ্রদেশে গয়া কঠোর তপস্যায় মগ্ন ছিলেন । ইহার 
পর উমাকর্তক যোগেশবর মহাদেবের তপোভগঙ্গ এবং উমা-মহেশ্বরের পাঁরণয় 
এবং দেবকার্ধ সাধনের জন্য দেবসেনাপাঁত কুমার কার্তরের জল্ম প্রভৃতি 
উপাখ্যান সর্বজনাবাঁদত। ইহার পরে পঃরাণাঁদতে এই কাঁহনীই নানাভাবে 
পল্লাবত রূপ ধারণ কারতে লাগিল। 

আমরা উমা-সম্বন্ধে'এ পর্য্ত যাহা আলোচনা করিলাম তাহার ভিতরে 
কয়েকটি তথ্যের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করা যাইতে পারে। প্রথমেই লক্ষ্য 
করিতে পারি, উমা শৈলসুতা : তাঁহার অপর নাম পার্বতন বা গাঁরজা তাঁহাকে 
মৃখ্যতঃ পর্বতের সঙ্গেই যুস্ত করতেছে । আরও দেখিতে পাই, এই দেবী হয় 
কৈলাসবাসিনী, না হয় মন্দরবাসনী, না হয় বিন্ধ্যবাঁসনী। সর্কক্ষেত্রেই পর্বতের 
সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে । দ্বিতীয় আর একাঁট জিনিস লক্ষ্য কারতে 
পারি, এই উমা রা পার্বতন দেবী িংহবাহনা। পার্বত্য দেবীর সংহকে বাহন- 
রূপে গ্রহণ,করার 'িতরেও বেশ একটা সঙ্গাত রাহয়াছে। এই গসংহবাহনশ 
শৈলসৃতা উমা দেবী বা পার্বতীই ভারতবর্ষের শন্তিদেবীর প্রাচীন রূপ বাঁলয়া 
মনে হয়; এই দেবীর সহিতই পরবতর্ট কালে ভারতবর্ষের 'বাভন্ন দেবীগণ 
একত্র হইয়া একাঁট সর্বরূপা মহেশ্বরী দেবীর সল্ট করিয়াছেন। 

এই 'সিংহবাহনা শৈলসূতা দেবীর আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা পৃথিবীর 
অন্যান্য দেশের মাতৃপৃজা বা দেবীপৃজার ইতিহাসের গছ কিছু তথ্য উল্লেখ 
এবং আলোচনা কাঁরতে পাঁর। এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকার বহু অণ্চলে 
আঁতশয় প্রাচীন কাল হইতে একাঁট মাতৃপূজা বা দেবীপৃজার ইতিহাসের 
সন্ধান পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে এই দেবীও পার্বত্য দেবী এবং সংহের সাঁহত 
ইহার যোগ আমরা লক্ষ্য কারতে পাঁর। ইহার ভিতরে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
হইল ক্লীট দ্বীপের ক্লোসসোসৃএ প্রাপ্ত একটি মুদ্রাঙ্কিত আঁট (518৮ 
110); ইহাতে একটি দেবীর মার্ত পাওয়া যাইতেছে, তান একাঁট পর্বতের 
শিখরদেশে দণ্ডায়মানা এবং তাঁহার দুই পার্রবের দুইটি সিংহঞ্বারা 'তান 


8০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


পাঁররাক্ষিতা।৯, গ্রীক মাতৃদেবীও পার্বত্য দেবী। তাঁহার যে মূর্ত পাওয়া বায় 
সেখানে দেখি, তিনি সুশোভিত আঁচল পাঁরহিতা, হাতে তাঁহার রাজদশ্ড বা 
বর্শা; তিনিও পর্ব তাঁশখরে দণ্ডায়মানা এবং িংহকর্তৃক পাররাক্ষিতা। ক্লীটের 
মাতৃদেবীই এশিয়ার প্রাসদ্ধ মাতৃদেবী 'সাঁবাঁলর সঙ্গে একীভূত হইয়া গিয়া- 
ছিলেন বলিয়া মনে হয়। এশিয়ার এই 'সাঁবলি দেবীকে অনেক স্থলে আসনা- 
রূঢ়া দেখা যায়, এবং তাঁহার পায়ের কাছে কতকগুলি 1সসংহকে নত হইয়া 
থাকিতে দেখা যায়। কখনও এই দেবীর সাঁহত ?সংহ, ভল্লুক, চিতাবাঘ এবং 
অন্যান্য নানাবিধ পশু সংশ্লিষ্ট দোখতে পাওয়া যায়। [সাবাল 'মীসিয়া 
(11551), িিয়া (15৭19), ফ্রিগিয়া (01819) প্রভৃতি স্থানের পর্বতে 
পৃজিতা হইতেন। 

প্রাচীন কালের এই মাতৃ-দেবতার বিবরণ 'বচার করিয়া একথা মনে কাঁরলে 
ক খুব ভূল হইবে যে. পাঁথবীর অন্যত্র যে সংহযুক্তা পর্বতবাসনীর উল্লেখ 
পাই, আমাদের সিংহবাহনা পর্বতবাসিনী উমা বা পার্বতী সেই দেবীরই 
ভারতীয় রূপ? একথা কি মনে করা যাইতে পারে যে, একাঁট সাধারণ দেবী- 
মূর্তির পরিকল্পনাই প্রাচীন কালে সব দেশে ছড়াইয়া পাঁড়য়াছল ? এই প্রসঙ্গে 
আমরা আরও একটি প্রয়োজনীয় তথ্যের উল্লেখ কাঁরতে পাঁর। আমরা পূর্বেই 
আলোচনা করিয়া দোখয়া আসিয়াঁছ যে, উমা. কথাটি সম্ভবতঃ মূলে একাঁট 
সংস্কৃত শব্দ নহে; অন্ততঃ কথাটির যে-সকল ব্যুৎপাঁত্ত দেওয়া হইয়াছে তাহার 
কোনাঁটই সর্বজনগ্রাহ্য নহে । কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, মাতৃ-শব্দের ব্যাবলনীয় 
প্রাতিশব্দ হইতেছে 'উম্মন' বা 'উম্ম'; শব্দাটর এক্কাডীয় (4,০০80190) প্রাতিশব্দ, 
হইতেছে “উম্ম; দ্রাবিড়ী প্রতিশব্দ হইতেছে উম্ম; এই শব্দগ্কীল পরস্পরের 
সাঁহত 'মলাইয়া লওয়া যাইতে পারে এবং সবগুলিই আবার ভারুতীয় 'উমা' 
শব্দাটর সাহত মিলিত করিয়া দেখা যাইতে পারে ।৯ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 
যাইতে পারে যে, হনাবন্কের একটি মদ্রাতে যে দেবীমৃর্তি পাওয়া গিয়াছে 
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দেবীর 'বিচিন্র হীতহাস ৪১ 


তাহারও নাম “ওম্মো'। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আমাদের এই 'সংহবাহনা 
পর্বতবাঁসনী পার্বতী বা উমা দেবীর সাঁহত অন্যান্য দেশে প্রচালত মাতৃদেবীর 
সাদৃশ্য শুধু আকৃাতি-প্রকৃতিতে নহে, নামেও। 

কাঁব কাঁলদাস পর্বত-দুহিতা উমাকে কন্যার্পে, পত্ষীরূপে এবং জননী- 
রূপে সোন্দর্যে মাধূর্যে এবং প্রেমে পরিপূর্ণ কাঁরয়া ভারতবাসীর অন্তরের 
কাছে পেশছাইয়া দিয়াছেন। পুরাণগ্ীলির ভিতর "দিয়া এই প্রাচীন পার্বতী 
দেবী যখন দুর্গা বা চণ্ডীর সাঁহত যুন্ত হইয়া গিয়াছেন তখন তাঁহার উমা- 
মূর্তিটি আস্তে আস্তে একট চাপা পাঁড়য়া 'গিয়াছে। কিন্তু উমার ওজ্জহল্য 
কারব। মধ্যযুগের ভাস্কর্যে উমা-মহেশ্বরের ষুগলমূর্তি অনেক পাওয়া যায়, 
সেখানে শবও পরমকল্যাণময় সন্দর-মৃর্তি, উমাও প্রেম ও মাধূর্যের প্রাতমৃর্তি। 
একটা জিনিস এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য কারতে হইবে। মাকর্ডেয় চণ্ডীর 
ভিতরে আমরা এই উমাকে যেন হারাইয়া ফেলিয়াছি। অর্গলাস্তবের মধ্যে 
1হমাচল-সুতা বাঁলয়া আভাহতা হইতে এবং দেবী-কবচে তাঁহাকে শৈলপন্ত্রী 
(শেলরাজার পত্রী 2) বাঁলয়া আভাহিত হইতে দৌঁখি বটে, কিন্তু আসল চন্ডী- 
গ্রন্থের ভিতরে তাঁহার উমা-পাঁরচয় কোথাও পাইতোছি না। “চন্ডী'মধ্যে দু-এক 
স্থানে দেবীকে পার্বতঁ বলা হইয়াছে, হিমালয় দেবীকে সিংহ-বাহন দান 
করিয়াছেন, দেবীকে হিমালয়-শিখরে 'সংহবাহনারূপেও দেখতে পাইতোছ, 
কিন্তু দেবীর উৎপান্ত হমালয়ের ওরসে এবং মেনকার গর্ভে নহে, দেবীর 
উৎপাত্তর যে বিবুরণ পাইতেছি তাহা সম্পূর্ণ অন্য রকমের । এ-বিষয়েও আমরা 
পরে চশ্ডিকা-প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা কারব। 

উমা *জগজ্জননী বটেন, এবং 1শবপত্রীও বটেন, কিন্তু তাঁহার ভিতর 'দিয়া 
দেবীর একটা কন্যার্প আমাদের চিন্তে একটি কোমল রেখা টানয়া 'দয়াছে। 
ভারতীয় দেবীপৃজার ইতিহাসে দেবীর এই কন্যারূপকে অবলম্বন করিয়া 
একটি স্নিগ্ধ ধারাও বহাীদন হইতে চলিয়া আসিয়াছে । দেবী শুধু গাররাজ- 
দুহতা-রূপেই দেখা দেন নাই, তান কাত্যায়ন মুনির কন্যাত্ব স্বখকার কাঁরয়া 
কাত্যায়নী নামে প্রাসদ্ধা,৯* জহ্দ মুনির কন্যাত্ব স্বীকার করিয়া পাঁতিত- 
পাবনী মা গঙ্গা জাহবী নামস্ধাব্ণ কাঁরয়াছেন। নন্দগোপের গৃহে মা মহামায়া 
যশোদানান্দনী-রুপে দেখা দয়া কংসকে ছলনা কাঁরয়া কৃষ্ণের প্রাণ রক্ষা 
করিয়াছেন। দেবী বিন্ধ্যাচলের অরণ্যবাঁসগণ-কর্তক প্রথমে কুমারী রূপে 
পৃজিতা হইয়াছিলেন বাঁলয়া 'িংবদন্তী দেখা যায়। দু শতাব্দী পূর্বে দেবী 
সাধক রামপ্রসাদের কন্যার রূপ ধারণ করিয়াছিলেন এরূপ একটি কিংবদন্তী 


১৯» আসলে সম্ভবতঃ কাত্য জাতির দেবী বাঁলয়া দেবী কাত্যায়নশ, জাতির 
দেবী হইলেন কোঁশিকণ। চিনির 


৪২ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


মাতৃপ্‌জারী বাঙালীর হৃদয় আধকার করিয়া রাহয়াছে। আমরা আমাদের পূর্ব 
রূপে দেখিতে পাই। সম্ভবতঃ এই বোদক বর্ণনার পাঁরণাতিতেই দেবীকে দক্ষ- 
তনয়া সতীরুপে দোঁখতে পাই। দক্ষ-তনয়া সতীই আবার 'হমালয়-দুহতা 
উমারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যের অন্তরীপ কুমারকা 
নিত্য-স্নানপৃতা চিরকুমারী-ব্তধারিণী হইয়া দেবী হইয়া উঠিয়াছেন। কন্যা- 
কুমারী দেবী দৃর্গারই একটি নাম। এই কন্যাকুমারকার দেবাীত্বের ধারণা একাঁট 
আতি প্রাচীন ধারণা । খস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে অজ্ঞাতনামা কোন কাঁবকর্তৃক 
রচিত 41272118501 6106 £7)177607 5৫, গ্রল্থখানতে আমরা ভারতবষে'র 
দাক্ষণপ্রান্তাস্থত স্থানটির 'কোমার' (0017279) নামে উল্লেখ দেখিতে পাই । এই 
'কোমার-এর দেবী হইলেন একাঁট কুমারী দেবী_যান উপকৃলবতর্ঁ সমদুদ্রে 
নিত্য স্নান করেন। এই কন্যাকুমারিকার প্রাসাঁদ্ধ হইতেই পরধতরট কালে 
ভারতবর্ষকেই অনেক সময় 'কুমারী দ্বীপ" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে । দুর্গাদেবীও 
বহু সময়ে শুধু 'কুমারণ' নামেই খ্যাতা। তান্রিক মতে “কুমারী” দেবীরই প্রতখক, 
এইজন্য তান্তক পৃজায় কুমারী-পৃজার এত প্রাধান্য । দেবীপাঁঠ কামরূপের 
কামাখ্যা মান্দরে এখনও কুমারী-পৃজার অত্যন্ত প্রাসদ্ধি। অন্যান্য দেবাীতীর্থেও 
এই প্রথার প্রচলন আছে। শুধু তান্তিক মতে নহে, কুমারীর দেবীত্বে এই 
বিশবাস এবং প্রবণতা আমাদের সমাজ-সংস্কৃতিতে এতই প্রবল হইয়া দেখা 
দিয়াছল যে, আমরা অস্টম বধাঁয়া কন্যাকে সমাজ-জীবনেই 'গোৌরণ' বালিয়া 
জাঁনতাম-এই বিশ্বাস হইতেই, আমাদের 'গোরাদানে'র সামাজিক প্রথা গাঁড়য়া 
উঠিয়াছিল। | 

বোদকযগের শেষভাগে আমরা ভদ্রকালণ, ভবানী, দুর্গা প্রভৃতি দেকীর নাম 
পাই; ইহারা এই যুগের অপ্রধানা দেবী ছিলেন বাঁলয়া মনে হয়। পার্বতী 
উমার ধারার প্রাধান্য-লাভের সঙ্গে সঙ্গে আঁম্বকা, ভবানী, ভদ্রকালণ প্রভৃতি 
সব দেবী এক মহাদেবী পার্বতীর ভিতরে চবলনন হইয়া 'গিয়াছেন। উমাই 
গোরবর্ণা বৰঈলয়া গৌরীরূপেও আভিহিতা। পরবতর্ঁ কালে এই গৌর নামেরই 
সমাধক প্রাসাদ্ধ দেখিতে পাই। কালিদাসের 'কুমারসম্ভবে' উমার গৌরী নাম 
ব্যবহৃত হইয়াছে। 


(গ) দক্ষ-তনয়া সতী 


এইখানে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে । আমরা পার্বতখ উমার ধারাকে দেবী- 
পূজার ইতিহানে প্রাচীন ধারা বলিয়া গ্রহণ করিতোছি; কিন্তু দক্ষ-কন্যা সতী 


দেবীর 'বাচন্র ইতিহাস ৪৩ 


ত উমারও পূর্ববারতনী। কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যের মধ্যেই দোখতে 
পাই-_ 

অথাবমানেন পিতুঃ প্রয্তা 

দক্ষস্য কন্যা ভবপূবপত্বী। 

সত সত যোগাঁবস্স্টদেহা 

তাং জল্মনে শৈলবধং প্রপেদে ॥ 
ইহা হইতে স্পম্ট বুঝিতে পার দক্ষ-যজ্ঞ এবং সেই যজ্ঞে সতীর যোগদ্বারা 
দেহত্যাগ এবং সেই দক্ষ-কন্যা সতীরই পুনরায় মেনকাগভে” 'হিমালয়-দহিতা 
উমারূপে জনল্মগ্রহণের উপাখ্যান কাঁলদাসের সময়ে প্রাসদ্ধ ছিল। কিন্তু এই 
দক্ষ-যজ্ঞে সতাঁর দেহত্যাগের উপাখ্যান মৃখ্যতঃ পরাণমূলক বালয়া মনে হয়; 
কারণ কোনও বোৌঁদক বা বেদমৃূলক সাঁহত্যে ত নয়ই, রামায়ণ-মহাভারতেও এই 
জাতাঁয় কোনও উপাখ্যানের আভাস নাই । যজ্জঞফলভাক বোদক রুদ্র এবং যজ্জর- 
ফলাধকারে বত-_অর্থাৎ ব্রাহ্গণ্যধর্মে অস্বীকৃত ভূত-প্রেত-সহচর 'শিবের 
মিলন ঘটাইতে গিয়া দক্ষষজ্ঞ উপাখ্যানের উৎপাত্ত। বোদক সাহিত্যে এবং 
পুরাণাঁদিতে দক্ষ নামটি আমরা বহভাবে পাইয়া থাঁক। এই দক্ষের যক্জকর্তা- 
রূপে বহন্ধা প্রীসাদ্ধ দেখিতে পাই । এই প্রাসাদ্ধি যে শুধু পুরাণেই দেখি তাহা 
নহে, বৈদিক সাহত্যেও। সাংখ্যায়ন-ব্রাহ্মণে (81৪) দেখিতে পাই, “দক্ষো হ বৈ 
পার্বাতরেতেন যজ্ঞেনেষ্টৰা সর্বান্‌ কামানাপতঃ'। এখানে দক্ষকেই পর্বতপন্ত 
এই অর্থে পার্বাতি' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।১ 
বোঁদক সাহিত্যে দক্ষের উল্লেখের ভিতরে দুইটি লক্ষণীয় তথ্যের কথা 
বলিতোছ। তথ্যাট হইল এই যে, বোদক দেবমাতা আঁদাতি-দেবীকে আমরা বেদে 
দক্ষ-কনস্প-রূপে পাইয়া থাকি । আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি, এই আঁদাঁত 
দেবীই পৃথিবী দেবী হইয়া আমাদের পরবর্তর্্ কালের 'মহাদেবীর মধ্যে 
মিশিয়া 'গিয়াছেন। দ্বিতীয় তথ্য হইল এই যে, আমরা বোঁদক সাহত্যে 
যজ্ঞকর্তারূপেও পাই; পার্বতী-দক্ষ'-ষজ্ঞের বেদীর নাম 'দক্ষ-তনয়া'; আবার 
এই 'দক্ষ-তনয়া' বেদীর উপরে প্রজবালিত আগ্নর এক নাম 'মহাদেধ'। এইখান 
সতাঁ নাম কখন গ্রহণ করিলেন তাহা বলা শন্ত। মহাভারতের একাধক স্থলে 
আমরা দক্ষ-যজ্ঞের উল্লেখ পাই; কিন্তু এসকল স্থলে সতঈ-কাহনীর কোনও 
আভাস মাত্র নাই৭ দ্রোণপর্বে ও সৌপ্তিক পর্কে যে বর্ণনা পাই তাহাতে দেখি, 
দক্ষপ্রজাপতি বকে যন্দ্র-ভাগ না দিয়া ষজ্ঞ-আয়োজন করিয়াছিলেন বাঁলয়া 
শিব দক্ষপ্রজাপাত-অন্ঠিত যজ্ঞ নাশ করেন। আনৃশাসানিক পর্বে যে শিব- 


৯ এই তথ্যাট অধ্যাপক শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকটে পাইয়াছি। 
২ এই গ্রল্থের ১৮-১৯ পৃঙ্ঠা দুষ্টব্য। 
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কর্তৃক যজ্ঞ-নাশের কথা দেখিতে পাই সে যজ্ঞের ব্যবস্থাপক দক্ষ নহেন, দেবগণ। 
যজ্ঞের শিব-ভয়ে ভীত হইয়া বরাহরুপ ধারণ করিয়া পলায়নের কথা এবং 
ধনুর্বাণ-হস্তে শিবের যজ্ঞ-বরাহের পশ্চাদ্ধাবনের কথাও আমরা মহা- 
ভারতেই দেখিতে পাই। কিন্তু মহাভারতের 'িবকর্তৃক ষক্দ-নাশের কোনও 
কাহনীতেই এমন কিছু দোখিতে পাই না যাহা হইতে এই সতী-কাহনী 
গাঁড়য়া উঠতে পারে। এ-কাহনী পুরাণগুলিতে গাঁড়য়া ডীঠয়াঁছল বালয়া 
মনে হয়। 

পুরাণে আমরা বহু দক্ষ-কন্যা পাই; দক্ষ-কন্যার সংখ্যাও 'বাভন্ন প;রাণে 
বাঁভল্ল রূপে পাই; কোথাও চতুীর্বংশাতি, কোথাও যোড়শ- কোথাও পণ্চাশং। 
বাভল্ল মতে দক্ষ-কন্যাগণের যে তালিকা পাই তাহার মধ্যে সতী নামটি 
পাইতোঁছ। কিন্তু শবফু-পুরাণ' “পদ্ম-পুরাণ", 'গরুড়-পুরাণাশদর মতে দেখিতে 
পাই দক্ষের চতুর্বিংশাঁতি কন্যার মধ্য শ্রদ্ধা, লক্ষনী, ধাতি, তুষ্টি প্রভৃতি ত্রয়োদশ 
কন্যাকে ধর্ম পত্বীর্পে গ্রহণ কারলেন; বাঁক খ্যাতি, সতী, সম্ভুাতি, স্মৃতি, 
প্রীতি, ক্ষমা, সন্নাতি, অনসয়া, উর্জা, স্বাহা ও স্বধা এই একাদশ কন্যাকে ভৃগু 
ভব, মরীচি, আঁঙ্গরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্ৃতু, আন্র, বাঁসচ্ঠ বাহু ও িতৃগণ বিবাহ 
করেন। এই-সকল তালিকার মধ্যে যে সতনীর উল্লেখ তানি কোনও প্রাসদ্ধা দেবী 
বলিয়া মনে হয় না: সতা-স্বামী 'ভব'ও এখানে খাঁষগণের মধ্যে একজন । মনে 
হয় বোৌদকর্‌পকাশ্রয়ে এই 'দক্ষ-তনয়া'র একটি অত্যন্ত ক্ষীণধারা দক্ষ-যজ্ঞকে 
অবলম্বন করিয়া প্রাসদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ভারতীয় ব্রাহ্মণ্ধর্মের বিবর্তনে 
বোদিক-অবোদিক ধর্ম-বিশবাসের এবং ধর্ম-সম্প্রদায়ের সংস্পর্শ সংঘাত- ও 
সমন্বয়-জাত ক্রমপ্রসারের ইতিহাসে দক্ষযজ্ঞের মূল্য খুব বোঁশ;'এঁতিহাসিক- 
ইঞ্গিতবহনকারী সেই বহুমূল্য পৌরাণিক উপাখ্যানই শব-পত্নী "সতীকে 
মহাদেবীরূপে আমাদের সামনে উপাস্থত কাঁরল। 

কিন্তু ভারতীয় দেবদেবীপূজার ইতিহাসে দোঁখতে পাই, সতীর্পে 
দেবীর পূজার প্রচলন কোনও যুগেই প্রাসদ্ধ নহে: তান 'বাঁশম্ট কোনও 
সাধক-সম্প্র্দায়ের আরাধ্যাও নহেন; তিনি পূজা ও আরাধনা গ্রহণ কারতেছেন 
বহু দেবীর সঙ্গে নিজেকে নানাভান্তব যুক্ত করিয়া. প্রথমে কাল, তারা, 
যোডশণী, ভবনেশ্বরী প্রভীতি দশমহ্াবিদ্যার * সাহত যুস্ত হইয়া; দ্বিতীয়তঃ 
প্রাসদ্ধ একান্ন পাঠের দেবীগণের মাধ্যমে, আর তৃতীয়তঃ এবং প্রধানতঃ পার্বতী 
উমার প্রধান ধারার সহিত 'মীাশ্রত হইয়া । সতার দেহত্যাগের পরে পার্বতী- 
রূপে তাঁহার পুনজন্মি এক শিবকে অবলম্বন করিয়া দক্ষ-তনয়ার ধারা এবং 
হয়। দেবীর্পে মন্দিরে মন্দিরে প্রাতিষ্ঠালাভ কারয়া সত ব্যাপকভাবে পূজার 
আঁধকারণী হৃঁইয়া উঠেন নাই বটে, কিন্তু পাঁতিনিন্দায় সতীর দেহত্যাগের 


দেবীর বিচিত্র ইতিহাস র ৪& 


কাঁহনণ ভারতায় সাহিত্যের বিশেষ কাঁরয়া বাঙলা সাহিত্যের 'বাভন্ন যুগে 
প্রচুর কাব্য-প্রেরণা দান কারয়াছে। 

একটি জানস লক্ষ্য কারতে হইবে । দক্ষযজ্ঞ-সম্বন্ধে পুরাণগন্লর বর্ণনার 
মধ্যে একরূপতা নাই । তাহাতে মনে হয় পুরাণকারগণ দক্ষযজ্-সম্বন্ধে প্রাচীন 
কোনও সংস্পন্ট উপাখ্যান পান নাই; কতকগ্দাল অস্পন্ট প্রবাদ-কিংবদন্তীকে 
অবলম্বন করিয়া বাভন্ন পুরাণ 'বাভন্নভাবে এই কাঁহনীকে গাঁড়য়া লইয়াছে। 
সতশর যে দশমহাবিদ্যা রূপ ধারণ, সতশর মৃতদেহ বিষ্ুকর্তৃক কার্তত হইয়া 
ছড়াইয়া পাঁড়য়া একান্ন পাঠের উৎপাঁন্ত প্রভৃতি কাঁহনী প্রাসদ্ধ অষ্টাদশ 
পুরাণের মধ্যে কোনও পুরাণেই নাই। মহাবিদ্যাগণের সংখ্যা এবং রুপবর্ণনা 
বিষয়েও পুরাণ-তন্ন্গীলর মধ্যে একমত্য নাই। বরাহ-পহ্রাণে দক্ষষজ্ঞের যে 
ধববরণ পাই তাহাতে দেখি দক্ষ প্রজাপাঁতি রন্গার প্রীতির জন্য যজ্ঞ করেন; 
সমস্ত দেবতাগণ সেই যজ্ঞের যজ্ভাগ গ্রহণের জন্য উপাঁস্থত ছিলেন। শিব তখন 
জলমণ্ন হইয়া তপস্যায় 'ঈনরত ছিলেন । শব দক্ষযজ্ঞের সংবাদ জ্ানয়া অত্যন্ত 
ক্লুদ্ধ হইলেন; ক্রুদ্ধ শিবের ভৈরব নাদ হইতে বেতাল ও প্রেতসমূহের সৃষ্টি 
হইল। শিব সেই সৈন্যগণ লইয়া যজ্জ্রভাগ গ্রহণের জন্য গমন কাঁরলেন এবং 
দেবগণকে পরাস্ত করিয়া যক্জভাগ আদায় কারলেন। প্রজাপাতির আদেশে দক্ষ 
প্রজাপাঁত ব্ঙ্গার দেহসম্ভবা গৌরীকে দান কারয়া শিবকে. তুষ্ট করিলেন। 

্রহ্মাপ্ড-পুরাণে' আবার দেখি, দক্ষের অম্টকন্যার মধ্যে প্রধানা হইলেন 
সতী । একসময়ে দক্ষ কন্যাগণকে তাহাদের স্ব স্ব গৃহ হইতে ানজের গৃহে 
আনয়ন করেন এবং প্রচুর আদর-আপ্যায়ন করেন এবং কিছুদিনের জন্য নিজের 
গৃহেই রাখেন। সতী লক্ষ্য কারলেন, জোম্ঠকন্যা-রূপে পিতার নিকট যেরুপ 
সমাদর তাঁহার প্রাপ্য তাহা তিনি পাইতোঁছিলেন না; কারণ-স্বরূপে জানিতে 
পারিলেন, তাঁহার স্বামী মহাদেব জামাতা হইয়াও *বশুর দক্ষকে প্রণাম করেন 
নাই, তাই অনাদর। পিতার নিকট পাঁতিনিন্দা শুনিয়া সতী দেহত্যাগ করেন। 
সতীর মৃত্যুর সংবাদ জানতে পারিয়া মহাদেব দক্ষকে আঁভশাপ দিলেন, সেই 
শাপে চাক্ষুব-মন্বন্তরে দক্ষ প্রচেতাঃ-পুত্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। * 

এই কাঁহনণর মধ্যে শুধু দশমহাঁবদ্যা, একান্ন পঠাঁদর কথাই হ্বে পাইতেছি 
না তাহা নহে-_দক্ষের যজ্ঞ এবং.স্ইে যজ্ঞভঙ্গেরও কোনও কাঁহনন ইহার সাহত 
মশ্রীত নাই। ব্রন্ম-পৃরাণে'র মধ্যে দক্ষষজ্ঞের কাঁহনী এবং সেই যজ্ঞে শিব- 
নন্দার জন্য দেবীর যোগানলে দক্ষজাত দেহ পাঁরত্যাগ কাঁরয়া ভব-গাঁহণী 
হইবার জন্য নৃতন দেহলাভের (হমালয়-দ্দীহতা উমারুপে) কথা দেখিতে 
পাই।« কিন্তু এখানেও সতার দশমহাবিদ্যা রূপধারণের কাহিনী বা বিষফচক্রে 


৩৯২১ অধ্যায়। ৪৩১ অধ্যায়। ৫ আনন্দাশ্রম সং ৩৪ ও ১০৯ অধ্যায়। 
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খণ্ডিত হইয়া একান্ন অংশে দেবী-অঙ্গের পতন ও তাহা লইয়া একান্ন পনতের 
উৎপত্তি প্রভাতি কিছুই দেখিতে পাই না। সতঁকে অবলম্বন করিয়া যে দশ- 
মহাবিদ্যার কাঁহনী এবং সতী-অঙ্গে একান্ন পাঠের উৎপাঁত্ত, এই-সকলই 
অপেক্ষাকৃত অর্বাচন কালের সৃন্টি বলিয়া মনে হয়। প্রচলিত 'কালন তারা 
মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বর" প্রভীত বাঁলয়া যে শ্লোকটি পাওয়া যায় তাহা 
চামুণ্ডা-তল্লের । সতীর দশমহাঁবদ্যা-রূপে শিবকে ভয় দেখাইবার কাহনীর। 
বিস্তৃত বিবরণ 'মহাভাগবতপুরাণ"-নামক উপপূরাণে পাওয়া যায়। 'কুব্জিকা- 
তল্দে*ও সাধারণভাবে দশমহ্যাবদ্যার বর্ণনা আছে, াবশদ বর্ণনা আছে প্রচাল্ত 
'নারদপণ্চরান্রে'। 'তোড়ল-তলন্তে' দশমহাবিদ্যার দশ ভৈরবের বর্ণনা আছে ।* 
“মহানির্বাণ-তল্তে' আঁদ্বতীয়ারূপে দেবীর মাহমা-খ্যাপনপ্রসঙ্গে দশমহাবিদ্যার 
উল্লেখ দেখি ।৭ 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে'ও শিবকে বিমূড্ করিবার মানসে দেবীর 
দশ দিকে দশমূর্তি ধারণের কথা দেখিতে পাই “বৃহদ্ধর্মপরাণে' বিষুকর্তৃক 
খাঁণ্ডত দেবী-অগ্গ পতনের দ্বারা পাঁঠ-সমূহের উৎপাত্তর কথাও দোঁখ। “তল্র- 
চূড়ামণি'তে ও 'কালী-পুরাণে' এই পাঁঠসমূহের বিস্তিত বিবরণ আছে। 


(ঘ) দুর্গা 


পার্বতী উমা দেবী পরবতর্ঁ কালে গা নামে স:প্রাসদ্ধা। এই দুর্গা দেবীর 
প্রথম উল্লেখ পাই তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত যাঁজ্ঞকা উপাঁনষদে; সেখানে 
যে দুর্গা-গায়ন্রী আছে তাহা এই, 'কাত্যায়নায় বিদ্মহে, কন্যাকুমারীং ধামাহ, 
তন্নো দর্গঃ প্রচোদয়াং।' 'দৃর্গ এখানে 'দুর্গারই সমার্থক বলিয়া গৃহীত। 
তৌত্তরীয় আরণ্যকেরই নারায়ণ-উপনিষদে পাই-_ 
তামীগ্নবর্ণাং তৃপসা জঞলন্তীং 
বৈরোচনশং কর্মফলেষু জন্টাম্‌। 
দুর্গং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে 
রঃ সতরসি তরসে নমঃ ॥ 
সাধারণন্ঃ দুগগাতনাশিনী বলিয়াই দেবীকে আমরা “দুর্গা” বালয়া জান। 
পরবতর্ঁ কালে অবশ্যদুর্গ কথার অনেক অর্থ*দেখিতে পাই, এবং সেই-সকল 
অর্থের সাহায্যেই পুরাণাদিতে 'দুর্গা'র ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। শব্দকম্পদ্ুমে 
দগ্গা শব্দের যে অর্থ ধৃত হইয়াছে তাহা এই-_ 
দুর্গে দৈত্যে মহাবিঘ্যে ভববন্ধে কুকর্মীণ। 
শোকে দুঃখে চ নরকে যমদন্ডে চ জল্মনি॥ 


৬ দ্রষ্টব্য বিশ্বকোষ, দশ-সহাবিদ্যা। ৭ বঙ্গাবাসী সং. ৪1 ১৩-১৪1। ৮বঙ্গাবাসী সং, 
মধ্যখন্ড, ৬জ্ঠ জঁধ্যায়। 


দেবীর 'বিচন্ন ইতিহাস ৪৭ 


মহাভয়েহাতিরোগে চাপ্যাশব্দো হন্তুবাচকঃ। 

এতান হন্ত্যেব যা দেবী সা দুর্গা পারকীর্তিতা॥ 
দুর্গ শব্দের বাচ্য দুর্গনামক দৈত্য, মহাঁবিঘন, ভববন্ধ, কুকর্ম, শোক, দুঃখ, 
নরক, যমদণ্ড, জল্ম, মহাভয় এবং আতিরোগ; আ-শব্দ হইল হন্তুবাচক। এই- 
সকলকে হনন করেন যে দেবী 'তানই দহর্গা নামে পাঁরকীর্তিতা। এই 
জাতীয় ব্যাখ্যাকে ঠিক মনগড়া বলিব না; দঃগাকে যে-সকল আপদিপদে 
জনসাধারণ সাধারণতঃ স্মরণ করিয়া থাকে তাহার মধ্যে বাছিয়া বাছয়া 
কয়েকাঁটর মান্র উল্লেখ করিয়া এখানে দ:ঃগ%ার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । এইরূপ 
ব্যাখ্যা শব্দকল্পদ্রুমেই আরও কয়েকাঁট উদ্ধৃত হইয়াছে ।» এই জাতীয় ব্যাখ্যার 
সাহায্যে কতকগ্াল প্রচলিত 'বশবাসের কথাই জানা যায় ইহার ভিতর "দিয়া 
এীতহাঁসক তথ্য বেশি কিছু পাইবার সম্ভাবনা নাই। 

মাকর্ন্ডেয় চণ্ডীতে দেখিতে পাই একবার বলা হইয়াছে, দুগগাঁস দুর্গ 

ভবসাগর-নোৌ-রসঙ্গা (81 ১১), অর্থাৎ অসঙ্গা তুমি দুর্গম ভবসাগরে নৌকা- 
বরূপ বাঁলয়া দুর্গা । অন্যন্রও বলা হইয়াছে, দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ ৫ে। ১২); 
এখানেও দুর্গম ভবসাগর পার কারবার জন্যই দুর্গা । কিন্তু অন্যত্র আবার 
দেখি 

তন্রৈব চ বাঁধষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরমূ। 

দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যাতি॥ (১১৯।৪৯-৫০) 
অর্থাৎ দুর্গম নামক মহাসূরকে বধ কাঁরবেন বাঁলয়া দেবী দুর্গা দেবী নামে 
খ্যাত হইবেন। , 

দুর্গা শব্দের ব্যৎপা্ত এবং সেই প্রসঙ্গে দুগ্গা দেবীর ইতিহাস সম্বন্ধে 

কোনও কোনও পশ্ডিত একটি মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মতাঁটকে প্রীণধান- 
যোগ্য বাঁলয়া মনে করি। তাঁহারা মনে করেন, দ্গ-রক্ষাকারণ দুর্গের 
আধিষ্ঠান্রী দেবীই হইলেন দুর্গা । শুধু ব্যুৎপাত্তর দক হইতে এই ব্যাখ্যাঁট 
সন্তোষজনক বলিয়াই এই ব্যাখ্যা প্রণিধানযোগ্য বলিতেছি না; এই ব্যাখ্যার 
প্রাতিধনি পরবর্তণ' কালের পুরাণাঁদতে কোথাও কোথাও পাওয়া “যাইতেছে 


দৈত্যনাশার্থবচনো দকারঃ পাঁরকর্ণীতততিঃ। 
উকারো বিঘ্যনাশস্য বাচকো বেদ-সম্মতঃ ॥ 


দৃ্গেঁত দৈত্যবচনো : হপ্যাকারো নাশবাচকঃ। 

দুর্গং নাশয়াত যা নিত্যং সা দুর্গা বা প্রকরীর্ততা। 
দূ্গশ্চাকারো নাশবাচকঃ। 

তং ননাশ পৃরা তেন কৃধৈদর্্গা প্রকশীত'তা॥ 


8৪৮ ভারতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


বাঁলয়াও ইহাকে প্রাণধানষোগ্য মনে করি। দেবী-পুরাণে দুর্গার স্তবে দোখতে 
পাই__ 
ত্বংহ দুর্গে মহাবীর্যে দুর্গে দুর্গপরাক্রমে | 
সকলো নিম্কলশ্চৈব কলাতাঁত নমোহস্তুতে ॥ 
যোগাধপো যোগগম্যো যোগাত্মা যোগসম্ভবঃ। 
রমসে দোবি দুগ্গেষু দুগ্্বার নমোহস্তুতে ॥ 
_-৮৩।৬২-৬৩ (বেঙ্গবাসী সং) 
দেবী-ভাগবতেও দেখি 
নগরে হত্র ত্বয়া মাতঃ স্থাতব্যং মম সর্বদা । 
দুর্গ দেবীতি নাম্না বৈ ত্বং শাল্তারহ সংস্থিতা॥ 
রক্ষা ত্বয়া চ কতব্যা সর্বদা নগরস্য হ। 
যথ্য সুদর্শনস্ত্াতো 'রিপুসজ্ঘাদনাময়ঃ ॥ 
_৩।২৪।&-৬ বেজ্গবাসী সং) 
খিল হারবংশের মধ্যেও দেখিতে পাই- 
এবং স্তুতা মহাদেবী দন্গা দুর্গপরারুমা। 
সান্নধ্যং কম্পয়ামাস আনরুদ্ধস্য বন্ধনে ॥--১২০। ৩৫ 
এখানে এই 'দুর্গপরাররমা' কথাটির তাৎপর্য কিঃ এখানেও আমরা দেবীকে 
দুর্গের সাহত যুক্ত করিতে প্রলুব্ধ হইতেছি। 
দুর্গা ক প্রাথামক রূপে নগরপাঁলকা দুর্গরক্ষিণ দেবী ছিলেন? 
দুর্গাধিষ্ঠান্রী দেবী রূপেই কি তিনি সর্বশান্তময়ী দেবীরূপে পৃজিতা 
হইলেন? শন্তিময়ীর মহাদেবীত্ব লাভ আতি সহজেই সম্ভব হইয়াছিল । 
মহাদেবীরূপে পূুজালাভের বেলায় পার্বতী উমা খানিকটা শপছাইয়া 
পাঁড়লেন, সেক্ষেত্রে মায়ের দুর্গার্পই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে । ভারতবর্ষের 
একটি ধর্মসম্প্রদায়র্‌ূপে দেবীপূজা বা মাতৃপূজা কখন হইতে প্রচালিত 
হইয়াছিল তাহা বলা শন্ত। পরবতারঁ কালের প্রবাদ-কিংবদন্তী-রূপে একথা 
প্রচারিত হইয়াছে বটে যে, শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধের জন্য অকালে শরৎকালে- দেবীর 
বোধন কখিয়া পূজা কাঁরয়াছিলেন: কিন্তু বাল্মীক-রামায়ণে একথার আভাস- 
মাত্তও নাই। শিব-পার্বতী সম্বন্ধে অনেক কাই পরবতাণ রামায়ণগুলিতে, এবং 
দেওয়া হইয়াছে । রামায়ণে উমার উল্লেখ আছে, একথা আমরা পূবেই উল্লেখ 
করিয়াছি; তাহা ব্যতীত রামায়ণে বিফুর সঙ্গে শ্রী বা লক্ষমীর উল্লেখও কয়েক 
স্থানে পাওয়া যায় । ইহা ব্যতীত কোনও দেবা বা দেবীপূজার উল্লেখ বাল্মীকির 
রামায়ণে নাই । প্রচালিত মহাভারতে অবশ্য আমরা একাধিক স্থলে দেবাস্তব 
দেখিতে পাইন্* মহাভারতে, এই জাতীয় দেবীগণের উল্লেখ ও স্তবস্তাঁতির মধ্যে 


দেবীর ববাঁচত্র ইতিহাস ৪৯ 


সর্বাপেক্ষা প্রাসম্ধ হইল দুইটি দুর্গাস্তব, একাট .িরাটপর্বে ফধিষ্ঠির-কর্তৃক 
দুর্গাস্তব, অপরাঁট হইল ভীম্মপর্বে যুদ্ধের প্রারম্ভে শ্রীকফের উপদেশে অজর্ধন- 
কর্তক দুর্গাস্তব । যাধম্ঠিরের স্তবের মধ্যে দোঁখতে পাই, দুর্গা যশোদাগর্ভ- 
সম্ভূতা এবং নন্দগোপকুলে জাতা ; কংস-কর্তৃক শিলাতলে 'নাক্ষপ্তা হইয়া তিনি 
আকাশদেশে অন্তাহ্যতা হইয়াছলেন। 'তাঁন 'দব্যমাল্যবিভাঁষতা, 1দব্যাম্বরধরা 
ও খক্াখেটকধাঁরণী। তিনি বালার্কবর্ণা, পূর্চন্দ্রনিভাননা, চতুর্ভূুজা ও 
চতুবর্তি]া। দেবী আবার কখনও কৃষ্ণবর্ণা এবং অস্টভুজা-র্পেও পাাঁজতা। 
[তান 'দব্যকুণ্ডলধারিণী, কেশবন্ধে দিব্মুকুটধাবরিণী। তান মাহষমার্দনী ও 
বিন্ধ্যবাঁসনী । অজরুন-কর্তৃক দেবীর স্তবে দেখিতে পাই, দেবী ভগবত যোঁগ- 
গণের পরমাসাদ্ধদাত্রী, বহ্গস্বরূপ্পিণী, সৃষ্টি-স্থাত-প্রলয়-কারিণ, জরামততযু- 
হীনা, ভদ্রকাল৭, বিজয়া, কল্যাণপ্রসূ, মক্তস্বরূপা, সাবিন্রী, কালরুদ্পিশী, 
মোহন, কাঁল্তমতী, পরমা সম্পৎ, শ্রী, হ্রী ও জননী । 

দেবীপুজার ইতিহাসে মহাভারতের এই দুইটি দরগাস্তবের উপর এত 'দিন 
আমরা যথেস্ট গুরুত্ব আরোপ কাঁরতাম। কিন্তু মহাভারত-সম্বন্ধে নূতন 
যে-সকল অধ্যয়ন ও গবেষণা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে এই স্তবগুলি খাঁটি 
নয়- প্রক্ষিপ্ত। পুণা হইতে মহাভারতের ষে প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহা হইতে এই-সকল স্তবস্তুতির অংশ পরবতর্ণ কালের যোজনা বাঁলিয়া 
বাদ দেওয়া হইয়াছে । মহাভারতে পার্বতী উমাকেও স্বতন্তা স্বপ্রধানা দেবী 
রূপে পাই না, শিবপত্রী-রূপেই সেখানে, তাঁহার পাঁরচয়। মহাভারতের 
পারশিম্টরূপে পারগঁণিত খল হরিবংশে' যে দেবী দুর্গার উল্লেখ পাওয়া যায় 
তান তখনও ব্রাহ্মপ্নধর্মের মধ্যে দপ্রাতিম্ঠা লাভ কাঁরতে পাঁরয়াছিলেন বাঁলয়া 
মনে হয় না: তখন পর্যন্ত মদ্যমাংসব'লাপ্রয়া দেবী শবর, পুঁলিন্দ এবং বর্ব রগণ- 
কর্তৃকই পৃজিতা। পার্বত উমার সাহত আভন্নতা লাভ কারয়াই ররাহ্মণ্যধর্মে 
তাঁহার দঢপ্রাতিম্ঠা লাভ বাঁলয়া মনে হয় । পৌরাঁণক যূগেই এই মিলন সম্ঘাঁটত 
হইয়াছে । 

একটি তথ্য এইখানেই বিশেষভাবে লক্ষ্য কারতে হইবে। দুর্গা ,দুগ্গীত- 
নাশনই হোন, দৃর্গাসুর-নাশনীই হোন বা দূগ্গরক্ষিণীই হোন, তান শস্ত- 
ধারণ এবং আরিমার্দনী; কিন্তু পার্বতাঁ উমার কোনও প্রাচীন উল্লেখের মধ্যেই 
আমরা এই শস্ব্রধারণী আঁরমার্দনী রূপের উল্লেখ পাই না। উমাকে প্রথমে 
পাইলাম কন্যারূপে_ বহুশোভমানা হৈমবতা-রূপে;: তাহার পরে পাইলাম 
শিবাপ্রয়া-রূপে-তাহার পরে পাই গণেশ-জননী ও কুমার-জননী-রূপে । তাহার 
পরে যখন লক্ষমী-সরস্বতাঁও তাহাদের স্বাতন্ত্য বর্জন করিয়া মায়ের কন্যাত্ব 
স্বীকার করিলেন তখন মায়ের সোনার সংসারকে পূর্ণরূপে দোখিতে পাইলাম। 
হাজার হাজার বৎসর “ধারয়া এই পার্বতা উমার প্রেমময় পত্রীত্ব এবং অনন্ত- 
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স্নেহময় মাতৃত্বের রূপই প্রাধান্য লাভ কাঁরয়া আসিয়াছে; শিবের সাঁহত প্রণয়- 
কলহ বা গৃহ-কলহ ব্যতাত মায়ের ভ্রুকুটকুটিল মূখ কখনও বড় একটা দেখা 
যায় নাই অস্ত্-শস্ত ধারণ ত দূরের কথা । কিন্তু মহাদেবী যখনই ভয়ঙ্করী-- 
রণোন্মাদনী-_ অসুরনাশন-তখনই তানি দুর্গা, চণ্ডী, কালী। মায়ের এই 
অস্‌রনাশিনী মূর্তির সাঁহত সর্বাপেক্ষা আধক যুস্ত হইল মায়ের চণ্ডী-রূপ। 
আমার দ়িবিশবাস, দেবীর এই অসুরনাশিনী চণ্ডী বা চশ্ডিকার ধারা মায়ের 
পার্বতী উমার ধারা হইতে একটি পৃথক্‌ ধারা । পরবতরট কালে দুই ধারা 
নার্বশেষে মিশিয়া এক হইয়া িয়াছে। 


(৬) চন্ডশী-দেবী বা চণ্ডিকা 


চণ্ডী বা চণ্ডিকা দেবার প্রাতিষ্ঠা মাকে ণ্ডেয় পুরাণ অবলম্বন করিয়া । মার্কন্ডেয় 
পুরাণের অন্তর্গত দেবী-মাহাত্ম্য-নামক ব্রয়োদশটি অধ্যায়ই হইল প্রসিদ্ধ চণ্ডী" 
গ্রল্থ। বর্তমানকালে এই গ্রল্থখানিকেই শান্ত-সম্প্রদায়ের শ্রেম্ঠ-অন্তত শান্ত- 
সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত শাস্ত্র বলা যাইতে পারে। এই চন্ডী'শাস্্ 
অধ্যয়ন করিলে দোখতে পাই, এখানে এক পরমা দেবীর মহিমা বার্ণত হইয়াছে। 
এই দেবী আঁধকাংশ স্থলে শুধু 'দেবী"-রূপেই খ্যাত; কোথাও তিনি ভগবত, 
পরমেশ্বর । তাঁহার মুখ্য পরিচয় চশ্ডিকা; তাঁহার প্রসিদ্ধ অন্যান্য নামগুলির 
মধ্যে আম্বকা নামাট খুব বোঁশ ব্যবহৃত হইতে দোখ; দূর্গা নামও কয়েক স্থলে 
ব্যবহৃত হইয়াছে। গৌরবর্ণা বালয়া এক স্থলে তান 'গৌরদেহা" বাঁলয়া 
আখ্যাতা; 'গোরী" সম্বোধনও কয়েক স্থলে পাওয়া যায়। তাহা ব্যতীত "তানি 
কাত্যায়নী, শিবদূতী, শাকম্ভরন, ভীমা, ভ্রামরী ইত্যাঁদ। এই-জাতীয় নামগুলি 
[তান কখন কেন গ্রহণ কাঁরয়াছেন গ্রল্থমধ্যেই তাহার ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। তাঁহা 
হইতেই কোঁশিকী, কালী বা চামুন্ডা প্রসৃতা হইয়াছিলেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা 
কৌতূহলজনক হইল যে তথ্যট তাহা এই যে, এই দেবী কোথাওই হিমাচল- 
দ্ীহতা উমা নহেন। সমস্ত চণন্ডী'র মধ্যে দেবীর উমা নামটির উল্লেখ একবারের 
জন্যও ন্ই। পণ্চম অধ্যায়ে দেবীকে তিনবার মান্র পার্ঘতণ বাঁলয়া উল্লিখত 
দেখিতে পাই, তাহাও পর্বত-কন্যা পার্বতট্রুপে নহে-পর্বতবাঁসনী পার্বতী- 
রূপে । এঁতিহাঁসিক দৃষ্টিতে যে কথাটি তাই অত্যন্ত বড় করিয়া মনে হয় তাহা 
হইল এই যে, দেবীর্পৈ চণ্ডীর ধারা ভারতবর্ষের প্রাচীন দেবী পার্বতী উমার 
ধারা হইতে একটি স্বতল্ ধারা । 

চগ্ড"গ্রল্থ-মধ্যে তিনকালে তিনটি প্রধান ঘটনা অবলম্বন কাঁরয়া দেবীর 
মাহমা প্রচারিত হইয়াছে প্রথমে দেবীর সহায়তায় বিষ কর্তৃক মধ্কৈটভ 
দেহিরদ্বয় ্রিনাশে ; দ্বিতীয়ে স্বয়ং দেবী কর্তৃক মাঁহষাসূর নিধনে : তৃতীয়ে 


দেবীর বিচ ইাতহাস ১ 


দেবী কর্তৃক শম্ভ-নিশুম্ভ অসুরদ্বয় বধে। এই শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ-উপলক্ষে 
অবশ্য দেবীকে চন্ড-মুন্ড এবং রন্তবীজ প্রভৃতি আরও অনেক অসুর বধ 
কাঁরতে' হইয়াছে। উল্লিখিত প্রথম দুই ঘটনার ক্ষেত্রে দেবীর হিমালয়-পর্বতের 
সাঁহত কোনও যোগ নাই; শুধু দ্বিতীয় ঘটনায় দেখিতে পাই, দেবগণের তেজের 
ঘনীভূত রূপে দেবীর আঁবর্ভাবের পর সমস্ত দেবতাগণ দেবীকে নিজের নিজের 
অস্ত দান করিলেন, সেই প্রসঙ্গে দেখি__ 
হিমবান্‌ বাহনং সংহং রত্বানি 'বাবধানি চ। 
দদাবশুন্যং সুরয়া পানপান্রং ধনাধপঃ॥ 

হিমবান্‌ দিলেন বাহন 'সিংহ এবং 'বাবধ রত্-সকল, আর ধনাধপ কুবের 
দেবীকে দিলেন সর্বদা সুরাদ্বারা পারপূর্ণ একটি পানপান্ত। তৃতনয় ঘটনা 
শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধের প্রসঞ্গেই শুধু দেখিতে পাইলাম, শম্ভ-নিশুম্ভ অসুরদ্বয় 
কর্তৃক নির্যাতিত হইয়া ইন্দ্রাদ দেবগণ অস্মর-নিধনের জন্য দেবীর শরণ গ্রহণ 
করাই একমাত্র উপায় মনে করিয়া নগেশবর হিমবানে গমন কাঁরলেন এবং দেবীকে 
স্তবের দ্বারা তুষ্ট করিলেন। দেবী তখন জাহ্বীর জলে স্নান করিতে 
যাইতোছলেন; সেই অবস্থায়ই তান দেবগণের সম্মূখে উপাস্থত হইলেন। 
শুম্ভের অনুচর চণ্ড-মুন্ডও গিয়া শুম্ভের নিকট বলিয়াছিল, 'কাপ্যাস্তে স্ত্রী 
মহারাজ ভাসয়ন্তী হিমাচলম্‌ ” শুম্ভ-নিশুম্ভের সেনানায়ক ধূম্রলোচনও দেবীকে 
দেখিয়াছিল-_তুহিনাচলস্স্থতাম। দেবীকে এখানে হমালয়বাঁসনী বাঁলয়া 
বার্ণত হইতে দেখিলাম, সমস্ত চণ্ডীর মধ্যে হিমালয়ের সাঁহত দেবীর এইটুকুই 
সম্বন্ধ। সদতরাং দেখিতে পাইতোছি সমগ্র চণ্ডীর মধ্যে দেবীর যে উমা 
পরচয়েরই অভ্ভাব তাহা নহে, তাঁহার পার্বতী বা গিরিজা রৃপাঁটও একাল্ত 
গৌণ। * 

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও অধিক লক্ষণীয় তথ্য হইল এই, দেবী সমগ্র চণ্ডী" 
গ্রন্থের মধ্যে কোথাও 'শব-শান্ত নন; শিবের সাঁহত তাঁহার সম্পর্ক অত্যন্ত 
গৌণ--প্রায় নাই বাঁললেই চলে । কাঁলদাস পার্বত-পরমেশ্বরের ভিতরকার 
সম্পক্কে বাক্য ও অর্থের 'নিত্য-সম্পর্কের ন্যায় আঁবনাভাবের * সম্পর্ক 
বাঁলয়াছেন: কিন্তু চন্ডীতে বার্ণত দেবীর সাঁহত শিবের কোনও উল্লেখযোগ্য 
সম্পর্ক খজিয়া পাইতেছি না।* প্রথমে মধূকৈটভ-বধের সময় স্পম্টই দোখতে 
পাইলাম, দেবী হইলেন জগৎপতির যোগানিদ্রা--তিনি হইলেন হরির মহামায়া 

তন্নান্র বিস্ময়ঃ কার্যষো যোগনিদ্বা জগৎপতেঃ। 
মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সংমোহ্যতে জগ" ॥- চন্ডী, ১। &৪ 

দেবী জগৎপতি বিফুর যোগনিদ্রা শব্দের অর্থ স্তৈমিত্য-রূপা নিত্যা সমবায়িনী 
শান্ত । এই শন্তি যে পর্যন্ত স্তৈমিত্যর্পা হইয়া 'হরিনেত্রকৃতালয়া” চে, ১।৭০) 
হইয়া থাকেন সে পরত ত বির কোনও সঙ্কম্প-বিকজ্প এবং সগ্কল্প- 
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বিকল্পাত্মক ক্রিয়াদর সম্ভাবনা নাই; তাই প্রথমে আঁদদেব ব্রহ্মা স্তবের দ্বারা এই 
নিস্তরঞ্গা দেবীকে জাগ্রত করিলেন; সমবাঁয়নন শান্তর জাগরণের ফলেই বিষুর 
অসুর-হননাঁদ ক্রিয়া সম্ভব হইল । এই স্তবের মধ্যেও স্পম্ট দৌখলাম, এই 
[িশ্বে*্বরী জগদ্ধাত্রী, স্থাতি-সংহারকারণণ ভগবত হইলেন বিষ্ণুর নিদ্রা-শান্ত 
অর্থাৎ স্তোমত্যরুপিণী 'নাক্কয়া সমবায়নী শান্ত (চ, ১।৭১)। শান্ত 
একদিক্‌ হইতে শন্তমান্‌ অপেক্ষাও প্রধান, কারণ শান্ত ব্যতীত শীনস্তমানের 
শক্তিমস্তাই ত সিদ্ধ হয় না। তাই পরমে*বর বিষ্ুুর উপরেও পরমেশ্বরী বিষু- 
শান্তরই অখণ্ড অধিকার । সেইজন্যই বলা হইয়াছে-_ 
যয়া ত্বয়া জগতম্রম্টা জগৎংপাতাত্তি যো জগৎ । ্‌ 
সোহপি নিদ্রাবশং নীতঃ কক্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ ॥-(চ, ১। ৮৩) 
যান জগবস্রম্টা, জগৎপাতা-এবং যান জগৎ-গ্রাসকারী-তিনিও তোমাদ্বারা 
নিদ্রাবশে নীত হম, সেই তোমাকে স্তব কারিতে কে সমর্থ? 
সূতরাং শান্তর বোধনের দ্বারা শান্তকে তরঙ্গময়ী কারিয়া তুলিতে পাঁরিলেই 
জগৎ-স্বামী বিষুর প্রবোধ হইবে- শান্তর জাগরণই বিষ্ণুকে ক্রিয়া-প্রবৃন্তি দান 
কারবে। ব্রহ্মার তাই বিষুশান্ত যোগমায়ার নিকট প্রার্থনা 
প্রবোধণ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু। 
বোধশ্চ ক্রিয়তামস্য হন্তুমেতো মহাসুরো॥ 
ব্রহ্মার স্তবে দেবী বিষুদেহ হইতেই জাগ্রতা-সক্রিয় হইয়া উঠলেন, বিষুকে 
যুদ্ধ-প্রবৃত্ত দান করিলেন, অসুরগণকে মহামায়া-দ্বারা বিমোহিত কাঁরলেন, 
ফলে অসৃরবধ হইল ।. দোখলাম, এই অসুরনাশিনী দেবীর সাঁহত 'শবের 
কোনই সম্পর্ক নাই। দেবী িফুশান্তরুপেই যজ্ঞের সাইত সম্পন্তা--তান 
স্বাহা, স্বধা, বষটকাররুপণণ, তান প্রণবর্‌পা, সাবিত্রী, দেবজননী, সাঁজ্টি- 
স্থধিতি-সংহারকারিণী, শহাবিদ্যা, মহামায়া, মহামেধা, মহাদেবী, মহাসুরী: 
1তাঁনই '্রিগুণাঁত্মকা প্রক্কীত, সর্বসংহরণকাঁরণী দারুণা কালরান্র (ব্রহ্মার 
লয়কারিণী) মহারান্রি জগ্রৎ লয়কারণী) এবং মোহরান্ (যাহাতে জীবের লয়); 
1তনি শ্রী হী, বাদ্ধিরুপিণী, লজ্জা, পুষ্টি, তুম্টি, শান্তি, ক্ষান্তি; কিন্তু তিনিই 
আবার--" 
খাঁজ়ানী শুঁলনী ঘোরা গঁদনই চাক্তণী তথা । 
শাঙ্খনন চাঁপনী বাণভুসন্ডীপারঘায়ুধা ॥ 
বেশ বোঝা যাইতেছে, এই বর্ণনাদ্বারাই 'বষুশীন্তকে অস্রশস্মধারণী অসুর- 
নাশিনী দেবীর সাহত যুক্ত করা হইতেছে। 
দেবীর দ্বিতীয়বার আঁবর্ভাবকালে দেখিতে পাইলাম, স্বর্গ হইতে 4 
কর্তৃক 'বিতাঁড়ত হইয়া দেবগণ রক্মাকে অগ্রে কাঁরয়া গরুড়ধবজ বকর নিকটে 
গেলেন একং বিফূর নিকটে তাঁহারা অসুরের সর্বপ্রকার অত্যাচারের বর্ণনা 
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কাঁরয়া নিবেদন কারিলেন,_'শরণণ প্রপন্বাঃ স্মো বধস্তস্য 'বাঁচন্ত্যতাম-- আমরা 
সকলে আপনারই শরণ গ্রহণ করিলাম, আপাঁন সেই অসরের বধের কথা 
ভাবুন” । দেবতাগণের এই কথা শুনিয়া মধুসূদন এবং শম্ভু ভ্রুকাট-কুটিলানন 
হইয়া কোপ কাঁরলেন এবং প্রথমে অতিকোপ-পাঁরপূর্ণ চক্রধারী বিফুর এবং 
তাহার পরে শঙ্করের বদন হইতে মহা তেজ 'ীনর্গত হইল । ইন্দ্রাদদ দেবগণের 
দেহ হইতেও এইরূপে সৃবিপুল তেজরাশ নির্গত হইল--পরে এই-সমস্ত তেজ 
এঁক্য লাভ করিল। তখন সেখানে দেবগণ 'জবালাব্যাস্তদিগল্তর' অতিশয় জবলল্ত 
পর্বতের ন্যায় একীভূত এক তেজঃপুঞ্জ দেখিতে পাইলেন। দেবগণের দেহ - 
হইতে 'বানির্গত সেই তেজ একাঁভূত এবং ঘনীভূত হইয়া এক অপূর্ব নারী- 
মূর্তি পারগ্রহ কারল- সে মার্তর দশীপ্তচ্ছটায় 'ন্রভুবন উদ্ভাসত হইয়া উঠিল। 
'বাভন্ন তেজের দ্বারা এই জ্যোতির্ময়ী নারীর 'বাভন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গাঁড়য়া উঠিল, 
শাম্ভব তেজে তাঁহার মুখস্‌ন্টি হইয়াছল। প্রত্যেক দেবতা তখন এই তেজোময়ী 
দান করিয়াছিলেন তাঁহার শূল। এই জ্যোতির্ময়ী নারীই হইলেন মাঁহষাসর- 
মার্দনী মহাদেবী। দেবীর অসুরনাশনী রূপের মধ্যে এই মাহষাসুরমার্দনী 
রূপই আতি প্রাচীন এবং প্রধান । পরবতর্ কালের শারদীয়া দুর্গাপূজায় দেবীর 
মৃন্ময়ী মৃর্তিতে এই মহিষাসহরমার্দনী রুপই গৃহীত হইয়াছে। বহন প্রাচীন 
কাল হইতেই আমরা দেবীর প্রস্তর-নার্মত মাহষমার্দনী রূপের সন্ধান পাই। 
ভাস্কর্ষে ও চিন্রেও দেবীর মাঁহষাসুরমার্দনী রূপেরই প্রাধান্য । মনে হয়, দেবীর 
অসুরনাশিনী রূপ্পের মধ্যে এই মাহষাসুরমার্দনী রূপকে অবলম্বন করিয়াই 
অন্যান্য অসুরধবনাশের কাঁহনী কালকরুমে গাঁড়য়া উঠিয়াছে। 
এই মচ্ছষমার্দনী রূপের প্রাচীনতম নিদর্শন পাই মধ্য-ভারতের উদয়াগাঁরতে 
দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কালে 'নার্মত প্রস্তরমৃর্তিতে । এই মার্তি খুশম্টীয় চতুর্থ 
শতকের । মূর্তিখানি দবাদশভূজা, দ্বাদশভুজে 'বাঁবধ প্রহরণ। গুস্তযুগের আরও 
টপস রন পবন মুতিগদাল 
দ্বভুজা এবং অসুরের সঙ্গে সংগ্রামনিরতা। 
মূর্তি সম্বন্ধেও একটা কথা মনে হয়। 'মাহষ' কথাটি 
বেদে মাহষ পশু এই অর্থে যেখন '্যবহৃত দেখা যায় তেমনই সায়নাচার্য কোন 
কোন স্থলে (খগ্বেদ ৮।১২।৮) 'মাহষ' শব্দাট মহান অর্থে গ্রহণ কারয়াছেন; 
সেক্ষেত্রে মাহষাসুর কথার অর্থ মহান্‌ অসুর । দেবী হয়ত মূলে মহান্‌ অসুর 
মর্দন করিয়াই মহিষাসুরমার্দনী ; মহান অসুরই পরবতরট কালে পশু মাহষের 
মৃর্ত ধারণ কারয়াছে। আমরা চণ্ডী'কে অবলম্বন করিয়া ভারতীয় ভাষা- 
সাহিত্যগুলিতে যত কাব্য দোঁখতে পাই সেখানে সাধারণতঃ মাহযাসরকেই 
প্রধান কাঁরয়া দেখিতে পাই । আর পূবেই উল্লেখ করিয়াছি, দেবারিশ্যিত অসূর- 
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নাশিনী প্রাচীন প্রস্তরমার্ত পাওয়া যায় তাহা সর্বই মাহযাস্রনাশিনী বা 
মহিষমার্দনী রূপ। 
. মাহযমার্দনী দেবী সম্বন্ধে আর-একটি এঁতিহাসিক ব্যাখ্যা দেখা যায়। এই 
মতে দুর্গা হইলেন ভূমধ্যসাগরাণ্ঠলের ব্যাইগ্গো (৬:৪০) দেবী- ইনি সমরপ্রয়া 
দেবী। এই ভূমধ্যসাগরাণ্চলবাসিগণ কর্তৃক মন্‌-খেনর জাতির বিজয়ই মহিষ- 
মার্দনী দেবীর মূর্তির মূল কথা । মন্-খেনরগণ একটি মিশ্র নজাতি, খাঁনকটা 
ক্যাস্পিয়ান্‌, খানিকটা অস্ট্রলোইড্‌, কিছ্‌টা আলপাইন্‌। ইহাদের সংস্কৃতির 
সঙ্গে মহিষের একটা বিশেষ যোগ 'ছিল। ভারতীয় আর্ধগণের মধ্যে গো ষ্রেপ 
পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল, মন্‌-খ্নেরগণের মধ্যে মাহষও সেইর্‌প পাবিত্র বিয়া 
প্রাসাম্ধ লাভ কাঁরয়াছল। মন্‌-খ্নর মর্দনই হইল মাঁহষমর্দন; ভূমধ্যসাগরীয়- 
গণের সমরদেবী হইলেন ব্যাই্গো বা দুর্গা; তাই ভূমধ্যসাগরীয়গণ কর্তক মন্‌- 
খেমর-বিজয়ই রূপ ধারণ কাঁরল দুর্গার মহিষমার্দনী মূর্তিতে।১ 

এই যে পনঃশেষদেবগণসমূহমূর্তি দেবীর আঁবর্ভাব ইহা এক আঁভনব 
আবির্ভাব; ইহা যেমন ভাবভীয়ত্ঠ, তেমনই তত্বগঢ়; কিন্তু লক্ষ্য কাঁরতে 
পারিতেছি ষে, এই দেবার সাঁহতও আমাদের পার্বতী দেবীর কোনও সম্পর্ক 
নাই; ইহার আঁবর্ভাবের সাহত িনাকধৃক শঙ্করের যে সম্পর্ক তাহাও 
অত্যন্তভাবেই গৌণ । শম্ভু এখানে অসুরলাঞ্কত অন্যান্য দেবগণের মধ্যেই একজন 
মাত্র ইহার আধিক আর কিছুই নন। 

তৃতীয়বারে শুম্ভ-নিশুম্ভ অসুরদ্বয় বধের কালে দেবীর কোনও নূতন পরিচয় 
পাইলাম না; এখানে তানি পুরাতন; তিনি দেবগণকে বর 'দৃয়াছিলেন,_যখনই 
তাহারা কোনও আপদে পাঁড়বেন তখনই যাঁদ দেবীর স্মরণ করেন তবে দেবী 
তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের আপদ নাশ কাঁরবেন। এই কথা স্মরণ কাঁরয়াই দেবগণ 
গহমালয়ে গিয়া দেবীর শরণ লইলেন; দেবাঁও অসুর নিধন করিয়া দেবগণের 
আপদ নাশ করিলেন। এখানেও কিন্তু লক্ষ্য কারতে পারিতেছি, দেবগণ 'দেবীং 
বিষুমায়াং প্রতুম্টুবৃঃ; যে দেবীকে হিমালয়ে গিয়া দেবগণ স্তবদ্বারা তুষ্ট 
কারলেন,এসে দেবী বিফুমায়া, তিনি শিবমায়া নন। 

যখন দেবী শূম্ভাসুরের সঙ্গে যুণ্ধে ব্যাপৃতা তখন ঈশানর্‌্পে মহাদেব 
শিবকে আমরা একবার দৌখতে পাইলাম । “দেবীর লাহায্যের জন্য ব্রহ্মা, শিব, 
হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূতা হইলেন। এই দেবীগণের মধ্যে ছিলেন রক্ষার শান্ত 
ব্ন্মাণী-অক্ষমালা ও কমন্ডলু-হস্তে হংসযৃন্ত বিমানে; মহেশ্বরের শান্ত 
আদিলেন মাহেম্বরী--তিনি ভ্রিশলবরধারিপী, মহাসর্পবলয়ধারিণণী, চন্দ্বরেখা- 


১1হম্দস্থানু-স্ট্যাপ্ড্যার্ড পাকার (২৫ ১০ ৫৯) প্দুর্গাপ্জাশীর্ধক শ্রীধৃত' দুর্গাদাস 
পার-লাখত পন্রখানি দুম্টব্য। 


দেবীর 'বিচন্ন ইতিহাস ৫৫ 


[িভূষণা ব্যার্ঢা) কুমার কার্তিকের শন্তি আসলেন কৌমারী--তিনি 
শান্তহস্তা ও ময়ূরবাহনা; বিফুশান্ত আসলেন বৈফবী- শঙ্খ-চক্র-গদা-ধনু- 
খড়া-ধারণণ-_গরুড়বাহনা; বিফু-অবতার বরাহের শান্ত আসলেন বারাহণ+, 
নরাসিংহের শন্তি নারাঁসংহণ, ইন্দরশান্ত গজারুড়া এঁর । এই-সকল দেবশান্ত 
দ্বারা পারবৃত হইয়া ঈশান (শিব) চণ্ডিকাকে বাঁললেন, 'আমার প্রাত প্রশীতি- 
বশতঃ (মম প্রীত্যা) এই-সকল দেবীগণকে লইয়া সত্বর অসুর বিনাশ করুন ।, 
শিবও দেবীর দৃতত্ব স্বীকার করিয়া শুম্ভ-নিশুম্ভের নিকট গমন করিয়াছিলেন। 
ষে-হেতু দেবী কর্তৃক স্বয়ং শিব দৌত্যে নিষুস্ত হইয়াছলেন এই কারণে দেবী 
জগতে "শবদৃত+” নামে খ্যাত লাভ কাঁরয়াছিলেন ৷ 

এখানেও যে শিব বা ঈশানকে পাইলাম, 'তাঁনও দেবগণের মধ্যে একজন 
হইয়া গোৌণভাবে দেখা 'দলেন, তিনি আমাদের চিরপাঁরচিত 'মহেম্বর নন। 
অসুরগণের নিকটে দেবীর দৃতর্‌পে তাঁহার গৌণত্ব আরও প্রকটিত হয় বাঁলয়া 
মনে হয়। দেবীকে অবশ্য একাধিক স্থানে শশবা-রূপে আখ্যাত হইতে দোখি; 
কিন্তু প্রসঞ্গ লক্ষ্য কারলেও বুঝতে পার, এই বা শব-গৃঁহণী বা শিব-শল্তি 
নহেন, ণশবা' শব্দ এসব স্থানে সাধারণভাবে মঞ্গলময়ী এই অর্থে ব্যবহৃত। 
গোর?” কথাটিও কয়েক স্থানে সাধারণভাবে গোরবর্ণা গ্রই অথেই ব্যবহৃত 
হইয়াছে । একটি স্থলে অবশ্য বলা হইয়াছে, "গৌরী ত্বমেব শাশমোৌিকৃত- 
প্রাতষ্ঠা_ততুমিই গৌরী শাশমোল অর্থাৎ চন্দ্রশেখর 'শিবে তোমার প্রাতিজ্ঠা”; 
1িল্তু ঠিক এই শ্লোকেরই পূর্চরণে দেখি--শ্ত্রীঃ কৈটভারিহদয়ৈককৃতাঁধবাসা' 
_-তুমিই শ্রী কৈটভের আরি 'বিফুর হৃদয়েই যাহার বাস+। সুতরাং দৌখতোছ, 
এই শ্লোকে দেবী পবাঁদতাখিলশাস্ত্রসারা” মেধা, “দর্গভবসাগরনো” অসঙ্গা 
দুর্গা, আবার 'বিফুবক্ষোবিলাসনী শ্রী শাঁশশেখরাশ্রতা গোৌরী। সুতরাং 
এ-ক্ষেত্রেও শশিমোলকতপ্রাতষ্ঠা' রূপাঁটি দেবীর একমান্ন বা প্রধান রূপ নয়। 
পৃবেহি বলিয়াছি, দেবীর আম্বিকা নামি বহুবার চণ্ডীতে ব্যবহৃত হইয়াছে। 
তৈত্তিরীয় আরণ্যকে আম্বকাকে রুদ্রভাঁগনী-রূপেও দোঁখ, রুদ্রপত্রী-রূপেও 
দোখ। পকিন্তু এই ক্ষণণ সত্রকে অবলম্বন কাঁরয়া চণ্ডঁতে দেবীর অন্বিকা 
নামের ব্যবহারের ক্বারা শশিবেরসাহত দেবীর অঙচ্ছেদ্য যোগের কথা স্থাঁপত 
করা যায় বলিয়া মনে হয় না। 'আম্বকা' এখানে সাধারণভাবেই দেবীর একাঁটি 
নামর্পে গৃহীত হইয়াছে। 


হ্‌ 


(থান ডি নি । 
নমোহস্তু ১৫ ১১। ১৪ 
ণ্যতো তো দো দৌত্যেন তয়া দেব্যা শিবঃ স্বয়ম্‌ 
শিবদৃত্ভীত লোকেহাস্মংস্ততঃ সা জাভিসিতাঃ ০০ 


৫৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাঁহত্য 


সংস্কারীবিহানভাবে চণ্ডী পাঠ করিলে দেবীর দুইটি রূপ প্রধানভাবে মনে 
ভাঁসয়া ওঠে, একটি হইল দেবীর শবফুশান্ত' রূপ, অপরাট হইল দেবীর 
পরম 'স্বতন্তা” রূপ । প্রথমে দেবীর এই “্বতন্ত্রা' রূপের কথাই আলোচনা 
করিতেছি; দেবীর বিষণুশন্ত বা বিফুমায়া রূপের কথা আমরা বিস্তারিতভাবে 
পরে আলোচনা কারব। 

ভারতবর্ষের শান্ত-ধর্ম ও শান্ত-দর্শনকে বিশ্লেষণ কাঁরলে আমরা দেবীর 
মুখ্য তিনাট রূপ লক্ষ্য কারতে পার। প্রথমতঃ দেখিতে পাই, দেবী শিবাশ্রয়া; 
পরমেশ্বর শিবই হইলেন পরমতত্ব_দেবী সেই পরমতন্ত মহে*্বরের পত্নী বা 
শান্তরুপে গৃহীতা। শান্ত ও শাল্তমানের অভেদত্ব স্বীকৃত হওয়া সত্বেও 
এখানে ধর্মে ও সাঁহত্যে শিবেরই পরমশাক্তমান্‌ রূপে প্রাধান্য লক্ষ্য করিতে 
পারি। 'ছ্বতাঁয় মতে দোখতে পাই শিব এবং দেবী বা শান্তর সমপ্রাধান্য; তল্দের 
মধ্যে আমরা এই তত্ত্বকেই প্রধানভাবে লাভ করি। শিব ও শান্ত অনোন্যাশ্রয়ে 
উভয়ই উভয়ের সম্পর্কে পরতন্ম; কেহই একক সত্য বা পূর্ণ সত্য নহেন; 
উভয়ের 'যামল'ই হইল পরমতত্। তৃতীয় আর-একাঁট মতবাদে দেখিতে পাই, 
দেবী 'স্বতন্লা-তিনিই পরমতত্ব। দেবী হইলেন ন্রিভুবনব্যাপিনী এক 
আঁদ্বতীয়া মহাশান্ত-সেই মহাশান্ত হইতেই সব কিছ: প্রসৃত- সেই দেবার 
উপরে আর ছুই নাই। অন্যান্য দেবগণের 'বাঁভন্ন এবং 'বাঁচত্রভাবে এই 
আদ্বিতীয়া মহাশীন্তর আধার-স্বর্পত্বেই যাহা-কিছ মাহমা। 

উপনিষদাদতে দেখিতে পাই, ব্রহ্মই এক এবং আঘদ্বতীয়-তিনিই পরাৎপর 
_তাঁহার ভাস বা দীপ্তি লইয়াই দেবগণ পশ্চাৎ প্রকাশ পান (অনুভাঁতি)। শান্ত- 
ধর্মের একটি ধারায় দেখিতে পাই, দেবীই হইলেন ব্রহ্মস্বরপণী-তানই 
পরাৎপরা; তিনি শুধু জগতের অধীশ্বরী নন জীবগণেরই অধীশবরী নন-_ 
তান সমস্ত দেব-দেবীগণেরও অধাশবরাী;1তানিই দ্বয়-রাঁহতা পরমেশ্বরী। অবশ্য 
যাইতে প্ারে,কারণ পরমা শান্তর্‌পে তাঁহার নিত্যই দ্বয়াভাব, শান্তিমানের সঙ্গেও 
যে তাঁহাবু 'নত্য-অদ্বয়ত্ব। এইজন্য পুরাণ-তল্লাদিতে বহুশঃই 'শিবাশ্রতা শান্ত 
বা বিফু-আশ্রিতা শন্তিও এইর্‌প নিত্যা অদ্বয়া এবং পরমেশবরীর্পে কীর্ততা। 
1ন্তু স্থানে স্থানে আবার বর্ণনার রকম দেখিলে মনে হয়, দেবী বা শান্তর 
প্রসঙ্গে শান্তমানের কোনও প্রশ্নই নাই, শান্তি স্বাশ্রয়া স্বতল্লা। চণ্ডীর 'ভিতরেও 
আমরা দেবীর এই স্বাশ্রয়া স্বতল্লা রূপের কথাই বহু স্থানে বেশ বড় কাঁরয়া 
দোঁখতে পাই। চণ্ডীঁতে বলা হইয়াছে, সৈব সবে*্বিরেশবরী" (১1৫৮); দেবী 
“পরা পরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বর” (১1৮২); “সা ভগবত পরমা হি 
(81 ৯)। নশহম্ভের মত্যুর পরে শুন্ভ যখন দেবীকে বালয়াছল-_-“অন্যাসাং 
বলমা শ্রত্যযধ্যসে যাহাতমানিনী'-যে আতমাননী তুম অন্যান্য, দেবীগণের 


দেবীর 'বাচত্র ইীতহাস ৫৭ 


বল আশ্রয় কাঁরয়াই যুদ্ধ কাঁরতেছ। উত্তরে দেবী দৃস্তকণ্ঠে বলিয়াছলেন-_ 
একৈবাহং জগত্যন্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা। 
পশ্যৈতা দুস্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্‌বিভূতয়ঃ ॥ 
জগতে আম একাই; আমার পরে কে আর 'দ্বতীয়া আছে ? এই সব (দেবীগণ) 
আমারই বিভূতিমান্রহে দুষ্ট, দেখ, সেই আমার বিভূতিসকল আমার মধ্যেই 
প্রবেশ করিতেছে ।' এই বাঁলয়া দেবী সমস্ত দেবীর্প তদ্বভূঁতিসমূহ নিজের 
মধ্যেই আবার নিঃশেষে সংহরণ কারয়া রণক্ষেত্রে একাকিনী বিরাজ করিতে 
রাহলেন। এই পৃথক্‌ পৃথক শান্ত কিন্তু পৃথক্‌ পৃথক্‌ দেব-শাল্ত; সৃতরাং 
দেখতো ছি, দ্ধা-বিফুমহেম্বরাদ সমস্ত দেবতার যে শান্ত মূলে তাহা সব এক 
মহাদেবী হইতেই প্রসৃত- তাহা কর্তকই বিধত- আবার তাঁহাতেই সংহত। এই 
দেবীর স্তবে দেবগণ বালয়াছেন-__ 
বিশ্বেশ্বরী ত্বং পারপাঁস বিশবং 
[বশ্বাত্বকা ধারয়সীতি বিশ্বম্‌। 
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতশ ভবন্তি 
'বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বায় ভন্তিনগ্রাঃ ॥ 
এখানে লক্ষ্য কাঁরতে হইবে, দেবী শুধু িশ্বে*্বরী নন, তানি বিশ্বেশবন্দ্যা। 
অবশ্য শৈব-দর্শনের মধ্যে দেখিতে পাই, শিব-তত্বের অনেক স্তরভেদ রাঁহয়াছে__ 
পরতত্বরূপে মহেম্বরের ষে বৈন্দব-স্থাত তাহার মধ্যে সমস্ত শান্ততত্বও আবার 
সংহত হইয়া আছে । কিন্তু তল্তের বা শৈব-দর্শনের সেই বৈন্দব পরমেম্বর-তত্তের 
আভাস মাকণ্ডেয় ঈন্ডীর মধ্যে আমরা পাই না, এখানে প্রসঞ্গক্রমে স্থানে স্থানে 
আমরা যে শিব বা ঈশানের বা িনাকধৃকের সাক্ষাৎ পাই তিনি দেবতাগণের 
মধ্যে একঞ্জন দেবতামান্র। অবশ্য একথা স্বীকার করিতে হইবে যে চণ্ডীর মধ্যে 
দেবীর যে পরমেশ্বরী রূপের বর্ণনা পাইতেছি তাহাকে যে শিবাশ্রতা বা বিষু- 
আশ্রতা দেবা বিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না__তাহা নহে, বস্তুতঃ বহ স্থানে বিফ 
আশ্রতা- দেবাসম্বন্ধেই এইসব 'বশেষণ প্রত হইয়াছে। আমাদের প্রধান বন্ব্য 
এই, গ্রল্থমধ্যে সমগ্র দেবগণ কর্তৃক দেবী বারবার পরমেশ্বরশীর্প্ যে-ভাবে 
বাঁন্ধতা হইয়াছেন তাহাতে তাঁহার স্বতন্দ্ররূপই প্রধান হইয়া জাগিয়া ওঠে।' 
'চন্ডী'র মধ্যে দেবীর যে স্বতন্ত্র রূপ দেখিতে পাই তাহারই বিস্তার দোখতে 
পাই পরবতা কালে রাঁচিত 'দেবী-ভাগবতে'র মধ্যে। “দেবী-ভাগবতে' দেবী- 
সম্বন্ধে বলা হইয়াছে-- 
সম্টবাথলং জগাঁদদং সদসংস্বর্পং 
শল্ত্যা স্বয়া ব্রিগুণয়া পাঁরপাঁতি িশ্বম্‌। 
সংহত্য কল্পসময়ে রমতে তথৈকা 
তাং সর্বাবশবজননণং মনসা স্মরামা।-১। ২। ৫” 


৫৮ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


এখানকার এই 'রমতে তথৈকা" কথাটি বিশেষ কাঁরয়া লক্ষ্য করিতে হইবে। 
অন্যতও দেখি, 'কৃত্বাখিলং জগাদিদং রমসে স্বতন্তা" (১। ৭1 ৪৫)। এই এক এবং 
অদ্বিতীয়া দেবীরই সাত্ত্বকী, রাজস ও তামসা শান্তকে অবলম্বন করিয়া 
মহালক্ষমী, মহাসরস্বতী ও মহাকাল এই ভ্রিদেবীর উদ্ভব। 'ন্রদেবী আসলে 
একই দেবার ন্রিতত্ব। এই মহাদেবী “সর্বকারণকারণম্‌* এবং তাঁহার সম্বন্ধেই 
বলা হইয়াছে 'জননীং সর্বদেবানাং ব্রক্গাদীনাং তথেশ্বরীমূ (১।১৫।৩৪)। 
বেদের 'নাসদীয়' সুন্তের আত ক্ষীণ প্রতিধানিরূপে 'দেবী-ভাগবতে, দেখিতে 
পাই-_ 
ঘদা ন বেধা ন চ বিফুরীশবরো 
ন বাসবো নৈব জলাধিপস্তথা। 
ন বিভ্তপো নৈব ষমশ্চ পাবক- 
স্তদাঁস দোব ত্বমহং নমাম ত্বাম॥ 
জলং ন বায়ুর্ন ধরা ন চাম্বরং 
গুণা ন তেষাণ্চ ন চোল্দ্রয়াণ্যহম্‌। 
মনো ন বাদ্ধর্ন চ তিশ্মগুঃ শশী 
তদাঁস দেবি ত্বমহং নমামি ত্বাম্‌॥-২1।৭।৬১-৬২ 
বেদে ষেরুপ পৃুরুষ-সৃত্তে পুরুষের বর্ণনা পাই, “সহম্রশীর্যা পুরুষই সহস্রাক্ষঃ 
সহম্রপাৎ সেইরৃপ এখানেও দেবীর বর্ণনায় দোখ-_ 
সহতম্্রনয়না রামা সহম্রকরসংযৃতা । 
সহম্বদনা রম্যা ভাত দ্‌রাদসংশয়ম্‌॥--%1৩)৪৮ 
এক স্থলে দেখিতে পাই, রন্ই পরতন্ব কি দেবাই পরতন্ব এই সংশয় তোলা 
হইয়াছে; সেখানে ব্রহ্মা দেবীকে প্রশ্ন করিয়াছেন__ 
একমেবাদ্বিতীয়ং ষদ্‌ ব্রহ্ম বেদা বদন্তি বৈ। 
সা'কিং ত্বং বাপ্যসৌ বা কিং সন্দেহং 'বানর্বতয়॥--৩। ৫1৪৩ 
বেদ-সকল যে এক এবং অন্বিতী য় ব্রন্মের কথা বলেন, তুমিই বা কি এবং সেই 
ব্্ষই বাশীক_ এই সন্দেহ দূর কর। 
উত্তরে দেবী বালিলেন__ 
সদৈকত্বং ন ভেদোহস্তি সর্বদৈব মঁমাস্্য চ। 
যোহসোৌ সাহমহং যাসো ভেদোহস্তি মতিবিভ্রমাৎ ॥7৩।৬।২ 
“আমার এবং উহার (ব্রন্ষের) সর্বদাই একত্ব, কোনও ভেদ নাই; যে এ বেঙ্ষ) 
সে-ই আমি; ষে আম সে-ই এ ব্রেহ্ধ); ইহার মধ্যে ভেদ হইল মাত-িদ্রমহেতু।, 
শন্তি-শান্তমানের ভেদ; সে ভেদ হইল কালাশ্রয়ে সৃষ্টির ক্ষেত্রে নতুবা শক্তি- 
শন্তিমানের প্মধ্যে আসলে কোনও ভেদ নাই। পরমতত্বকে শন্তিরূপে বা 


দেবার বিচিত্র ইতিহাস &৯ 


শন্তিমান্‌ রূপে যেকোনও রূপেই গ্রহণ করা যাইতে পারে । এই গ্রন্থে দেবার 
“পরতল্না” রূপের বর্ণনাও আছে-সে ক্ষেত্রে অনেক স্থলেই দেবী বিফুশান্ত। 
চন্ডনর মধ্যেও দেবীর পরতন্তা রূপ যেখানে যেখানে লক্ষ্য কার সেখানে 
দেবী বিষ্ণুমায়া বা বিফুশক্তি--শিবমায়া বা শিবশান্ত নহেন। আমরা পূর্বে 
দেবীর যে পারচয় বিবৃত করিয়াছি তাহার মধ্যে এই 'বফুমায়া পাঁরচয় বহু- 
ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। একাদশ অধ্যায়ে দেবী-স্তুতিতেও বলা হইয়াছে, "বং 
বৈফবাশান্তরনন্তবীর্যা'; ভ্রয়োদশ অধ্যায়ে এই দেবীসম্বন্ধেই বলা হইয়াছে, 
শবদ্যা তখৈব ক্িয়তে ভগবদ্বফুমায়য়া”। পণ্টম অধ্যায়ে দোঁখতে পাই, 
পণরষাট্রীট শ্লোকে 'নমস্তস্যৈ নমো নম£' বলিয়া দেবীকে নমস্কার করা হইয়াছে। 
দেবীর এই নমস্কার-শ্লোকগুলি অতিশয় প্রাসদ্ধ; এই শ্লোকগালর মধ্যে দেবীর 
সর্বপ্রথম পরিচয়েই দেখিতে পাই-_ 
যা দেবী সর্বভূতেষ বিষফুমায়োত শাব্দতা। 
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈে নমো নমঃ 

আবার দোঁখতে পাই একাদশ অধ্যায়ের আট হইতে তেইশ পর্যন্ত শ্লোকে 
দেবার যে প্রাসদ্ধ নমস্কার-শ্লোকগুীল রাহয়াছে তাহার সর্বত্র দেবীকে নমস্কার 
করা হইয়াছে 'নারায়ণি নমোহস্তু তে বলিয়া । দেবীকে ন্র্যম্বকে গোঁর' সম্বোধন 
করা হইয়াছে, অথচ নমস্কারের বেলায় 'নারায়াঁণ নমোহস্তু তে'। তেমনই দোঁখ, 
'মাহেশ্বরী স্বরূপেণ নারায়াণ নমোহস্তু তে" 'কৌমারীর্পসংস্থানে নারায়াণ 
নমোহস্তু তে", 'বরাহরুপিণা 'শিবে নারায়ণি নমোহস্তু তে" 'ঘোররূপে মহারাবে 
নারায়ণি নমোহস্তু,তে', চামুন্ডে মু্ডমথনে নারায়ণি নমোহস্তু তে । 
এ-প্রসঙ্গে আতি স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, দেবী চণ্ডিকা এমন কারিয়্া 
নারায়ণরুপে নমস্যা কেন। 'জানিসঁটি আমাদের নিকট অত্যন্ত গঢ়ার্থ- 
ব্ঞ্জক বিয়া মনে হয়। ভারতবর্ষের দার্শানক শান্তবাদ মূলতঃ 'শিবকে 
অবলম্বন করিয়াই গাঁড়য়া উঠিয়াছে বাঁলয়া আমাদের মনে একটা দঢুসংস্কার 
রহিয়াছে; কিন্তু এই দার্শীনক শীন্তবাদের ইতিহাস লক্ষ্য কারলে দোঁখতে 
পাইব আমাদের এই সংস্কারটি সর্বাংশে সত্য নহে । ইীতিহাস-লব্ধ তথ্যের উপরে 
নিভর করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ কারলে বাঁলতে হয়, দার্শীনক শান্তবাদ বেশি 
কাঁরয়া গাঁড়য়া উঠিয়াছে 'বফুশ্পস্তকে অবলম্বন কাঁরয়া। দার্শানক শান্তবাদের 
বাঁজ উপনিষদাদিতেই নানাভাবে ছড়াইয়া আছে; কিন্তু শাক্তিবাদ-সম্বন্ধে খুব 
স্পম্ট এবং সূম্তু আলোচনা প্রথম দেখিতে পাই পণ্চরান-সংহিতাগ্যাীলর মধ্যে। 
বিষ;শান্তকে অবলম্বন করিয়া যে শান্ততত্বের আলোচনা দেখিতে পাই তৎ্পূর্বে 
এরূপ আলোচনা কোনও শৈব বা শান্ত গ্রন্থে আছে বাঁলয়া আমাদের জানা 
নাই। আমার শ্রীরাধার ক্লমবিকাশ' গ্রল্থখানিতে এই পণ্চরার-বর্ণিত শক্তিতত্রের 
মোটামুটি একটি পারিচয় 'দিয়াছি বলিয়া বতমান প্রসঙ্গে তাহার আধ পুনরুল্লেখ 
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করিলাম না। এই সংহিতাগ্ুলিকে আত প্রাচীন বাঁলয়া গণ্য করা হয়; সম্প্রদায়ের 
লোকগণ এগ্্2লিকে যত প্রাচীন বাঁলয়া মনে কাঁরয়াছেন পণ্ডিতগণ এগুিলকে 
তত প্রাচীন বলিয়া স্বীকার না কারলেও এগ্ঁলিকে খ৭স্টীয় চতুর্থ শতকের 
সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য দার্শানক আলোচনা দৌখতে পাই কাশ্মীরের শৈব-দর্শনে। 
এই শৈব-দর্শনগুলি মোটামুটিভাবে খ্ডীস্টীয় অস্টম শতাব্দী হইতে খ্যীস্টীয় 
দশম শতাব্দীর মধ্যে লাখত বাঁলয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কাশ্মীরে শৈব- 
দর্শনের প্রাচীন আচার্যগণ যে পণ্ুরান্র-শাস্ত্রের সাহত পারাচিত ছিলেন 'তাহার 
প্রমাণ আছে । বাঙলাদেশে এবং দাক্ষিণাত্যের কেরলাঁদ অণ্চলে যে-সকল' শান্ত- 
কোনও এক গ্রন্থে ব্যাপক এবং স্পম্টভাবে নাই। তাহা ছাড়া বাঙলাদেশে ও 
দাক্ষণাত্য-অণ্টলে রচিত বা প্রচলিত এই তল্াঁদগ্রন্থের কোনও গ্রল্থই দশম 
শতকের পৃরববিতর্শ কালে রচিত বলিয়া মনে কার না। 

দার্শনিক শীন্তবাদের পারিচয় তন্নাদ হইতে প্রাচীন পুরাণগালির মধ্যে 
বোঁশ পাওয়া যায় বলিয়া আমাদের 'ি*বাস। এই প্রাচীন পুরাণগুঁলর মধ্যে যে 
শান্তবাদের আলোচনা পাই তাহা আধকাংশ স্থলেই মূলতঃ 'বিফুশান্ত বা 
বিষ্ুমায়াকে লইয়া। এই বিষুশান্ত বা বিফুমায়ার সাহত অবশ্য একটা অত্যন্ত 
জনাপ্রয়-পদ্ধাততে সাংখোর প্রকাতি-পুরুষ, বেদান্তের ব্রহ্গ-মায়া, তন্নের শিব- 
শান্ত প্রভীত মালয়া-মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে । মাকণ্ডেয়-পুরাণোস্ত 
দেবী-মাহাজ্ম্যে ব্যাখ্যাত শক্তিতত্ব বিফৃপুরাণাঁদতে বার্ণত এবং পণ্টরানর- 
সংহতাগুলিতে বর্ণিত শাল্ততত্ব হইতে প্রাচীন বলিয়া মনে হয়'না। কেহ কেহ 
অবশ্য 'চণ্ডী-সস্তশতী' মাক্্ডেয় পুরাণের কোনও আসল অংশ "কনা -এ- 
বিষয়েও সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন এবং সূর্যের গঁরসজাত এবং সূর্ধস্ত্রী সবর্ণার 
গভ'জাত সাবার্ণ অস্টম মনূকে অবলম্বন কাঁরয়া এই দেবামাহায্ম্যের সাত শত 
শ্লোক মাকণন্ডেয় পুরাণে পরবতরণ কোনও কালে প্রাক্ষপ্ত হইয়াছে বাঁলয়া মনে 
কারয়াছেম। এ মত অশ্রদ্ধেয় বলিয়া ছাঁড়য়া দয়া “চণ্ডাী-সপ্তশতণ”কে মাকর্্ডেয় 
পুরাণেরহ একাঁট মূল অংশ বাঁলিয়া গ্রহণ করিলেও ইহার রচনাকাল খ:শস্টীয় 
চতুর্থ শতকের পৃববিতর হইবে বাঁলয়া মনে হয় না। তৎকালে বিফূমায়া বা 
বিষুশান্তকে অবলম্বন করিয়াই শান্তবাদের প্রসার দোখতে পাই; মনে হয়, 
এই কারণেই “ন্ডী'র মধ্যেও দেবীর বিফুমায়া-রূপই এমন প্রধানভাবে আত্ম- 
প্রকাশ করিয়াছে । চণ্ডী'র মধ্যে মৃখ্যতঃ দুইটি অংশ দেখিতে পাই: একাঁট 
হইল দেবীর সহায়তায় বা দেবী কর্তৃক বহুবিধ অসুর-নিধনের কাঁহনী; এই 
কাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহই অধিকাংশ স্থান জ্যাঁড়য়া আছে। অপর অংশ হইল 
দেবীর তত্ব *এই তত্বপ্লুপ মুখ্যতঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে দেবগণ কর্তৃক দেবর 


দেবীর 'বিচিন্র হীতহাস ৬৯ 


কয়েকটি স্তৃতিতে। এই স্তুতিগুলর মধ্যেই দেবীর বিফুমায়া-রূপ ফহটিয়া 
উঠিয়াছে। অন্যান্য পুরাণ ও পণরান্রে বার্ণত বিফুমায়ার সাহত অসরাবনাশের 
কোনও তত্ব বা কাহনী যুস্ত নাই; এই স্তুতিগুলির ভিতর 'দয়াই অসুর- 
ধিনাশের কাহনীর সাঁহত 'বিষ্ুমায়া যুস্ত হইয়া পাঁড়য়াছেন। 

মাতৃপূজার ধর্ম এবং শান্তবাদের দার্শনিক তত্তের সাহত যুন্ত হইয়া শান্তর 
এই অসুরবধের কাহিনী কোন্‌ সময়ে কিভাবে গাঁড়য়া উঠিয়াছিল তাহা এখন 
বলা শ্ত। “ণ্ডী-সপ্তশতী'তে অসুরানধনের কাহিনী বেশ বস্তৃতভাবেই 
পাইলাম; ইহার প্রাক্রূপ কোথায়? সাধকগণ সমস্ত অসুরনিধন-কাহনীকেই 
অধ্যাত্মতত্ব-রূপে গ্রহণ কারয়াছেন। শ্রীশ্রীসত্যদেব এই অসরাঁনধন-কাহনীকে 
'সাধন-সমর'-রূপে যে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাকে গভনরভাবে শ্রদ্ধা করি; 
কিন্তু সে ব্যাখ্যায় এ্রীতহাঁসক জিজ্ঞাসার 'নবাত্ত নাই। 

মহাভারতে মাহষাসূর ও তারকাসূর-বধের কথা জানিতে পার; ইন্দ্র 
কার্তকেয় স্কন্দের সহায়তায় এই অসরদ্বয়কে পরাস্ত করিতে সমর্থ হন। 
মহিষাসূর এবং তারকাসুর স্কন্দ কর্তৃকই নিহত হয়। মহাভারতে স্কন্দের 
জন্মবৃত্তান্ত নানাস্থানে নানাভাবে বার্ণত হইয়াছে । শিবের ওঁরসে উমা পার্বতীর 
গর্ভে স্কন্দের জন্ম, একস্থলে এইরূপ আভাসমান্র আছে। এই আভাস গ্রহণ 
কাঁরয়াই সম্ভবতঃ কালিদাস তাহার প্রাসদ্ধ 'কুমারসম্ভব'-কাব্য রচনা করিয়া- 
ছিলেন। 'কুমারসম্ভবে' দেখিতে পাইতোছি, তারকাসুর কর্তৃক নির্যাতিত এবং 
বিতাঁড়ত হইয়া দেবগণ ইন্দ্রকে আঁধনায়ক করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন এবং 
সেখানে সকলে পরামর্শ কাঁরয়া িববীর্ধে রূপে কুমারের জল্ম সম্ভব করা 
অসুরনাশিনী দেবীর কোনও প্রাসদ্ধি ছিল না, থাঁকলে তারকাসুরের বধের 
জন্য কুমারের কি প্রয়োজন ছিল, দেবগগণ ত দেবীর শরণ গ্রহণ করিলেই 
পারতেন। সমগ্র 'কুমারসম্ভব-কাব্যে পার্বতীর এতভাবে এত বর্ণনা পাইলাম, 
কিন্তু দেবীর অসুরনাশিনী রূপের বিন্দুমাত্র আভাস কোথাও নাই। হর- 
পার্বতঁর কথা তাঁহার অন্যান্য কাব্যের মধ্যেও স্থানে স্থানে দেখিতে পাই, তাহার 
মধ্যে কোথাও দেবীর অসরনাশিনী রূপের কোনও রুপ উল্লেখ নাই ।*কালদাস 
মধুর রসের কাব বাঁলয়াই কি অসুরনাশিনী উগ্র মৃর্তকে একেবারে পাঁরহার 
কারয়াঁছলেন, না কাঁলদাসের সময়ে এই অস্মরনাঁশনী দেবীর কোনও 
প্রাসদ্ধিই ছিল নাঃ সতা-কাহনী কালিদাসের জানা ছিল, দক্ষষজ্ঞের কাহিনী- 
প্রবাদের সাঁহত কাঁলিদাসের ভাল পাঁরচয় ছিল, 'আঁভজ্ঞানশকুন্তলম.”-এর একাঁটি 
' শ্লোকে তাহার স্পন্ট প্রমাণ মেলে । 


9 কৃফসারে দদচ্চক্ষুস্বায় চাধিজ্যকার্মকে। 
মঙ্গানসারিণং সাক্ষাৎ পশ্যামীব 'পনাকনম1--১ম অঞ্ক 


৬২ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাঁহত্য 


'চণ্ডী-কাহনীর পশ্চাতে কোনও লৌকিক কাহনী ছিল ক না, থাকিলে 
তাহা কি ছিল, তাহা এখন আমরা জানি না; কিন্তু পরবতর্ঁ কালে যে এই 
চণ্ডী-কাহনী বিভিন্ন অণ্থলে 'বাভন্ন আণ্চলিক লৌকিক কাহনীর সাহত 
ভারতীয় সাহত্যসমূহে দেখতে পাই। আধুনিক ভারতীয় সাহত্যগৃলির 
মধ্যে প্রত্যেক সাহত্যেই মাকর্ডেয় "চণ্ড+' অবলম্বনে কাব্য রচিত হইয়াছে। 
ইহার মধ্যে গুরু গোবিন্দ সিংহ কর্তৃক রাঁচিত চন্ডী-চারত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
মনে কার। 

পাঞ্জাবীতে এবং হিন্দীতে লিখিত গুরু গোঁবন্দ সিংহের 'চণ্ডী-ঈরির' 
দোঁখতে পাই। গুরু গোবিন্দ ?সংহ শিখ হইলেও চণ্ডৰ-ভন্ত ছিলেন, কারণ 
তিনি ছিলেন শোর্যবীর্যের উপাসক অর্থাৎ শান্তর উপাসক। খড়্‌গকে তিনি 
'ভগৌতন' (ভগবত) আখ্যা দয়াঁছলেন। প্রচীলিত মতে আমরা দোঁখ, চণ্ডী- 
কাহিনীর উৎপান্ত-স্থলের সম্ভাবনা দুইটি অণ্চলে ধরা হয়, এক উজ্জয়িনী 
অণ্চলে, অপর বাঙলাদেশে ।* গুরু গোবিন্দ সংহের চন্ড-গীতিতে দোখতে 
পাওয়া যায়, চণ্ডী উজ্জাঁয়নীর রাজকন্যা ছিলেন; তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে 
এই রাজকন্যাই রাজ্য-পাঁরচালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন, কারণ চণ্ডীই রাজার 
একমাত্র সন্তান ছিলেন। চণ্ডী কন্যা হইলেও তাঁহার শোর্ধ-বীর্ষের খুব খ্যাত 
ছিল। একাদন রাজকুমারী চণ্ডী নদীতীীরে তর্পণাঁদির জন্য যাইতোঁছলেন, 
এমন সময় দেবরাজ ইন্দ্র আসিয়া তাহার সম্মুখে উপাস্থত হইলেন। দেবরাজ 
ইন্দ্র অসুর কর্তৃক স্বর্গ হইতে বিতাঁড়ত হইয়াছেন, তিনি চণ্ডীর সাহায্য 
প্রার্থনা কারলেন; চন্ডাঁ ইন্দ্রের প্রাতি সদয়া হইয়া ব্যাঘ্রপৃন্ঠে* আরোহণ করিয়া 
তাহার সমস্ত সৈন্যদল লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং অসরগণকে 
নিধন করিলেন। 

উজ্জয়িনীর রাজকন্যা এই চণ্ডীর কাঁহনী কি করিয়া গাঁড়য়া উঠিল? 
চন্ডী-সপ্তশতণ'কে অবলম্বন কাঁরয়া কাঁব-কল্গনায় কি এই লৌকিক কাঁহন” 
গাঁড়য়া 'ঠিয়াছিল? চন্ডী"র কাহিনীর পশ্চাতেও কি বহু প্রাচীন কালের 
এইর্প কোনও লৌকিক কাঁহনণ প্রচালত ছিল? 

দেবীপূজার ইতিহাসে পার্বতী উমার ধারা এবং অস:রনাশিনী চশ্ডিকার ধারা 
যে দুইটি পৃথক ধারা বলিয়া আমাদের "সিদ্ধান্ত সেই 'সম্ধান্তের যৌন্তকতা 
উপস্থাপিত কারবার জন্যই আমরা মাকণ্ডেয়-পুরাণোস্ত চণ্ডী বা চশ্ডিকাকে 
নানা দিক্‌ হইতে একট; বিস্তৃতভাবে বাঁঝয়া লইবার চেষ্টা করিলাম । পরব 

৭ স্বামী জগদীশবরানন্দ-সম্পাঁদত, শ্রীশ্রীচণ্ডী, ভূমিকা । 


এই প্রস্প জ্মরণ করা যাইতে, পারে, মহারা্টৌর তুলজাপরের দেবী হইলেন ব্য 
বাহনা। গ্ু্সাটের জুনাগড়ের দেবীও হইলেন 'বাঘেশ্বর?' 


দেবীর 'বিচন্র ইতিহাস ৬৩ 


কালে এই পার্বতী এবং চাঁণ্ডকার "মিশ্রণ ঘাঁটল বটে, কিন্তু সেই মিশ্রণের ফলে 
উভয় ধারা মিলিয়া-মিশিয়া একেবারে এক হইয়া গেল এমন কথা মনে হয় না। 
প্রাণ, উপ-পুরাণ ও তন্ত্রাদতে আমরা এই 'শ্র রূপ লক্ষ্য কারতে পার; 
িন্তু কাব কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে পার্বতাঁ উমা 
বা গোরীরই প্রায় একাধিপত্য দোখতে পাই। মধুর-রসাশ্রিত কাব্য-কাঁবতায় 
অসুরনাশিনী দেবীকে কিছু কিছু পাইতে পারিতাম; তাহাও তেমন লক্ষ্য 
কার না। আমাদের পরবতর্ঁ আলোচনায় এ-কথাকে স্পষ্ট করিয়া তুঁলবার চেষ্টা 
কাঁরব। বাঙলা সাঁহত্যে দেবীর কথা যেখানে আলোচনা কাঁরব সেখানে দেখি, 
মঙ্গলকাব্যগৃঁলিতে শুধু পার্বতী ও চাঁশ্ডকার নয়-সমস্ত পৌরাণিক ও লৌকিক 
দেবীগণেরই মিশ্রণ ঘাঁটয়াছে; কিন্তু এই মিশ্রণের মধ্যেও পার্বতী উমার 
ধারাঁটকে 'বশেষ করিয়া চিনিয়া লওয়া যায়। অম্টাদশ ও উনাঁবংশ শতকের 
পাঁচালী, আগমনী-বিজয়া-সঙ্গীতের ভিতরেও আমরা এই ধারাঁটকে চিনয়া 
লইতে পারি। এই-সকল বিষয়েই পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব। 


(চ) কালশ-দেবশী ও কালাপূজার ইতিহাস 


পার্বতী উমা, সতী এবং দুর্গা-চশ্ডিকার ধারা 'মালয়া পুরাণ-তল্তাদিতে যে 
এক মহাদেবীর বিবর্তন দেখিতে পাই, তাহার সাঁহত আসিয়া মিলিত হইয়াছে 
আর-একাঁট ধারা, তাহা হইল কালকা বা কালীর ধারা। এই কাল বা 
কালিকাই বাঙলাদেশের শান্তসাধনার ক্ষেত্রে শেষ পযন্ত সবেশ্বরী হইয়া 
উঠিয়া দেবীর অন্য সব রূপ অনেকখানি 'পছনে ফোলয়াছেন। বাঙলাদেশের 
শন্ত-সাধনা এবং শান্ত-সাহত্যকে ভাল কয়া বুঝিয়া লইতে হইলে সেইজন্য 
এই কাল বা কালিকার ধারার প্রাচীন ইতিহাস একটু অনুসন্ধান করা 
প্রয়োজন । কি করিয়া এই দেবী মহাদেবীর সত্গে মিলিয়া গেলেন তাহার ইতিহাস 
বহু পুরাণের মধ্যেই স্পম্ট দেখতে পাওয়া যায়। 

সব দেবীর ইতিহাসই বেদের মধ্যে আ'বজ্কার কারবার আমাদের গ্প্রবণতা । 
বেদের রান্রিস্স্তকে অবলম্বন করিয়া পরবতর্ঁ কালে যে এক রান্িদেবীর 
ধারণা গাঁড়য়া উঠিয়াছে, কাহারও কাঁহারও বিশ্বাস সেই রান্রিদেবীই পরব 
কালে কাঁলকা রূপ ধারণ কারয়াছেন। আমাদের এই কৃষ্ঞা-ভয়ঙ্করী দেবীর 
প্রসঙ্গে বৈদিক কৃফ্ণা-ভয়ঙ্করন 'নিখ্ধাঁত দেবীর কথাও কেহ কেহ স্মরণ করাইয়া 
'দিয়াছেন।১ 'শতপথ ব্রাহ্মণ" এবং 'ইতরেয় ব্রাহ্মণে' নিধশত দেবীর উল্লেখ পাওয়া 


১স্যার জন উড্রফ-কৃত 5715 270 571: গ্রন্থের ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়-লাঁখিত 
্বিতীর পারাশিষ্ট ঘুষ্টব্য। 


৬৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


যায়। 'শতপথ ব্রাহ্মণে' দেবীকে কৃষ্কা কফ হি তত্তম আসাদথ কৃষ্ণা বৈ 
নির্খাতিঃ, ৭।২।৭) এবং ঘোরা (ঘোরা বৈ নির্খাতিঃ ৭।২।১১) বলা 
হইয়াছে। 'এইতরেয় ব্রাহ্মণে' (৪1১৭) 'নির্খাত দেবীকে পাশহস্তা বলা হইয়াছে 
এবং নির্খতি দেবীর হস্তাষ্থত এই পাশ হইতে ন্রাণ পাইবার জন্য প্রার্থনা জানান 
হইয়াছে । এই নির্খাত দেবীর পরবতর্ট কালে আর কোনও ইতিহাস দোখ না। 
সৃতরাং বর্ণনার সামান্য একটু কোথাও মিল দৌখয়াই কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করা উচিত মনে হয় না। পূর্বে বলিয়াছি, অন্ধকাররূপপিণী রান্রদেবীকেও 
কালীর সহিত যব্ত করা হইয়া থাকে। ব্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগে সঙ্কলিত 
'সদুন্তিকর্ণামৃত'নামক সংস্কৃত সংগ্রহগ্রল্থে কাব ভাসোকের নামে ধৃতী' একাঁট 
শ্লোকে দেখি কালীর বর্ণনায় বলা হইয়াছে, 'ক্ষুৎক্ষামইকাণ্ডচন্ডী চিরমবতুতরাং 
ভৈরবী কালরাত্রঃ ॥' 
বৈদিক সাহিত্যে কালনী এই নামটি আমরা প্রথম দেখিতে পাই “মুস্ডক 
উপনিষদে'; সেখানে কালা যজ্ঞাশ্নর সপ্ত জিহবার একটি 1জহবা। 
কালী করাল চ মনোজবা চ 
সুলোহতা যা চ সুধূম্রবর্ণা। 
স্কুঁলাঙ্গন বিশ্বরূচী চ দেবী 
লেলায়মানা ইতি সপ্ত িহবাঃ ॥ 
এখানে 'কালী' আহতি-গ্রহণকারিণী অশ্নিজহবা মাত্রই: মাতৃদেবীত্বের 
এখানে কোনও আভাসই নাই । শুধু বিশ্বরুচীর ক্ষেত্রে দীপ্যমানা অর্থে দেবী 
কথাটির ব্যবহার দোখতে পাই । 'মহাভারতে'ও যজ্ঞাশিনির এই সপ্তজহবার উল্লেখ 
দেখিতে পাই (আদি, ২৩২।৭)। দার্শানক মতে পণ ইন্দ্রিয়, বৃদ্ধি ও মন এই 
সাতাঁটকে আঁ্নর সপ্তাঁজহৰা বাঁিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। : 
প্রচলিত মহাভারতে একাধিক' স্থলে কাল'র উল্লেখ পাওয়া যায় এবং 
পৌরাণিক কালশ-দেবীর সাহত মহাভারতের এই-সকল স্থলে বার্ণত কালণ- 
দেবীর বেশ মিল লক্ষ্য করা যায়। সৌ্তিক পর্বে দেখিতে পাই. দ্রোণের মৃত্যুর 
পরে দেোণপুত্র অ*্বগথামা যখন রান্রিতে পাণ্ডব-শিবিরে প্রবেশ কাঁরয়া 'নাদ্দুত 
বীরগণক্লে হত্যা কারতেছিলেন তখন সেই হন্যমান বীরগণ ভয়ঙ্করী কালা- 
দেবীকে দৌখতে পাইয়াছিলেন। এই কালী-দেবী রন্তাস্যনয়না, রস্তমাল্যানূলেপনা, 
পাশহস্তা এবং ভয়ঙ্করণ। কালণর ভীষণ স্বর্প সংহারের প্রতীক : কালরাত্ি- 
রূপিণী এই দেবা বিগ্রহবতাঁ সংহার। 
মহাভারতে কালণী-দেবীর এই উল্লেখ পরবতর্শ কালের যোজনা হইতে পারে। 
পরবতাঁ কালের যোজনা না হইলেও এই-সব বর্ণনায় কালীর কোনও দেবাত্বের 
আভাস নাই; কালী এখানে অত্যন্ত ভীত মনের একটা ভয়ঙ্করী ছায়ামৃর্তি 
দর্শনের নযু্ন। কবি কালিদাসের সময়েও কালী কোনও প্রধানা দেবী বাঁলয়া 


দেবীর 'বাঁচন্র ইতিহাস ৬৫ 


গৃহীতা হন নাই। 'কুমারসম্ভবে' উমার সাঁহত মহাদেবের বিবাহ-প্রসঞ্গে বর- 
যাত্রার বর্ণনায় দোঁখিতে পাই, কৈলাস-পর্বতের মাতৃকাগণ বিবাহযান্রায় মহাদেবের 
অনুগমন করিয়াছিলেন; আর- 
তাসাণ পশ্চাৎ কনকপ্রভাণাং 
কাল কপালাভরণা চকাশে। 
দূরং পুরঃক্ষিপ্তশতহদেব ॥--9 1 ৩৯ 
কনকপ্রভা তাঁহাদের (সেই মাতৃকাগণের) পশ্চাতে কপালাভরণা কালী অগ্রে 
বদ্যুতপ্রসারকারিণী বলাকাসমন্বিতা নীলমেঘরাজির ন্যায় শোভা পাইতে- 
ছিলেন । মাতৃকাগণের পশ্চাদগামিনী এই কালী-দেবী কালদাসের যুগেও ' 
একজন অপ্রধানা দেবী বাঁলয়া মনে হয়। 'রঘুবংশের' মধ্যে একাঁট উপমাতেও 
এই কাল বা কালিকা-দেবীর উল্লেখ দেখিতে পাই । রাম-লক্ষমণের জ্যা-নিঃস্বন 
শুনিয়া ভয়ঙ্করী তাড়কা রাক্ষস যখন আত্মপ্রকাশ কারল তখন সেই ঘনকৃষণ 
রান্রর ন্যায় কৃষ্কবর্ণা তাড়কাকে মনে হইতোছিল চণলকপালকুণ্ডলা বলাকায্ন্তা 
কালিকার মত। 
জ্যাননাদমথ গৃহুতী তয়োঃ 
প্রাদুরাস বহুলক্ষপাচ্ছবিঃ। 
তাড়কা চলকপালকুণ্ডলা 
কাঁলকেব 'নাঁবড়া বলাকিনী ॥--১১। ১৫ 
মল্লিনাথ 'কালিকা” শব্দের অর্থ কালিকা-দেবী করেন নাই, 'কাঁলকা' শব্দের 
এক অর্থ 'ঘনাবল” সেই অর্থ ধাঁরয়া এবং 'বলাকিনী” কথার সাহত যত 
করিয়া 'ঘুনাবলী' অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু চলকপালকুণ্ডলা” কথাটি 
তাড়কাসম্বন্ধে প্রযুস্ত হইলেও ইহা কালিকা-দেবীর কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। 
এই প্রসঙ্গে, আর-একটি তথ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কাব কালিদাসের 
'কালিদাস” নামটর ব্যুৎপান্ত কি? “কালীর দাস' এই অর্থে কি কালিদাস ? 
কাঁলদাসের লেখার মধ্যে কাল তেমন 'কোনও প্রাঁসদ্ধ দেবীত্ব লাভ বহরন নাই 
বটে, ঠকন্তু কালিদাস নামের ব্যুৎপাত্ততৈে মনে হয়, কালশর দেবাত্ব খন যত 
সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রেই হোক, প্রাসাদ্ধ, লাভ কাঁরয়াছল। | 
কালিদাসের পরে সংস্কৃত সাহিত্যে স্থানে স্থানে এক রন্তলোলুপা ভয়ঙ্করা 
দেবার উল্লেখ পাই। যে নামেই দেবীকে পাই না কেন, মনে হয় এই-সকল দেবী 
তখন পযন্ত ব্রান্মণ্যধর্মে স্থান করিয়া লইতে পারেন নাই । আমরা খল হরি- 
বংশে" মদ্যমাংসপ্রিয়া দেবীকে শবর, বর্বর, পুলিন্দগণ কর্তৃক পূজিত হইবার 
কথা পাইয়াছি। সবন্ধুর (ষষ্ঠ শতক বা সপ্তম শতকের প্রথম) 'বাসবদত্তা'য় 
আমরা কুসৃমপুরের গঞ্গাতীরে ভগবতশ বা কাত্যায়নীর বাসের চ্ধা জানিতে 
৫ 


৬৬. ভারতের শীল্ত-সাধনা ও শান্ত সাঁহত্য 


পাঁর। এই দেবী 'শুম্ভ-নিশুম্ভ-মহাবন-দাবজবালা', মাহষমহাসুর-ীগারবজ্রসার- 
ধারা, এবং 'প্রণয়প্রণতগ্ষ্গাধরজটাজট-স্খালত-জাহবী-জলধারাশ্বেতপাদপদ্মা' 
বটেন, 1 চন্তু 'বেতালাভিধানা”। এই 'বেতালা' আভধানাটিই এখানে তালভঙ্গ করে। 
বাণভট্র-্চিত (সপ্তম শতক ?) 'কাদম্বরী'তে আমরা শবরগণ কর্তৃক বনমধ্যে 
ঘে-ভাবে রুধিরের প্লাবন দিয়া চণ্ডা'র পূজার বর্ণনা পাই, বিশ্যেতঃ চন্ডন- 
পৃজক বৃদ্ধ শবরের যে জুগ্বাপসত বর্ণনা দেখিতে পাই, তাহা কবির শবর- 
পুজিতা ঝন্তলোলুপা ভয়ঙ্করী চন্ডী-দেবীর প্রাতি অশ্রদ্ধারই দ্যোতনা করে। 
বাক্পাঁতরাজ (অস্টম শতক) তাঁহার “গউড়বহে।' প্রাকৃত কাব্যে শবরপৃীজতা 
'পর্ণ- বা পন্রপারাহতা 'পর্ণশবরী'র উল্লেখ কাঁরয়াছেন। ভবভূঁতির রাঁচিত 
(সম্ভবতঃ সপ্তম শতক) 'মালতাঁমাধব' নাটকের পণ্চমাঙ্কে আমরা নরমাংস- 
বলিদানে পূজিতা ভয়ঙ্কর 'করালা' দেবীর বর্ণনা পাই। এই দেবাই ভয়ঙ্ক্রী 
চামুন্ডা; বনপ্রদেশ-সন্নিহিত শমশানঘাটের নিকটে ইহার মান্দর। ইনি কৃষবর্ণা 
উগ্রা দেবী। 

কৃষ্কবর্ণা শোণিতলোলুপা ভয়গ্করী চামুন্ডা-দেবীকে আমরা কালী বা 
কালিকা-দেবীর সাহত পরবতাঁ কালে অভিন্না দেখিতে পাই । কিন্তু মনে হয়, 
ইশ্হারা মূলে দুই দেবী ছিলেন; আকার সাদৃশ্যে এবং সাধর্মেয ইহারা পরবর্তাঁ 
কালে এক হইয়া গিয়াছেন। 

এই কৃষ্ণবর্ণা ভয়ঙ্কর কাঁলকা ও চামুণ্ডা-দেবী এক পরমে*বরী মহাদেবীর 
সঙ্গে যু্ত হইয়া এক হইয়া গিয়াছেন। মার্কেণ্ডেয় চণ্ডীতে এই মিলনের 
পৌরাণিক ব্যাখ্যা দেখিতে পাই। উপাখ্যানাঁদর সাহায্যেই প:ুরাণকারেরা এই- 
জাতীয় মিলন মিশ্রণ বা সমন্বয়ের ব্যাখ্যা 'দয়াছেন। চণ্ডীতে, দেখিতে পাই, 
ইন্দ্রাদ দেবগণ শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের জন্য হিমালয়ে 'স্থতা দেবীর ?নকটে উপাস্থত 
হইলে দেবীর শরীরকোষ হইতে আর-এক দেবী সমূদ্ভূতা হইলেন, এবং এই 
দেবী যেহেতু পার্বতীর শরীরকোষ হইতে 'নিঃসৃতা হইয়াছিলেন সেইজন্য সেই 
দেবী 'কোঁশিকী” নামে লোকে পাঁরগণীতা হইলেন। কৌশিকী-দেবী এইরূপে 


২এই (কাঁশিকশ-দেবশ আতিশয় সুন্দরী ছিলেন; তাঁহার রৃূপেই শুম্ভ-নিশদ্ভ মংশ্ধ 

। এই 'কৌিশকণ'-দেবী মূলে ডক্টর ভাণ্ডারকারের মতে) কৃশিক জাতির (৮206) 

দেবশ িলেন। দেখিতোছি, এই কোঁঁশকণর্পেই' দেধী শৃম্ভ-নিশৃম্ভ বধ করিয়াছিলেন। 
কাঁশক-জাতর এই কৌিকশ-দেবসই ফি শৃচ্ভ-নিশুম্ভ-অসুর-নিধনের উপাখ্যানাদি লইয়া 
হিমালয়বাসিনী পার্বতীর মধ্যে আত্মীরলীন কাঁরয়া 'হমালয়বাঁসনশ দেবীকেই শৃম্ভ- 
নিশৃম্ভঘাতিনী কাঁরয়া তুলিয়াছলেন ? শিব-পুরাণ-সংহিতায় কৌঁশকনর শৃম্ভ-নিশু্ড 
ইননের বিলে, কারণ দেওয়া হইয়াছে মাকপডের চণ্ডাতে দৌখতে পাইছি দেবীর দেহ 
হইতে গোরবর্ণা অনিন্দাসূন্দরী যে দেবী বাহির হইলেন 'তাঁনই কৌশকণ; কিন্তু পদ্মপুরাণে 
অন্য কথা দেখিতে পাই, দেবীর দেহ হইতে কৃষবর্ণা যে রাব্রি-দেবী বাহির হইয়া আসলেন 
গতানই কৌশিকী- এই কৌশিকশ-দেবীকে রহ্গা বিন্ধাচলে প্রাতিষ্ঠিতা হইতে বাঁললেন। 
কালিকা-পূরক্তলও দৌখি, কৌশিকী-রূপে পার্তীর দেহ হইতে নিঃসৃতা দেবীই কৃষ্কবর্ণ 


দেবীর 'বাচত ইতিহাস ৬৭. 


দেহ হইতে বাহ্গতা হইয়া গেলে পার্বতী নিজেই কৃষ্কবর্ণা হইয়া গেলেন, এই- 
জন্য তানি 'হিমাচলবাঁসনী 'কালিকা'-নামে সমাখ্যাতা হইলেন।* মনে হয় এই 
যুগে কালিকা-দেবী কি্চত প্রাসাঁদ্ধ লাভ করিয়াছেন এবং ব্রান্মণ্যধর্মেও খানিকটা 
গৃহীতা হইয়াছিলেন, সেই জন্য হিমাচলবাসনী দেবীর সহিত এইভাবে 
তাঁহাকে মিলাইয়া লওয়া হইল। এখানে 'কালিকা'র আবিভাব-রহস্য এইরূপ 
দেখিলাম বটে, কিন্তু একট; পরেই গিয়া আবার অন্যরূপ দৌখতে পাই । শুম্ভ- 
নিশুম্ভের অনুচর চন্ড-মৃণ্ড এবং তাহাদের সঙ্গে অন্যান্য অসুরগণ দেবীর 
নিকটবতর্ণ হইলে-_ 

ততঃ কোপং চকারোচ্চৈরম্বিকা তানরান্‌ প্রাতি। 

কোপেন চাস্যা বদনং মসীবর্ণমভূৎ তদা ॥ 

ভ্রুকুটঈকুটিলাৎ তস্যা ললাটফলকাদদ্রুতম ৷ 

কালী করালবদনা 'বানম্কান্তাঁসপাঁশনী ॥--৭। &-৬ 
তখন আম্বকা সেই শন্রুগণের প্রাতি অত্যন্ত কোপ কাঁরলেন; তখন কোপের দ্বারা 
তাঁহার বদন মসীবর্ণ হইল। তাঁহার ভ্রুকুটীকুঁটিল ললাটফলক হইতে দ্রুত 
আঁসপাশধারিণী করালবদনা কাল 'বিনিক্কান্তা হইলেন। 

এই কাল-দেবী-__ 

বিচিন্রখটবাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা । 

দ্বীপচর্মপরাধানা শুজ্কমাংসাতভৈরবা॥ 

আঁতাবস্তারবদনা জিহবাললনভনষণা । 

নিমগ্নার্তনয়না নাদাপৃরিতদিঙমুখা ॥--৭ 1 ৭-৮ 
বিচিন্রনরকঙ্কালধারিণী, নরমালাবিভূষণা, ব্যাঘ্রচর্মপারাহতা, শুজ্কমাংসা 
(মাংসহীন,.আঁষ্থচর্মময় দেহ), আতিভৈরবা, আঁতাবিস্তারবদনা, লোলাঁজহবা-হেতু 
ভীষণা, কোটরগত রন্তবর্ণচক্ষুবিশিম্টা,_তাঁহার নাদে দঙ্মূখ আপৃরিত। 

দেবী হইতে 'বিনিক্কান্ত হইয়াই সেই কালন-দেবী বেগে দেবশন্র অসুরগণের 

সৈন্যমধ্যে আভিপাঁততা হইয়া সেখানে মহা-অসুরগণকে বনাশ করিতে কাঁরতে 
তাহাদের সৈন্যবলকে ভক্ষণ করিতে লাগলেন । সেই দেবা পৃষ্ঠ-রক্ষক, *অভ্কুশ- 
গ্রাহক, যোদ্ধা ও গলঘণ্টাদিসহ হস্তীগুলিকে হস্তে লইয়া মুখে গ্রাস কারতে 
লাঁগলেন। শুধু হস্তীগুলিকে ময়, ঘোড়ার সাহত যোম্ধাকে, সারাঁথর সাঁহত 
রথকে মূখে ফেলিয়া দিয়া দল্তদ্বারা আঁতি ভীষণভাবে চর্বণ কাঁরতে লাগলেন! 
কাহাকেও চুলে ধারলেন, আবার কাহাকেও গ্রীবায় ধারলেন; কাহাকেও পায়ের 
ধারণ কাঁরয়া কাঁলিকা রূপ গ্রহণ কাঁরলেন। সেই দেবশই-কালরান্রি €। ২৩। ২-৩)। পরস্পর- 
বিরোধ উপাখ্যানগল দেখিয়া দৌঁখয়া বেশ বোঝা বায়, কৌশিক নামে যে পৃথক্‌ দিলেন 
তাহাকে মহাদেবার সাত মশাইয়া লইবার এইসব পৌরাগিক চেস্টা 


৩তস্যাং বিনির্গতায়ান্তু কৃষ্ণাভৃৎ সাঁপপি পার্বতশী। 
কালিকোতি সমাখ্যাতা রা 





৬৮ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


দ্বারা আক্রমণ কাঁরয়া অন্যকে বক্ষের দ্বারা মার্দত কাঁরলেন। সেই অসুরগণ 
কর্তৃক নাক্ষপ্ত শস্বগ্ীলকে এবং মহাস্তরগঁলকে তিনি মুখে গ্রহণ করলেন এবং 
রোষে দল্তদ্বারাই ম্থিত চূর্ণ) করিলেন । অসরদলের কতকগৃিকে 'তিনি মর্দন 
কাঁরলেন, কতকগৃিলকে ভক্ষণ করিলেন, কতকগাীলকে 'বতাঁড়ত কারলেন। 
অসূরগণ কেহ 'কেহ আঁসদ্বারা নিহত হইল, কেহ কেহ কঙ্কালের দ্বারা তাঁড়ত 
হইল কেহ কেহ দন্তাঘাতে বিনাশ প্রাপ্ত হইল । ক্ষণকালমধ্যে সমস্ত অসুরসৈন্য 
[নপাঁতিত দেখিয়া চন্ড সেই আঁতিভীষণা কালীর দিকে ধাবিত হইল । সেই 
মহাসূর চণ্ড মহাভীম শরবর্ধণের দ্বারা এবং মুণ্ড চক্রসমূহের দ্বারা সেই ভীষণ- 
নয়নাকে ছাইয়া ফোঁলল। কিন্তু কালমেঘের উদয়ে যেমন অসংখ্য সূর্যাবম্ব শোভা 
পায় সেইরূপ চকুসমৃহ তাঁহার মুখগহৰরে প্রবিষ্ট হইয়া শোভা পাইল । অতঃপর 
বন্তেরর অল্তঃপাতী ভীষণদর্শন দশনগৃলি উজ্জল হইয়া উাঠল। তাহার পরে 
মহাখড়া উত্তোলনপূর্বক দেবী হুঙ্কারনাদে হেং শব্দে) চণ্ডের প্রাত ধাঁবত 
হইলেন, এবং তাহার চুলে ধরিয়া সেই খড়োর দ্বারাই তাহার শিরশ্ছেদ করিলেন। 
চশ্ডকে নিপাতিত দেখিয়া মুণ্ড দেবীর প্রতি.ধাবিত হইল; দেবী ক্রোধে তাহাকেও 
চণ্ড-মুস্ডকে নিহত দেখিয়া ভয়ে চতুর্দকে পলায়ন কারতে লাগল । চন্ড-মুণ্ডের 
ছিন্ন মুন্ড হাতে গ্রহণ করিয়া কালা চাণ্ডকার নিকটে গিয়া প্রচণ্ড অদ্রহাস্যের 
সঙ্গে বাললেন,_-এএই যুদ্ধযজ্ঞে আমি এই চণ্ড-মুন্ড দুই মহাপশু তোমাকে 
উপহার দলাম, তুম স্বয়ং শহম্ভ-নিশ-ম্ভকে হনন কাঁরবে।' দেবা চাণ্ডকা তখন 
কালকে বাললেন"_ 
যস্মাৎ চণ্ডণ মৃপ্ডণ্ঠ গৃহাত্বা ত্বমুপাগতা। 
চামুণ্ডোত ততো লোকে খ্যাতা দোব ভবিষ্যাঁস॥__৭। ২৭ 

'যেহেতু তৃঁমি চণ্ড ও মুস্ডকে তাহাদের ছিন্ন শির) লইয়া আঁসিয়াছ, সেই 
ফারণে তুমি লোকে চামুম্ডা নামে খ্যাতা হইবে? 

চম্ডত্ধাব্দ “হইতে বা মুন্ড-শব্দ হইতে চামুন্ডা-শব্দ হয় না; চন্ডের চ ও 
মুন্ডের্মুন্ড লইয়া তাহার পরে অকারণে "'কে দীর্ঘ করিয়া এবং স্ত্রীলঙ্গে 
'আ"-প্রত্যয় করিয়া চামুণ্ডা শব্দ বানাইতে 'হয়ু। এ-জাতীয় ব্যুৎপান্তগ্ল প্রায়ই 
গোঁজামিলের জনা পুরাণকারগণ আবিচ্কার কাঁরয়া থাকেন। আসলে পুরাণকার 
তৎকালের প্রচালত কালী-দেবীকে এবং তৎসদৃশা চামুণ্ডা-দেবীকে মহাদেবীর 
সাঁহত যুন্ত করিয়া লইবার প্রয়োজন বোধ কাঁরয়াছিলেন; সৃতরাং দেবীকে 
“কালী” করিয়া এবং চস্ড-মুণ্ড-হল্ল্ী চামৃস্ডা কাঁরয়া সেই কার্য সাধন কারলেন। 

রন্তবীজ-বধের সময়ও, কালন দেবী চণ্ডিকাকে বিশেষভাবৈ সাহায্য করিয়া- 
ছিলেন। ক্রস্তশস্ত্রাহত রন্তবীজের দেহ হইতে রন্তধারা ভূমিতে পাঁড়বামাত্ই সেই 


দেবীর 'বাঁচত্র ইতিহাস ৬৯ 


রন্ত হইতে রন্তবীজের ন্যায় অসংখ্য অসুর যোদ্ধা ডীর্ঘত হইতোছিল; তখন 
দেবী চশ্ডিকা-_ 
উবাচ কালীীং চামুণ্ডে বিস্তরং বদনং কুরু॥ 

দেবী কালকে বদন বিস্তার কাঁরয়া রন্তবীজের দেহ হইতে নর্গত বস্তাবন্দু- 
সকল মুখব্যাদানের দ্বারা গ্রহণ কাঁরতে বাঁললেন- এবং সেই রন্তনির্গত 
অসুরগণকেও ভক্ষণ করিতে বাঁললেন। দেবী এই বাঁলয়া শূলের দ্বারা রন্ত- 
বীজকে আহত কারিলেন, কালীও মুখের দ্বারা তাঁহার রন্ত লেহন কাঁরলেন। 
সেই কালী-চামুন্ডার মুখে পাঁতিত শোণত হইতে যত অসুর সমুদৃগত 
হইয়াছল তাহাঁদগকেও চামুণ্ডা ভক্ষণ কারলেন। চামুণ্ডার এইরূপ শোণিত 
পানের ফলে রক্তবীজ নিরন্ত হইয়া গেল, দেবী তখন সহজেই তাহাকে হনন 
কারলেন। কালা -চামুন্ডার রন্তলোলপত্ব এইভাবে “চণ্ডী'তে প্রকাশ পাইল। 
রস্তলোলনপা কালীর এখানে যে ভয়ঙ্কর রণোল্মাঁদনী রূপ দোঁখতে 
এনা উপ- 
পুরাণগুলিতে ইহার আর কিছ ছু বিস্তারও দেখিতে পাই । পরবতাঁ 
কালের পুরাণতন্নাদতৈ আমরা কালী ও চামুণ্ডাকে এক কাঁরয়াও পাই, পৃথক্‌ 
কারয়াও পাই। উভয় দেবীর ধ্যানেও পার্থক্য আছে। চামুণ্ডা চতুর্ভূুজা নন, 
দ্বভুজা; আললায়িত-কুন্তলা নন, শপঙ্গলমূধর্ষজা" জটাধারিণী 2); উলাঁঞঙ্গনন 
নন, শার্দূলচর্মাবৃতা; (কোন কোন পুরাণে গজচর্মীম্বরা); সর্বস্থলের বর্ণনাতেই 
দেখি, চামুণ্ডা-দেবী নির্মাংসা এবং কশোদরী, তাঁহার চক্ষু কোটরাগত। কোন 
সথলেই কাঁলকার এইরু্‌প বর্ণনা দেখিতে পাই না। সংস্কৃত সঙ্কলন-গ্রল্থগ্ীলতে 
কালিকার বর্ণনায় মাঝে মাঝে দেখতে পাই যে কালিকা আঁজনাবৃতা 1» 
'সদ্যীন্তকর্ণামৃতে" ধৃত উমাপাঁত ধরের একটি শ্লোকেও কালকে আঁজনাবৃতাই 
দিখিংত পাই । ইহা পরবতাট কালের মিশ্রণের ফলে ঘাঁটয়াছে বাঁলয়া মনে 
কার। চামুণ্ডার বর্ণনায় একটা জানিস প্রায় সর্বত্রই লক্ষ্য কার, চামুণ্ডা আঁতি 
ক্ষুধায় কশোদরী। কাঁবগণ কর্তৃক কালার বর্ণনায়ও স্থানে স্থানে কালীকে 
ক্ষুধার্তারূপে দেখি । ভাসোক কাব কালকে ক্ষুৎক্ষামা' বাঁলয়া বর্ণনা, করিয়া- 
ছেন। সন্ভাষতরত্বভাপ্ডাগারে কালীর বর্ণনায় দৌখ-_ 


গুঞজাসংবাদিনেত্রামাজনানবসনাং নো পানািতী ৫ 


৪ সদুক্তিকর্ণামৃত। 
কবি বতীন্দ্নাথ সেনগুপ্ত এই ক্ষুধার্ত কালীমার্তকে অবলম্বন করিয়া একটি অপ্র্্ব 
আধৃমিক কাঁবিতা রচনা কাঁরয়াছেন তাঁহার "পরষামা” কাব্গ্রন্থের শভখযারণ”, কাঁবতায়। 


৭০0 ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


পুরাণ, উপপুরাণ ও তল্নাদর মধ্যে আমরা কাল বা কালিকার যে বিস্তার 
ও বিবর্তন দেখতে পাই, সে বিষয়ে আমরা দীর্ঘ আলোচনা কাঁরতে চাহি না। 
এই বিবর্তনের ভিতরে সর্বাপেক্ষা লক্ষ্য বস্তু হইল কালীর শিবের সঙ্গে যোগ। 
শিব কালীর পদে 'স্থতা, কালীর এক পদ শিবের বুকে নাস্ত। সাধকের দক 
হইতে এই তত্বকে নানাভাবে গভীরার্থক বাঁলয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।* কিন্তু 
কয়েকটি উপাদান মুখ্যভাবে এই শিবার্‌ঢ়া দেবীর বিবর্তনে সাহাষ্য কাঁরয়াছে 
বাঁলয়া মনে হয়। প্রথমতঃ, সাংখ্যের নিগ্ণ পুরুষ ও ভ্রিগুণাঁত্মকা প্রকৃতির 
তত্ব। দ্বিতীয়তঃ, তন্দের শবপরীীতরতাতুরা' তত্ব। তৃতীয়তঃ, নিক্কিয় দেবতা 
শিবের পরাজয়ে বলরূপিণা শান্তদেবীর প্রাধান্য এবং প্রাতিষ্ঠা। কিন্তু এ বষয়ে 
সর্বাপেক্ষা প্রধান কারণ যাহা মনে হয় তাহা হইল এই, প্রাচীন বর্ণনায় কালিকা 
[শিবার্ঢা নন, শবারূঢা; অসুরনিধন কাঁরয়া অসুরগণের শব তানি পদদলিত 
কারয়াছেন, সেই কারণেই তিনি শবার্ঢ়া বাঁলয়া বার্ণতা। দক্ষিণাকালীর 
প্রচলিত ধ্যানের মধ্যেও দোঁখতে পাই-_ 

শবর্প-মহাদেব-হদয়োপরি-সংস্ধিতাম্‌। 


মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম্‌ ॥ 

পরবতর্ঁ কালের দার্শানক চিন্তায় শান্ত-বহনে শিবেরই শবতা-প্রাপ্তির তত্ব 
খুব প্রীসদ্ধ হইয়া ওঠে, এবং মনে হয় তখন শিবই পূর্ববতাঁ কালে বার্ণত 
শবের স্থান গ্রহণ করেন-শবার্‌টা দেবীও তাই শিবারূঢ়া হইয়া ওঠেন। অসুরের 
শবারূঢ়া বালয়াই যে দেবী শিবার্ঢ়া বাঁলয়া করতিতা বাঙলাদেশের শান্ত 
পদাবলীর মধ্যে এই সত্যটির প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখিতে পাই। সাধক রামপ্রসাদের 
নামে প্রচলিত একটি গান দেখিতে পাই-- 

শিব নয় মায়ের পদতলে । 

ওটা 'মখ্যা লোকে বলে॥ 

দৈত্য বেটা ভূমে পড়ে, 

মা দঁড়ায়ে তার উপরে, 

মায়ের পাদস্পর্শে দানবদেহ 

শিবরূপ হয় রণস্থলে ॥৭ 
তত্বের প্রাধান্যে শান্তর চরণলগ্ন অসুরের শবই তত্দৃষ্টিতে শিবে রূপান্তরিত 
হইয়াছে। আধুনিক কালে রাঁচত মৌথল কৃষ্ণাসংহ ঠাকুরের দেবীবর্ণনাতেও 


৬ দেবশর্মা- ণশবের বুকে শ্যামা কেন ? দুটব্য। 
৭ ডস্ুর ভট্টাচার্য, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ, পৃ. ৩৯৮। 


দেবীর বিচিত্র ইতিহাস ৭১ 


দোঁখ_শবশবরূপ-উরাসি তৃঅ পদযুগ, সদা বাস সমসানে।” তন্নাদিতে শিবের 
বৃকে কালার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে বহযাবধ দার্শানক ব্যাখ্যা দৌখতে পাই। যেমন 
মহানির্বাণ-তল্তে বলা হইয়াছে, তান মহাকাল, তান সর্বপ্রাণীকে কলন অর্থাৎ 
গ্রাস করেন বলিয়াই মহাকাল; দেবী আবার এই মহাকালকে কলন অর্থাৎ গ্রাস 
করেন, এই 'নাম্ত তিনি আদ্যা পরম 'কালিকা”। কালকে গ্রাস করেন বাঁলয়াই 
দেবী কালণ। 'তিনি সকলের আদ, সকলের কালস্বর্পা এবং আঁদিভূতা, এই 
নামত্তই লোকে দেবীকে আদ্যাকালণ বাঁলয়া কীর্তন করে ।_ 

কলনাৎ সর্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্তিতঃ। 

মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কাঁলিকা পরা ॥ 

কালসংগ্রহণাৎ কালী সর্বেষামাদরূদ্পিণী। 

কালত্বাদাদভূতত্বাদাদ্যা কালীতি গীয়সে ॥ 

বিভিন্ন পুরাণ-তন্াদর ভিতরে 'কালীতল্ন'-ধৃত কালীর বর্ণনাই কালীর 

ধ্যানরূপে কৃষ্কানন্দের তন্তসারে গৃহ?ত হইয়াছে এবং কালীর এই রূপই এখন 
সাধারণভাবে বাঙলাদেশের মাতৃপূজায় গৃহশত। দেবী করালবদনা, ঘোরা, 
মুন্তকেশী, চতুভূজা, দক্ষিণা, 1দব্যা, মুস্ডমালাবিভষতা। বামহস্ত-ষুগলের 
অধোহস্তে সদ্যাশ্ছিল্ন শির, আর উধর্বহস্তে খড়া; দাক্ষিণের অধোহস্তে অভয়, 
উধহিস্তে বর । দেবী মহামেঘের বর্ণের ন্যায় শ্যামবর্ণা (এইজন্যই কালী-দেবী 
শ্যামা নামে খ্যাতা) এবং দগম্বরী; তাঁহার কণ্ঠলগ্ন মুন্ডমালা হইতে ক্ষারত 
রূধিরের দ্বারা দেবীর দেহ চা্চত; আর দুইটি শবাঁশশু তাঁহার কর্ণভূষণ। 
তান ঘোরদ্রংস্ট্রা, করালাস্যা, পীনোন্নতপয়োধরা; শবসমূহের করদ্বারা 'নার্মত 
কাণ্” পাঁরাহত হইয়া দেবী হসন্মুখাী। ওক্ঠের প্রান্তদ্বয় হইতে গাঁলত রন্তধারা- 
দবারা দেব্ডী বিস্ফুরিতাননা; তিনি ঘোরনাদিনী, মহারোদ্রী শমশানগৃহবাসিনী। 
বালসূর্যমণ্ডলের ন্যায় দেবীর ল্রিনেন্র : তিনি উন্নতদন্তা, তাঁহার কেশদাম দক্ষিণ- 
ব্যাপী ও আললায়ত। তিনি শবরূপ মহাদেবের হদয়োপাঁর সংাস্থতা; তান 
চতুর্দকে ঘোররবকারণ- শিবাকুলের দ্বারা সমন্বিতা। 'তনি মহাকালের সাঁহত 
শবপরীতরতাতুরা" সুখপ্রসন্ববদনা এবং 'স্মেরাননসরোরুহা" ।৯ 
সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে কালীর বর্ণনা খুব কম পাওয়া যায়।* সদযান্ত- 
কর্ণামৃতে" অজ্ঞাতনামা কাঁবর একটি চমৎকার কালবর্ণনা পাওয়া যায় ।_ 

শিখন্ডে খন্ডেন্দুঃ শাশদিনকরো কর্ণযূগলে 

গলে তারাহারস্তরলমূ্ডুচক্রং চ কুচয়োঃ। 

তাঁড়ৎ কাণ্থী সন্ধ্যা ?সচয়রচিতা কালি তদয়ং 

তবাকল্পঃ কল্পব্যুপরমাঁবধেয়ো বিজয়তে ॥ 


* শ্রীউমানন্দ ঝা-সন্কলিত গশীতমালা--১৪। ৩১-৩২। 
* করালবদনাং ঘোরাং মুস্তকেশশং চতুভূজাম্‌ 1 ইত্যাদি। 


৭২. ভারতের শীন্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


শিখাণ্ডনী দেবীর ময়ূরপুচ্ছ-চূড়াতেই খণ্ড-ইন্দু; কর্ণযুগলে দুই কুণ্ডল 
হইল চন্দ্র সূর্য; গলায় তারার হার, কুচষুগলে উড়ুচক্র (তারকাচক্ল): তাঁড়ংই 
কাণ্ঠী; সন্ধ্যাই ছিন্ন মলিন বসন। 

'মহানির্বাণ-তল্তের মধ্যে কালীর প্রচলিত রূপের চমৎকার একাঁটি আধ্যাঁত্মক 
ব্যাখ্যা রাহয়াছে। সেখানে দোঁখ পার্বতী-দেবী মহেশ্বরকে প্রশ্ন কারতেছেন যে, 
মহদ্যোন-স্বর্পা আদশক্িস্বরুপিণী মহাদ্যাতি-সম্পন্না সক্ষমাতিস্‌ক্ষমভূতা 
যান মহাকালাী তাঁহার আবার শান্তনিরূপণ কিরূপে সম্ভব? উত্তরে সদাশিব 
বাঁলতেছেন,হে পরিয়ে, পূর্বেই কথিত হইয়াছে, উপাসকগণের কার্ষের 'নামত্ত 
গুণক্রিয়া অনুসারে দেবার রূপ প্রকল্পিত হইয়া থাকে । শ্বেতপাতাঁদ বর্ণ যেমন 
কৃষে বিলীন হয়, হে শৈলজে, সর্বভূতসমূহ তেমনই কালাতে প্রবেশ করে। 
এইজন্যই যোিগণের হিতের জন্য সেই নির্গণা 'নিরাকারা কালশান্তর বর্ণ কফ 
বালয়া নির্পিত হইয়াছে । অমৃততত্তের হেতুই এই নিত্যা কালরূপা অব্য়া 
কল্যাণরাপণীর ললাটে চন্দ্রুচহ নিরৃপিত হইয়াছে । নিত্যকালীন শাশ-সূর্য 
আশ্ন দ্বারা 'তাঁন এই কালকৃত জগৎ সম্যক দর্শন করেন বাঁলয়া তাঁহার তিনাঁট 
নয়ন কঁ্পত হইয়াছে । সর্বপ্রাণীকে গ্রাস করেন বলিয়া এবং কালদণ্ডের দ্বারা 
চর্বণ করেন বাঁলয়া তাহাদের রন্তসমূহ এই দেবেশবরীর বসনরূপে বলা হইয়াছে। 
সময়ে সময়ে বিপদ হইতে জাবকে রক্ষণ এবং স্ব স্ব কার্ষে প্রেরণই দেবীর 
বর ও অভয় বাঁলয়া ভাঁষত। রজোগুণজনিত 'ি*বসমূহকে তান ব্যাপ্ত করিয়া 
অবস্থান করেন; এইজন্যই, হে ভদ্রে,তান রন্তপদ্মাসনস্থিতা বলিয়া কাথিত হন 
মোহময়ী সুরা পান করিয়া সেই সর্বসাক্ষিস্বরীপণী দেবী কালসম্ভূত ক্লীড়ামগন 
55585875525 
দেবীর বৌবিধ রূপ কম্পিত হইয়া থাকে 1৯ 

'ব্হ্ষযামলে' সনির রিনা হর 
পূঁজিতা হন তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে । সেখানে দোখতে পাই, 
'কালিকা বঙ্গদেশে চ" বঙ্গদেশে দেবী কাণলকারূপে পৃজতা । উীন্তীটকে আম 
ইতিহাঙ্গের দিক্‌ হইতে গভীরার্থব্যঞ্জক বলিয়া মনে কার । দেশ-হিসাবে বাঙলা- 
দেশই শান্তসাধনার প্রধান কেন্দ্র। পূজার দিক্‌ হইতে বিচার কারলে বাঙলা- 
দেশে কালঈপূজা হইতে দুর্গাপূজা প্রাচীমতধ এবং ধর্মোংসবের রূপে এখন 
পরন্তও দুর্গাপূজারই আঁধক ব্যাপকতা, জনাপ্রয়তা এবং জাঁকজমক । "কল্তু 
বাঙ্গালী যে বিশেষ কাঁরয়া শান্ত তাহা ত শুধু তাহার ধর্মোংসব-রূপে শাস্ত- 
পৃজার জন্য নয়, তাহা তাহার সাধনার জন্য: সেই সাধনার্‌ দক হইতে 'বচার 
করিলে দোখব. খ্ীস্টীয় সপ্তদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান কাল 


১ বঙ্গবার্সাঁ সং, ১৩। ২-১৩। 


দেবীর 'বাচত ইতিহাস ৭৩ 


পরন্তি শাস্তসাধনার কেন্দ্রে কালী; তারাকেও আমরা কালাস্থানীয়া কারয়াই 
লইয়াছি; দশমহাঁবদ্যার ভিতরকার অন্যান্য মহাবিদ্যাগণও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। 

দুর্গাপূজা ঠিক কখন হইতে বাঙলাদেশে প্রচলিত সে-কথা একেবারে 
নিশ্চিত কাঁরয়া বলা যায় না; তবে খঃশম্টীয় চতুর্দশ, পণ্চদশ ও ষোড়শ শতকে 
রাঁচিত কতকগুলি দুর্গাপৃূজাবধান পাইতেছি। এই 'বিধানগীল মুখ্যতঃ দেবী- 
পুরাণ, দেবাঁভাগবত, কাঁলকা-পুরাণ, ভাঁবষ্য-পুরাণ, বৃহম্লান্দিকে*বর-পুরাণ 
জাতীয় কয়েকখানি উপপুরাণ হইতে সম্কলিত। 

বিদ্যাপাতর 'দুর্গাভন্তিতরঙ্গিণ'তে দেখিতে পাই, 'কালীবিলাসতন্তে' 
কার্তিক-গণেশ, জয়া-বিজয়া (লক্ষনী-সরস্বতাীঁ) এবং দেবীর বাহন িসংহ সমেত 
প্রীতমায় শারদীয়া দুর্গাপূজার উল্লেখ আছে। প্রাচীন পুরাণাঁদর মধ্যে 
আগ্নপুরাণের ৯৮ অধ্যায়ে সংক্ষেপে গোরা প্রতিষ্ঠা ও গোৌরাঁপুজার বিধান 
আছে। এ পুরাণের ৩২৬ অধ্যায়ে আত সধাক্ষপ্ত উমা-পৃজার 'বাধও দ্ট হয়। 
গরুড়-পুরাণের ১৩৫-৩৬ অধ্যায়ে নবমী তাথতে দেবী দুর্গার পৃজাবাধ 
বর্ণিত হইয়াছে । এই দেবীপৃজা-বিধানকারগণের পাঁরচয় অনেকেই 'িয়াছেন। 
স্বামী জগদী*বরানন্দ তাঁহার 'শ্রীশ্রীচণ্ডী'র ভূমিকায় ইহাদের যে সংক্ষপ্ত বিবরণ 
দিয়াছেন তাহাই এখানে উদ্ধৃত কারতেছি। “গ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক বিখ্যাত 
বাঙ্গালণ স্মতিনিবন্ধকার রঘুনন্দন পণ্চদশ (ষোড়শ 2) শতকে আবির্ভূত হন। 
রঘুনন্দনের (১৫০০-১৫৭৫) “তাঁথতত্ত গ্রন্থে 'দুর্গোৎসবতত্ব-নামক একটি 
প্রকরণ আছে এবং তাঁহার 'দুর্গাপ্‌জাতত্ব-নামক মৌলিক গ্রন্থে দুর্গাপ্জার 
সম্পূর্ণ বাঁধ প্রদত্ত । রঘুনন্দন নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে তান পূর্বতন 
পণ্ডিত ও গ্রবাদসমূহ হইতে তাঁহার গ্রল্থদ্বয়ের অনেক উপাদান সংগ্রহ 
করিয়াছেন। "তান কালিকাপুরাণ, বৃহল্নন্দিকে*্বরপুরাণ ও ভবিষ্যপুরাণ 
হইতেও বহু বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। তৎপরবতাঁ 'নবন্ধকার রামকৃষ্ণের রচিত 
নিবন্ধের নাম 'দুর্গার্ঠনকৌমুদী'। মিথিলার প্রাসদ্ধ স্মার্তপাণ্ডত বাচস্পাঁত 
মশ্র (১৪২৫--১৪৮০) তাঁহার পক্ুয়াচিন্তামাণ' এবং 'বাসন্তাীঁপূজাপ্রকরণ' গ্রল্থ- 
দ্বয়ে দুর্গাদেবীর মন্ময়ী প্রাতমার পৃজাপদ্ধাতি বিবৃত করিয়াছেন । 'বাচস্পাত 
রঘুনম্দনের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। বিখ্যাত বৈষণবকাঁব ধিদ্যাপাতি (১৩৭৫-_ 
১৪৫০) তাঁহার 'দুর্গাভান্ততরঞ্ঠিণ?” গ্রন্থে (১৪৭১৯ খ্ীঃ) মৃল্ময় দেবীর পৃজা- 
পদ্ধাত বর্ণনা কাঁরয়াছেন। রঘনন্দনের গর: শ্রীনাথের দুগ্গোৎসবাঁববেক গ্রল্থে 
উত্ত পদ্ধতির আলোচনা পাওয়া ষায়। শৃূলপাির 'দর্গোৎসবাববেক' ও বাসন্তী- 
বিবেক' এবং দুগ্গোৎসব-প্রয়োগ' নামক তিনখানি নিবন্ধ পাওয়া যায়। জীমৃত- 
বাহন তাঁহার 'দুর্গোৎসব-নির্ণয়। গ্রল্থে মুল্সয়ী দেবীপূজার কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন। বাঙলার এই ব্রাহ্মণ পশ্ডিতদ্বয় পরস্পরের সমসাময়িক ছিলেন এবং 
দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধে আবিভূতি হন। শুলপাঁণ তাঁহার পূর্ববর্তী স্মাতি- 


৭৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


নিবন্ধকারদ্বয় জীকন ও বালকের বাক্যাবলা উদ্ধার কাঁরয়াছেন। বাঙলার প্রাচীন- 
তম স্মাতিনিবন্ধকার ভবদেব ভট্ট তাঁহার গ্রন্থে জীকন, বালক ও শ্রীকরের বহু 
বাক্য উদ্ধার কাঁরয়াছেন। জীকন ও বালক বাংলার সেন রাজাদেরও পূর্ববর্তাঁ 
ছিলেন এবং ভবদেব ভট্ট ছিলেন একাদশ শতকের রাজা হরিবর্মদেবের প্রধান 
মন্ত্রী” 

উপার-উন্ত তথ্যগাঁলর প্রাত দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয়, সম্ভবতঃ দবাদশ- 
ত্রয়োদশ শতক হইতে দুর্গাপূজা বাঙলাদেশে প্রচলিত আছে। পূজাবাঁধ রাঁচিত 
হইবার পূর্ব হইতেই পূজা প্রচলিত থাকে । কিছাদন পূজা প্রচলিত থাকলেই 
পরে বিধির প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়-ধর্মের ইতিহাসে এইর্‌পই সাধারণতঃ 
দেখিতে পাই। 'বদ্যাপাত ষে 'দুগ্গাভান্ততরাঁঙ্গণ? গ্রল্থ রচনা করিয়াছিলেন 
তাহা সম্ভবতঃ মিথিলায় [সংহরাজাগণের মধ্যে সমরাবিজয়ী ধীরাসিংহের আদেশে 
(মতান্তরে ধীরিংহের পিতা নরাসংহদেবের আদেশে), ; আদেশ পাইয়াই বিদ্যা- 
পাত পৃজাবাঁধ লিখিতে আরম্ভ কাঁরলেন। ির্‌পে 2 'দৃষ্টৰা িবন্ধাস্থাতং' 
-_এ বিষয়ে পূর্ববতাঁ ষে 'নবন্ধ-সকল ছিল তাহা দেখিয়া । প্রথমে হয়ত পূজা- 
বাঁধ সংক্ষস্ত ছিল; রাজা ও তৎস্থানীয় ব্যান্তগণের পূজায় উৎসব-অনূম্ঠান 
জাকিজমকও যত বাঁড়য়া যাইতে লাগল, পৃজাবিধানও সম্ভবতঃ ততই বার্ধত- 
কলেবর হইতে লাগল। 

বর্তমানে আমরা বাঙলাদেশে যেভাবে দূর্গাপূজা করি, তাহা সম্ভবত ষোড়শ 
শতকে প্রচলিত হইয়াছে । এ সম্বন্ধে প্রচালত বি*বাস এই, আকবরের রাজত্বকালে 
মনুসংহতার বঙ্গদেশন প্রাসদ্ধ টীকাকার কুল্লুক ভট্ের পুত্র রাজা কংসনারায়ণ 
নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রাতমায় দুর্গাপূজা করেন। কাঁথত হয়, কুল্পক ভট্রের পিতা 
উদয়নারায়ণ যজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক হইয়া রাজসাহী জেলার অন্তর্গত তাঁহরপুরের 
রাজপুরোহিত পাণ্ডত রমেশ শাস্ত্রী মহাশয়ের উপদেশ প্রার্থনা করেন; রমেশ 
শাস্তী তাঁহাকে দুর্গাপূজা কারবার উপদেশ দেন এবং নিজেই একখানি 
দুর্গাপ্জাপদ্ধাত রচনা করেন। অত্যন্ত জবিজমক-সহকারে সেই পূজা সম্পন্ন 
কাঁরয়াছিলেন সম্ভবতঃ উদয়নারায়ণের পৌন্র রাজা কংসনারায়ণ। 

বাঙলাদেশে কালীপূজার ইতিহাস আলোচনা কাঁরলে দোখতে পাই, কৃষ্ণানন্দ 
আগমবাগশ-সঙ্কলিত সংপ্রাসদ্ধ 'তল্সার' গ্রন্থে কালীপূজার বিধান সংগৃহীত 
হইয়াছে । বাঙলাদেশে 'কালণ' নানা প্রকারের আছেন; 'তন্বসারে' আমরা 'বাঁবধ 
প্রকারের কালীর সাধনার পদ্ধাত দেখিতে পাই। প্রচালত মতে কৃষ্ণানন্দ আগম- 
বাগীশকে চৈতন্যদেবের সমসামায়ক মনে করিয়া ষোড়শ শতকের লোক বালয়া 
ধরা হয়। কিন্তু পণ্ডিতগণ এই কালকে স্বীকার করেন না; তাঁহারা কৃষ্কানন্দের 


৯১ ঈশানচন্দ্র শর্মা কর্তৃক অনাদিত ও মদ্রিত গ্রন্থের সমাপ্তিতে আছে, ধারাসংহদেব- 
পাদানাং সমরধিজয়িনাং,কৃতৌ দর্গাভন্তিতরাঙ্খাণী পাঁরপর্শা। 


দেবীর 'বাচন্র ইতিহাস ৭৫ 


'তন্ধ্সার'-নামক তন্নশাস্তের সার-সঙ্কলন-গ্রল্থকে পরবতর্ণ কালের গ্রল্থ বাঁলয়া 
মনে করেন। তিল্্সারে'র মধ্যে কালী- বা শ্যামা-পূজার "বাঁধ ব্যতশত তারা, 
ষোড়শী, ভুবনেশ্বর, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, বগলা প্রভাতি মহাঁবদ্যাগণের সাধন 
বাধও সঙকালত হইয়াছে। কৃষ্ণানন্দ ব্যতীত তাল্লিক সাধনা ব্রিয়াকলাপাবাঁধ 
সম্বন্ধে গ্রল্থরচাঁয়তৃরূপে ব্রজ্মানন্দ ও সর্বানন্দের প্রাসাদ্ধ সমাধক।১২ ব্রহ্মানন্দ 
পূর্ণানন্দের গুরু ছিলেন এবং আনৃমানিক খুশম্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম 
বা মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছলেন। ইণ্হার রাঁচিত 'শান্তানন্দতরাঙ্গণী'তে ' 
শান্তাদগের আচার-অনুষ্ঠান বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; দ্বিতীয় গ্রল্থ 
'তারারহস্যে তারার উপাসনা ববৃত হইয়াছে। ব্রহ্গানন্দের শিষ্য পূর্ণানন্দ 
পরমহংস ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের লোক। তাঁহার রাঁচত শ্যামারহস্যে 
কালীর উপাসকের আচার-অনুজ্ঠান বার্ণত হইয়াছে। অপর একজন গ্রল্থকার 
(সম্ভবতঃ প্রকৃত নাম শঙ্কর আগমাচার্য) 'গৌঁড়ীয় শগ্কর' নামে আভহিত হন। 
১৬৩০ খাম্টাব্দে লিখিত তাঁহার 'তারারহস্যবৃত্তিকা"-গ্রল্থে তারার উপাসকের 
আচারাঁদ বিবৃত হইয়াছে। 

বর্তমান কালে যে-সব স্থানে নিত্য কালণপূজার প্রথা রাঁহয়াছে বা বিশেষ 
কোনও উপলক্ষে 'মানীসক'করা কালীপ্‌জার ব্যবস্থা হয়, ইহা ব্যতীত সাংবং- 
সারক কালাীপূজার বাঁধ হইল দীপালি-উৎসবের 'দিনে। দীপাল-উৎসবের 
দিনে এই কালীপ্‌জা বা শ্যামাপূজার বাধ সর্বপ্রথমে সম্ভবতঃ পাওয়া যায় 
১৭৬৮ খ্াঁম্টাব্দে রচিত কাশীনাথের 'কালনসপর্যাবাঁধ' গ্রন্থে।» কাশীনাথ 
এই গ্রন্থে কালপৈজার পক্ষে যেভাবে য্াীন্ত-তরবরে অবতারণা কাঁরয়াছেন, 
তাহা দোঁখলেই মনে হয়, কালপৃজা তখন পর্যন্ত বাঙলাদেশে সৃগৃহীত ছিল 
না। কালীপূুজা বিষয়ে একটি সংপ্রচীলিত প্রবাদ এই যে, নবদ্বীপের মহারাজা 
কৃষ্চন্দ্রই এই পুজার প্রবর্তন করেন এবং তিনি আদেশ দিয়াছলেন যে, তাঁহার 
প্রজাদের মধ্যে যাহারা কালণপূজা কাঁরতে অস্বীকৃত হইবে, তাহাদিগকে কঠোর 
দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। এই আদেশের ফলে প্রাত বংসর দশ সহন্ত্র কারয়া 
কালীমূর্তি পঁজত হইতে লাগিল। কাঁথত আছে, কৃষ্ণচন্দ্রের পোল ঈশানচন্দ্ 
সহন্ত্র সহম্ত্র মণ নৈবেদ্য এবং সহম্্র সহম্্র খণ্ড বস্ত এবং সমপাঁরমীণ অন্যান্য 
উপচারে কালী-দেবীর প্‌জা করিয়াছিলেন। রটন্তাঁ চতুর্দশীর রান্রতে (মাঘের 
কষা চতুর্দশীতে) কালীপৃজার কথা “্মৃতিসমূচ্চয়'গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যায়। 
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৭৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহৃত্য 


গোবিন্দানন্দ, শ্রীনাথ আচার্য চড়ামাঁণ, বৃহস্পাতি, রায়মূকুট এবং কাশীনাথ 
তর্কলঙগ্কার ইহার উল্লেখ কারয়াছেন।৯০ 

এই দেবী-পৃজার ইতিহাসটাই বাঙলাদেশের শান্তধর্মের ক্ষেত্রে প্রধান কথা 
নহে; প্রধান জিনিস হইল দেবীকে অবলম্বন করিয়া বাঙলার তল্র-সাধনা, এই 
তল্ল-সাধনা মৃখ্যভাবে যুস্ত হইয়া গিয়াছল কালী-সাধনা এবং দশমহাবিদ্যার 
সাধনার সঙ্গে, এবং খুগস্টগয় ষোড়শ শতক হইতে আমরা কালী এবং অন্যান্য 
দশমহাবিদ্যার সাধনা অবলম্বনে বিখ্যাত শান্ত-সাধকগণের কথা জানতে পারি। 
আমরা পূর্বে কালশপূজার বিধান রচাঁয়তর্‌পে কৃষ্কানন্দ, ব্রহ্মানল্দ, পূর্ণানন্দ 
প্রভীতির উল্লেখ করিয়াছ; ইঞ্হারা সাধকও 'ছলেন। অন্যান্য সাধকগণের মধ্যে 
ষোড়শ শতকের সর্বানন্দ ঠাকুর অতিশয় প্রাসদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । ন্রিপরা 
গার যার রান গার অিরাদা রর বমি পা ডা গঠন 
দেহের উপরে বাঁসয়া সাধনায় 'সাদ্ধলাভ কারয়াছিলেন এবং দশমহাবিদ্যার 
সাক্ষাৎ লাভ করিতে পাঁরিয়াছলেন বলিয়া প্রাসদ্ধি আছে। তাল্লমিক সাধনার 
ক্ষেত্রে তাঁহার বংশধর তাঁল্লক সাধকগণ 'সর্বাবদ্যার বংশ বাঁলয়া খ্যাত। তন্তর- 
সাধনার ক্ষেত্রে 'অর্ধকাল+'রও প্রাসাদ্ধ আছে। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে 
ময়মনাসংহ জেলার অন্তর্গত ম্তাগাছার সমশপবতর্ঁ পাঁণ্ডতবাঁড় গ্রামে 
দবজদেব্-নামক সাধকের গৃহে ইনি কন্যারূপে আঁবর্ভূতা হন। তাঁহার নাম ছিল 
জয়দুগ্গা, তিনি স্বয়ং মহেশ্বরশী বলিয়া প্রবাদ । তাঁহার দেহের অর্ধেক কৃফবর্ণ 
ও অর্ধেক গৌরবর্ণ ছিল বলিয়া তাঁহার অর্ধকালণ নাম হইয়াঁছল ।১৯* গোঁসাই 
ভট্টাচার্য নামে খ্যাত রত্গর্ভ-নামক সাধক ঢাকা জেলার মায়ৈসারের দগম্বরী- 
তলায় বীরাচারে 'সাঁদ্ধ লাভ কাঁরয়াছলেন বাঁলয়া প্রাসাদ্ধ আছে । কাঁথত হয়, 
ইনি প্রাসদ্ধ 'বারভূঞা'র মধ্যে চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের গুরু ছিলেন। প্রায় 
শত বর্ষ পূর্বে বীরভূম জেলার তারাপনঠের নিকট আটলাগ্নামে সাধক বামা- 
ক্ষেপার জন্ম হুয়: তারাপণঠ তাঁহার সাধনা ও 'সাদ্ধর স্থান। 

সাহত্যের ভিতর "দিয়া শান্তসাধকরূপে সর্বাপেক্ষা প্রাসাদ্ধি লাভ কাঁরয়াছেন 
অন্টাদশ "শতকের মধ্যভাগে সাধক রামপ্রসাদ সেন। বাউলা শান্ত-পদাবলীর 
তিনিই প্রবর্তক । তাঁহার প্ররে সাধক কমলাকান্ত, গোবিন্দ চৌধুরা প্রভাতি বহু 
সাধক শান্ত গান রচনা কারয়াছেন।১ দক্ষিণে*্বরৈর মা 'ভবতারিণী'র মান্দিরের 
পূজার শ্রীরামকৃফদেব বাঙলার এই শান্ত-সাধনাকে বিশ্বাবখ্যাত কাঁরিয়া 
গিয়াছেন। যোঁগিপ্রবর শ্রীঅরবিন্দ বাঙলার শান্ত-সাধনার অন্তর্গঢ় রহস্যকে 
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দেবীর বিচিত্র ইীতহাস ৭৭ 


তাঁহার অখন্ড মহাযোগের সাঁহত যুন্ত করিয়া সূক্ষত্র এবং ব্যাপক দার্শীনক 
রূপ দান করিয়াছেন। 

আমরা উপরে আতি সংক্ষেপে বাঙলাদেশে মাতৃপূজার যে ইতিহাস আলো- 
চনা করিলাম, তাহাতে দেখিতে পাইলাম যে, স্বাভাবিকভাবেই দুর্গপূজা 
কালনপৃজা অপেক্ষা প্রাচীনতর কালে এদেশে প্রবার্তত হইয়াছে। শুধু তাহাই 
নয়, আমরা একথা পূবেই বাঁলয়াছ যে, পৃূজাকে অবলম্বন কাঁরয়া ধর্মোৎসবের 
ব্যাপকতায় দুর্গাপূজা অদ্যাবাধ বাঙালীর সর্বপ্রধান পৃজা। এখনও আমরা 
সাধারণভাবে পজা' বলিতে শারদীয়া দুর্গাপূজাকেই মনে কার; 'পৃজা 
আসতেছে. এবারে পূজা কোন্‌ মাসে' প্রভৃতি ক্ষেত্রে পৃজা' কথার লক্ষ্য কি, 
তাহা কাহাকেও বাঁলয়া দিতে হয় না। কন্তু “দুর্গাপূজা আমাদের সাংবংসরিক 
উৎসব-বিশেষ মান্র। সাংবৎসারক পূজা ব্যতীত দুর্গার কোনও নিত্যপজার 
প্রচলন তেমন কোন অগ্চলে দোঁখতে পাই না।৯ রোগে, শোকে, দৈব-দার্বপাকে 
সন্কল্পপূর্ক চণ্ডীপাঠ বা দুগ্নানাম জপের ব্যবস্থা শান্তি-স্বস্ত্যয়নের অঞ্গ- 
রূপে দেখা যায়। কিন্তু এই-সব ব্যতত সাধনার ক্ষেত্রে দুর্গার তেমন কোনও 
প্রাধান্য দেখিতে পাই না। শারদীয়া দুর্গাপূজার পর হইতে আরম্ভ করিয়া 
বসন্তকাল পর্যন্ত দেবীকে আমরা নানার্পে পূজা করিয়া থাঁক। লক্ষনীপুজা, 
কালশপুজা, অন্নপূর্ণাপূজা, জগদ্ধান্রীপূজা, সরস্বতীপৃজা- সর্বশেষে বসন্ত- 
কালে দেবীর বাসন্তী মূর্তির পৃজা- ইহার মধ্যে এক কালীশপূজা ব্যতশত আর 
সবই সাংবংসরিক পুজা । “শান্ত-সাধনার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে প্রাধান্য লাভ 
কাঁরলেন সাধারণভাবে কালী-বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দশমহাবিদ্যার অন্য কোনও 
রুপ। ৃ 

বাঙল্যুদেশের শান্ত-সাধনার ক্ষেত্রে কালী-দেবীরই যে প্রাধান্য দোখতে পাই 
ইহার কারণ কঃ দুর্গাকে পিছনে ফোঁলয়া তান এইরূপে কখন ভাবে 
সম্মুখে আগাইয়া আসলেন? এই প্রশ্নটির উত্তরের কথা আমাঁদগকে নানা 
দিক হইতৈ ভাবতে হইবে । এ-বিষয়ে সর্বপ্রথমেই একটি তথ্য আতশয় প্রধান 
এবং -স্পন্ট হইয়া দেখা দেয়। শারদীয়া দুগাপুজায় পূজা অপেক্ষা উৎসব- 
আনন্দের দিক্টাকেই আমরা বড় করিয়া পাইয়াছি। এই উৎসব-আনন্দের রূপপটা 
যে ভান্তহীন জাঁকজমক-প্রধান বিংশ শতাব্দীতেই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে তাহা 
নহে, শারদীয়া পৃ্জার প্রথমাবধিই এই জিনিসাট আমরা লক্ষ্য কষ্জ্র। দুর্গা- 
পৃঞজজাকে আমরা শস্য-সম্পদশাস্ত-রুপিণী মায়ের আগমনী-উৎসব বাঁলয়া 
জানি, অথবা তাহাকে বিজয়োৎসবের সাঁহত যুক্ত করিয়া 'লইয়াছি। শবজয়া” বা 


১৭ কোনও কোনও মান্দরে অবশ্য হরগোরণী বা হরপার্বতশর নিত্যপুজা প্রচালত' আছে। 
দৃই-একটি মান্দরে ধাতুনার্মতা দুগ্গা-দেবীর নিত্যর্পজাও প্রচলিত আছে। 


৪8৮ . ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


'দশহরা' (দশেরা) আমাদের দুর্গাপ্জারই অঙ্গ। এই বিজয়-উৎসব কিসের 
বজয় তাহা আজ আমরা স্পম্ট কাঁরয়া জান না, কেহ বাল রাম কর্তৃক রাবণ- 
বধের পর গবজয়োংসব, কেহ বাল প্রাচীনকালে বর্ষার অত্যয়ে শরৎকালে রাজা- 
মহারাজাদগের 'দিশ্বিজয়-যান্রায় দেবীপূজার উৎসব; মূল বিজয়োৎসব যাহাই 
হোক না কেন, আজ পর্যন্ত মধ্যভারত ও পশ্চিম ভারতের বহ? স্থানে 'দশেরা' 
বা বিজয়া-উৎসবের 'দনে দলবদ্ধভাবে বিজয়-আভযানের অনুকরণ করা হয় 
এবং বিজয়ের সাফল্য-চিহস্বরূপ লোকগণ শমীশাখা অথবা শমশাখার অভাবে 
অন্য কোনও বৃক্ষশাখা ভাঁঙয়া হাতে করিয়া বিজয়োল্লাসে বাড়তে ফিরিয়া 
আসে। 

দুর্গাপূজার প্রথমাবাধ সবই উৎসব; সে উৎসব একজনের নয়, যাঁহারা 
বাঁড়তে প্রাতিমা গড়াইয়া পূজা করেন শুধু তাঁহাদের উৎসব নয়, যাহারা পুজা 
করেন এবং যাঁহারা না করেন সকলেরই উৎসব- ইহা বাঙলার শৈবংশান্ত-বৈষধ- 
সৌর-গাণপত্য-নার্বশেষে-এমন কি কিছাঁদন পূর্ব পর্যন্ত 'হিন্দু-মুসলমান- 
'নার্বশেষে- আমাদের জাতীয় উৎসব । বাড়তে পূজা করি আর না করি, নব- 
বস্ত এবং নব পোশাক-পাঁরচ্ছদ সকলকেই পারিতে হইবে, পাঁরবার-পাঁরজন 
আত্মীয়স্বজন আড়শী-পড়শী লইয়া আনন্দ-কোলাহল এবং খানিকটা 'দীয়তাং 
ভূজ্যতাং' রব 'ছীদন পূর্ব পর্যন্তও বাঙলার ঘরে ঘরেই শোনা যাইত । তাহার 
পরে বিজয়ার পরে দেখা-সাক্ষাৎ প্রণাম-আশীর্বাদ-ইহা ত ধাঁন-দারদ্র- 
নার্বশেষে সকলেরই অবশ্যকরণীয়। 

এইসব বাঁহরঙ্গ উৎসব-অনুম্ঠানের কথা ছাঁড়য়া দিয়া পূজান্ঠানের কথাই 
যাঁদ আলোচনা কার তবেও দোঁখ, আনূষ্ঠানিকভাবে দুর্গাপূজা শুধুমান্ত্ ভন্তি- 
উপচারে হইবার জিনিস নয়, যথেষ্ট পাঁরমাণে সঙ্গাঁত-সম্পন্ন না হইলে কেহ 
দুর্গাপূজা সংজ্ঞুভাবে সম্পন্ন কারতে পারেন না। প্রথমতঃ বাঁহর্বাঁটতে 
একখান মন্ডপ” গৃহ চাই; প্রাতিমা-নির্মাণে ব্যয় আছে; তিন 1দবসব্যাপী 
পূজার উপচার যথেষ্ট প্রয়োজন; তদ্‌পরি ছাগ-মহিষাঁদর বালবাধ আছে। 
এক মহাম্বঈমীর দিনে দেবীকে স্নান করাইবার যে ব্যবস্থা রাহয়াছে বাধপূর্বক 
তাহা করিতে গেলে যথেম্ট সঙ্গতি, উদ্যম ও প্রচেন্টার প্রয়োজন । বাদ্য-বাজনার 
প্রাচুর্যও এ-ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই বাঞ্ছনীয় ।. আরও একটি জিনিস লক্ষ্য 
করতে পার, দুর্গাপূজা শুধু পুরোহতের দ্বারা হইবার নহে; এখানে 
পুরোহিতের সহিত. কুমার, নট্র, মালাকর, ভূ"ইমালী- এমন কি ধোপা-নাপিত 
প্রভৃতি সকলের প্রয়োজন। আমরা দেখিয়াছি, দশহরার পরান প্রত্যুষে যে 
পর্যন্ত নাপিত আসিয়া কাংসানার্মত দর্পণে মূখ দর্শন করাইয়া না গিয়াছে 


৯৬ যোগেশচন্দ্র রায় বিদযানাধ মহাশয়ের মতে দশেরা_ দশ-রা, দশ রানি; নবরান-ব্রতের 
পরে দশ-রা উৎসব। 
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সে পর্যন্ত আমাদের বিছানা ছাড়িয়া উঠিবার 'বাঁধ ছিল না; বোধনের পূর্বে 

আসিয়া 'বিল্বশাখা প্রাতষ্ঞার "খোলা" পাঁরজ্কার না কারয়া দলে 
পূজানুষ্ঠানের অঙ্গহান হইল বাঁলয়া আমাদের সংস্কার ছিল; মালাকর আ'সয়া 
নববস্তে অবগ্ণ্ঠনবতা নবপান্রকার নাকের জন্য শোলানারত খাঁচার আকৃতি 
একটি নোলক যথাসময়ে জোগান না দিলে প্রাতমাকে আমরা অপূর্ণ মনে 
কাঁরতাম। 

বাঙলাদেশের দুর্গাপূজার ইতিহাস ও প্রকৃতি বিচার কারলে বোঝা যাইবে, 
এই ব্যাপক সাংবৎসারক উৎসবের সাঁহত মধ্যযুগের ক্ষুদ্র সামল্ততন্ত এবং 
পরবতর্ঁ কালের জাঁমদারী-তালুকদারা-তল্তের যোগ রহিয়াছে । কিছাদন পূর্ব 
পর্য্ত শহরাণ্ণলের ধনী জাঁমদারগৃহের দুর্গাপূজার উৎসবের প্রাসাদ্ধি ছিল। 
গ্রামালেও মহাসমারোহে বাৎসাঁরক দঃরশাপূ্জা জামদার-তালুকদারগণের 
মর্যাদারই একটা প্রধান চিহু বালয়া পাঁরগাঁণত হইত। দোল-দুগ্গোধসব 
ক্রিয়ান্বিত বাঁনয়াদী পাঁরবারের অবশ্যকরণীয় অনুষ্ঠান 'ছিল। 

দর্গাপৃূজার এই উৎসব-প্রধান রূপটি যে বাঙলাদেশের মধ্যযুগে (অর্থাৎ 
দ্বাদশ হইতে অন্টাদশ শতকে) এবং আধুনিক ষুগেই গাঁড়য়া উঠিয়াছে তাহা 
নয়; এই পূজার আদিতেই ইহার উৎসব-রূপ ছিল। দেবীপূজার সাঁহত 
শস্যোংসবের যোগের কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা কাঁরয়াছি; 'বিজয়া- 
উৎসবের যোগের কথাও ছু পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। শ্রদ্ধেয় যোগেশচন্দ্র রায় 
বিদ্যানাধ মহাশয় মনে করেন, শারদীয়া পূজার মূলে সবটাই উৎসব, শরৎ- 
কালীন নববর্ষের উৎসব। এ 'বষয়ে তিনি তাঁহার প্‌জা-পার্বণ গ্রম্থখানিতে 
িখিয়াছেন,-, 
হইয়াছে ? গৃহস্থ কাহার আগমন প্রতীক্ষা কারতেছে? সে জানে না, শরৎখাতুর ; 
জানে না নববর্ষের আহ্বান অন্তরে অনুভব করে। 

“ইহার উৎপাত্ত চিন্তা কারতেছি। খগৃবেদের ধাঁষগণ রাবির উত্তরায়ণ হইতে 
ব্খসর আরম্ভ করিতেন। হিম অর্থাৎ শীত খতুতে আরম্ভ এই কারণে*তাঁহারা 
শহম' শব্দে বংসর বুঝিতেন। শত হিম বলিলে শত বৎসর বৃঝাইত' খৃষ্টান 
জাতি শীত খতু হইতে বৎসর ত্যরম্ভ করে। ২২শে [ডিসেম্বর উত্তরায়ণ, ২৩শে 
হইতে নূতন বর্ষ আরম্ভ করা উচিত, কিন্তু ভ্রমে ১লা জানুআি আরম্ভ করে। 
এইর.প, খগবেদের খাঁযগণও হিম খাতু হইতে বংসর গাঁণতেন। কতকাল পরে 
কে জানে, তাঁহারা শরৎ ধাতু হইতেও আর এক বংসর গণিতে আরম্ভ করেন। 
এই বংসরের নাম শরং। 'শতং শরদঃ জীবতু” শত শরৎ বাঁচয়া থাক, এইর্‌প 
আশীবচন ছিল। ইহা অদ্যাপ শুনিতে পাই। আমরা সে দুই বৎসরই গিয়া 
আঁসতেছি, কন্তু জান না। আমরা ১লা বৈশাখ বংসর ধরিতোছি, কিন্তু এই 


৮০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


রীতি বেশী দিনের নয়। মান্র ১৬২১ বংসর পূর্বে ২৪১ শকে, ইং ৩১১ সালে 
ইহার আরম্ভ হইয়াছে; তাহাও ভারতের সবর্ত নয়৷ 

“বোদক যজ্ঞের দিন নির্ণয়ের 'নামত্ত কয়েকটি সূত্র প্রণীত হইয়াছিল। 
সে সকল সূত্র এখনও আছে, নাম বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ। খৃঃ পৃঃ চতুর্দশ শতাব্দে 
এই সকল সূত্র রচিত হইয়াছিল। তাহাতে আছে, পৌষ অমাবস্যার উত্তরায়ণ। 
অতএব তদবাঁধ আট মাস আট তাঁথ গতে আ্বন শুক্রাম্টমী গতে নবমীতে 
শরৎ প্রবেশ হইত। বর্ষা ও শরতের সম্ধিক্ষণেই দুর্গাপূজার সন্ধিক্ষণ। এই 
কারণেই দুর্গাপূজায় সন্ধিক্ষণের মাহাত্ম্য । কিন্তু এই গণনা স্থূল; সূক্ষম গণনায় 
আমাদের বর্তমান পাঁজতে নবমীতে নয়, দশমীতে শরৎ প্রবেশ হয় এবং সেই 
ণাঁধ অনুসারে দশমণীতে বিজয়া হয়। সোঁদন বিজয়োৎসব ৷ সেই উৎসবের জন্যই, 
নব বৎসরের নবসং্ষকে অভ্যর্থনা কারবার জন্যই আমরা গৃহদ্বার মাজত ও 
সাঁজ্জত করি; নিজ দেহ নববস্তে শোভিত করি।. 

রে ভারে কনো জাজ 
লোকে নবরান্্ ব্রত করে । আশ্বনের শুক প্রাতপদ হইতে নবমী পর্যন্ত নবরান্র, 
নয় দনের-ব্লত। পরাঁদন দশরান্র, সংক্ষেপে দশ-রা। সে সে প্রদেশের লোকে 
'দশরা' পরব বলে দেশহরা নয়)। 'দশরা'তে নববর্ষের প্রথম রাবর উদয় হইবে। 
এই জন্যই উৎসব বা আনন্দ-প্রকাশ। 

“শরদোংসব অলজ্পাঁদনের নয়, সাড়ে ছয় হাজার বৎসর এই উৎসব চাঁলয়া 
আসতেছে । দুর্গোৎসব নয়, শরদোৎসব; শরৎ ধাতু প্রবেশ জনিত উৎসব |”. 
_ আচার্য রায় মহাশয়ের এই মত সর্বাংশে গ্রহণীয় না-ও হইতে পারে; কল্তু 
শারদীয়া দুর্গাপূজা যে শুধু দুর্গাপূজা নয় মূলেও যে হহার একাঁট উৎসব- 
প্রকীতি ছিল এবং পরবতর কালেও যে নানা উৎসব ইহার সহিত, নানাভাবে 
মালিয়া মশিয়া এক হইয়া গিয়াছে সেই কথাটাই এই প্রসঙ্জে বিশেষভাবে 
লক্ষণীয়। 

দুর্গাপূজায় এই উৎসব-প্রাধান্যের জন্যই মনে হয় সাধনার ক্ষেত্রে দুর্গা 
প্রাধান্য*'লাভ করিলেন না, কারলেন কালী এবং দশমহা বিদ্যার অন্যান্য দেবীগণ। 

শুধু" এইটুকুই নয়, ইহার মধ্যে আরও কিছু কথা আছে। বাঙলা শান্ত- 
সাধনার ক্ষেত্রে কালী-প্রাধান্যের ভিতরে আরও অনেক তথ্য নিহিত আছে বলিয়া 
মনে হয়। 

বিভিন্ন পুরাণ এবং উপপুরাণের মধ্যে কালীর কথা যেভাবে পাওয়া যায় 
তাহাতে মনে হয়, প্রথমতঃ এই উপপুরাণকারগণ নানাভাবে দেখাইবার চেষ্টা 
করিয়াছেন কাল এবং পার্বতী-দেবী (তাঁহার উমা, দুর্গা, 'গোরী, চণ্ডী সর্ব- 
রূপে) আভিন্না এবং এই কাঁরয়া কালী-দেবীকে প্রথমে মহাদেবীর্পে.স্বীকৃতা 
এবং প্রাতচ্ঠিতা করিয়া লইতে হইয়াছে। ইহার পরে দ্বিতীয় রকমের চেস্টা 
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দেখিতে পাই, কালীই যে মূল দেবী এবং পার্বতী দেবী তাঁহার উমা, গৌরা, 
দুর্গা, চণ্ডী প্রভাতি সর্বরূপেই এই সর্বমূলা কালন-দেবী হইতেই প্রসৃতা, সেই 
মূলা দেবীরই রূপভেদ-মান্র। এইভাবেই কালিকা বা কালী-দেবীকে প্রধানা 
কাঁরয়া উমা, গৌরী, দুর্গা, চন্ডী রুপধারণ দেবীকে মূল হইতে প্রসৃতা দেবী 
করিয়া তৃলিবার চেস্টা হইয়াছে। খিল হরিবংশে দেখি, বাণপুরে উষাসহ 
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মধ্যে দেবী একাদকে যেমন চস্ডী, কাত্যায়নী, বিষফুভগিনী, ' তাং 
নন্দগোপস্য নান্দিননং' প্রজ্ঞা, দক্ষা, শিবা, সোম্য- আবার রা দেবীর 
সম্বন্ধে বলা হইয়াছে--কালীং কাত্যায়নীং দেবীং ভয়দাং ভয়নাশনীম্‌ 
(১২০ অধ্যায়)। 'দেবীপুরাণে'র মধ্যে কালিকা বা কালীকে বহস্থানেই মূল- 
দেবীর সাহত আভন্লা-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । এক স্থলে দোঁখতে পাই, 
পূর্কালে নন্দী মহৎ যোগাভ্যাসের দ্বারা জগদ্‌গুরু দেবদেবকে আরাধনা 
কারয়াছলেন; আরাধনায় তুষ্ট হইয়া দেবেশ্বর শম্ভু নন্দীকে বর প্রার্থনা করিতে 
বাললেন; নন্দী উমাদেহার্ধধারী শিবের নিকট পপদমালা মহাবিদ্যা' প্রার্থনা 
করলেন; তখন সেই উমাদেহার্ধধারী মহাদেব যে 'পদমালা বিদ্যা" বর্ণনা 
কারলেন তাহার আরম্ভেই দোখ-“৩ নমো ভগবাতি চামুন্ডে *মশানবাঁসান 
খটবাঙ্গ-কপাল-হস্তে মহাপ্রেত-সমার্‌ট়ে”৯ ইত্যাদ । এ-জাতীয় মন্ত্র দোঁখলেই 
বেশ বোঝা যায় এই যুগে চামুন্ডা কালী মহাদেবীর সঙ্গে আত সহজেই 
আঁভন্নতা লাভ করিয়া আছেন। দেবীর কালী নামটি অন্যান্য নামের মধ্যে 
অন্যতম বলিয়া গৃহীত দেখি। 
প্বৌরী কালী উমা ভদ্রা দুর্গা কান্তঃ সরস্বতী। 
মঙ্গলা বৈষ্ঞবী লক্ষী শিবা নারায়ণশ ক্রমাৎ 0২০ 

বিশেষরূপে লক্ষণীয় কালী বা কাঁলকার মূল পার্বতশ-দেবরূপে বর্ণনা 
এবং গোৌরণীর তজ্জাতত্ব। এই কাঁহনীর মতে দক্ষকন্যা সতী পাঁতনিন্দার জন্য 
দেহত্যাগ করিয়া পুনরায় শিব-লাভের জন্য পার্বত কালর্পে হিমালয়ের 
কন্যাত্ব স্বীকার করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । কোথায়ও তাঁহার বর্ণনা দেখি 
শ্যামজলদাভা, কোথায়ও দৌখ নীলোতপলদলচ্ছাব। এই 'হিমাচল-সুতা' কালীর 
সহিতই মহাদেবের পাঁরণয় হয়; কঠোর তপস্যাদ্বারাই এক সময়ে কালণ তপ্ত- 
কাণ্টনাভ গৌরীদেহ লাভ করিয়াছিলেন। সৌর-পুরাণে ও পদ্ম-পুরাণে এই 
কাঁহনীর বিস্তৃত বিবরণ আছে । মৎস্য-পুরাণ এবং শিব-পুরাণেও এই কাহিনী 
দেখিতে পাই। 


৯৯ ১ম অধ্যায়। এই মন্দ গড়র-পূরাণ, ৩৮শ অধ্যায়েও ধৃত দেখিতে পাই। 
২০ দেবী-পুরাণ ৬০ অধ্যায়। এই শ্লোক এবং এ-জাতীয় শ্লোক অন্য পুরাণেও দেখা যায়। 


চি. 


৮২ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


এই কাহিনীর সর্বাপেক্ষা বিস্তার কাঁলকা-পুরাণে। সৌর-পুরাণে দো, 
খধাষগণ সতের নিকট প্রশ্ন করিয়াছলেন-__ 
রুহি মে দেবদেবেশ বিবাহং পরমৌম্ঠনঃ। 
কাল" হৈমবতী গৌরী পৃনর্জাতা কথং বিভো॥ 
উত্তরে সত বলিয়াছিলেন__ 
যা সা দক্ষসৃতা দেবী সতী ন্রেলোক্যপৃজিতা। 
ত্যন্তবা দাক্ষং শরীর বভুবাচলকন্যকা ॥ 
নাম্না কালীতি বিখ্যাতা বিশ্বরূপা মহেশ্বরা। 
জগচ্চৈতন্যর্পা চ জগচ্চৈতন্যবোধিনী॥ 
তাহার পরে সেই হিমাচল-কন্যা পার্বতী কালী 1হমালয়েরই এক প.ণ্াস্থানে 
1শবলাভ কামনায় তপস্যা কাঁরতেছিলেন, তখন তারকাসুরের উৎপাত আরম্ভ 
হইল; তখন ইন্দ্রের অনুরোধে অকালবসন্ত-সহায়ে রীতিসহ মদন এই কালন- 
দেবীকে লইয়া যোগমণন মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ করিতে গেলেন_ পরে “কুমার- 
সম্ভবে' বার্ণত সমস্ত ঘটনার সধাক্ষপ্ত বর্ণনা । 
পদ্ম-পুরাণের সৃষ্টিখশ্ডে যে বর্ণনা পাই তাহার অনেক বৌশম্ট্য আছে। 
সেখানে দেখিতে পাই দক্ষ-সুতা সত হিমাচল-সূতা পার্বতীরূপে জন্মগ্রহণ 
কারবার জন্য যখন মাতা মেনকার জঠরে ছিলেন তখন রন্মা রাঘ্রদেবীকে 
বাঁললেন যে, পার্তী জন্মমান্রই 'হরসঙ্গমলালসা” হইবেন; কিন্তু দেকীর যাঁদ 
কঠোর তপস্যার পরে পত্র না হয় তবে সে পূত্র তারকাসুর-বধের অধিকারী 
হইবে না; সৃতরাং হর-পার্বতীর মধ্যে কাৎ বিবাদের কারণ ঘটান প্রয়োজন । 
এই 'ববাদের 'নামত্ত-স্বর্পই ব্রহ্মা রাব্রদেবীকে অনুরোধ কাঁরলেন তাঁহার 
অমোঘ মায়ায় মাতৃকুক্ষিতেই দেবীকে কৃবর্ণা করিয়া 'দিবার জন্য; রা'্রদেবীও 
তাহাই কাঁরলেন২২। তাহার পরে কুমারসম্ভবের অনুরূপভাবে পার্বতী এবং 
মহাদেবের বিবাহ হইল। রম্য মান্দরমধ্যে শঙ্কর-পার্বতী যখন শয়ন কারিয়া 
ছিলেন তখন শাঁশমৌলণ শুদ্রদ্যৃত মহাদেবের দেহলগ্না নীলোৎপলদলচ্ছবি 
আঁসতাপাজ্গী পার্বতীকে বিভাবরী-দেবীর সংযোগে অতিতমোময়ী দেখাইতে- 
ছিল-__ ৃ 
ধগারজাপ্যাসতাপাঙ্গী নীলোতপলদলচ্ছাবিঃ। 
[িভাবর্যা চ সংপৃন্তা বভুবাতিতমোময়ী ॥২০ 
শঙ্কর তখন উপহাস কাঁরয়া দেবীকে বাঁলয়াছিলেন-__ 
শরীরে মম তন্বা্গ [ীসতে ভাস্যাঁসতদ্যতিঃ। 
ভূজঙ্গীবাঁসিতা শদ্রে সংশ্লিম্টা চন্দনে তরো ॥২০ 


২১ ৫৩--৬০ অধ্যায়। ২২৪৩ অধ্যায়। 
২৩ ৪৩। ৫১৬। ২৪881 ১। 


দেবীর বিচত্র হীতহাস ৮৩ 


হে তনুদোহ, আমার শুভ্র শরীরে কৃষ্ববর্ণা তুম শোভা পাইতেছ-_-ঠিক যেন 
শুভ্র চন্দনতরুর দেহে একটি কালভুজঙ্গিনী।, 

এমন উপহাসে দেবা অত্যন্ত কুঁপিতা হইলেন এবং 'পিনাকীর কণ্ঠ পারিত্যাগ- 
পূর্বক কঠোর ভাষণে কলহে প্রবৃস্তা হইলেন। দেবী যেমন আত তাঁক্ষ] ভাষায় 
শিবের নিন্দায় প্রবৃত্ত হইলেন, শিবও এ বিষয়ে কিছু পশ্চাৎপদ ছিলেন না। 
দেবীকে তিনি যে বক্কোন্ত কারলেন তাহা আত প্রাসাঁঞ্গক না হইলেও উদ্ধার- 
যোগ্য । শিব দেবীকে কিছুতেই শান্ত করিতে সমর্থ না হইয়া বাঁললেন, সত্য 
সত্য সর্ব অবয়বের দ্বারাই তুম পিতৃসদৃশ- 

হিমাচলস্য শৃঙ্গস্থমেঘজালাকুলং মনঃ। 

তথা দুরবগাহ্যেভ্যো গহনো হি তবাশয়ঃ॥ 

কাঠিন্যমশমসারেভ্যো বনেভ্যো বহুলাঙ্গতা। 

কুঁটিলত্বং নিম্নগাভ্যো দুঃসেব্যত্বং হিমাদাপি ॥২৫ 
হিমালয়ের শৃঙ্গস্থমেঘজালাকুল তোমার মন, তাহার দুরবগাহ্যত্ব হইতে তোমার 
বহুলাঙ্গতা, নিম্নগা (স্রোতাঁস্বনী)-সমূহ হইতে তোমার কুটিলত্ব এবং হিম 
হইতে তোমার দুঃসেব্যত্ব। 

এইর্‌পে কলহের পরে স্বামীর গৃহ হইতে দেবী যখন রাহির হইয়া যাইতে- 
ছিলেন তখন পুত্র বীরক আঁসয়া পথ রোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,_“আমাদের 
ফোঁলয়া মা তুমি কোথায় যাইতেছ ?%' দেবী উত্তর কারলেন-__ 

'আঁম দহজ্কর তণস্যাদ্বারা শঙ্করকে পাঁত লাভ কারয়াছি, কিন্তু সে আমাকে 
নভতে বহুবার শ্যমলবর্ণা বাঁলয়া আঁভাহিত কারয়াছে; তাই আম কাণ্ুনাভ- 
বর্ণা এবং সেইরূপ নাম সংয্স্তা হইয়া ভূতপাঁতি ভর্তার অঙ্গসাঁঙ্গনী হইতে 
ইচ্ছা করিয়াছ।'২ দেবীর এই কথা শুনিতে পাইয়া ব্রহ্ধা বাললেন,_“তাই 

হোক, তুমি ভর্তার দেহার্ধচারিণী হও) তখন দেবী ফল্লনীলোৎপলবর্ণ দেহের 
জগগল ৯৮১ দেবী কর্তৃক পাঁ্িত্যন্ত সেই ত্বকৃই দীস্তা ঘণ্টাহন্তা 
ভ্রিলাচনা নানাভরণযন্তা পীতকৌশেয়ধারণণ এক দেবামার্ত পারগ্রহ্‌ করিল। 
সেই নীলমেঘবর্ণা দেবীকে ব্রহ্মা বীললেন,_'হে রাল্রিদেবী, পার্বতীর দেহজাতা 
'একানংসা” দেবীর্‌্পে বিখ্যাত হইবে; দেবীর ক্লোধসমুদ্ভূত সিংহ তোমার 
বাহন হইবে- তুমি বিন্ধ্যাচলে গিয়া বাস কর ।"৭ পদ্ম-পুরাণ-মতে এই কৃষ্কবর্ণা 


২৫8৪8 1 ১৮-২০। 
২৬ তপসা দুন্করেণাপ্তঃ পাঁতর্বৈ শঙ্করো ময়া। 
স মাং শ্যামলবর্ণোভি বহুশঃ প্রোন্তবান্‌ রহঃ ॥ 
তস্মাদহং কাণ্চনাভবর্ণা তল্নামসংযৃতা। 
ভর্তুর্ভূতিপতেরঞ্গমেকতো 'নার্বশেহগ্কবং ॥--881 ৮৫-৮৬ 
২৭881 ৮৭-৯৪। 


৮৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


দেবীই কৌশিকী। কৃষ্ত্বক্‌ ত্যাগ করিবার পর হইতেই দেবী গৌরী হইলেন। 
সকন্দ-পুরাণেও রান্িদেবী কর্তৃক দেবীকে কৃষৰর্ণা করিয়া দিবার উপাখ্যান 
দেখা যায়। ৃ 
কালিকা-পুরাণে কালীরই মূল দেবীত্বের কথা অতিশয় 'ফলাও ভাবে বর্ণনা 
করা হইয়াছে। এখানে দোথ 'বষ্ণুমায়া জগল্ময় দেবী দক্ষসূতার্পে যখন 
'জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তানি তখনও "সংহস্থা কাঁলকা কৃষ্কা'।২ তিনি তনু 
ত্যাগ করিয়া 'হম্লয়গৃহেও 'নীলোতপলদলানুগা' হইয়া পুনজন্মি গ্রহণ 
কারলেন২ এবং সেই গাঁরনন্দিনী 'কালন' নামেই খ্যাতা হইয়াছিলেন। পার্বতী 
কালন বয়স্কা হইলে দেবার্ধ নারদ আসিয়া হিমালয়ের নিকটে শিবের সাঁহত 
গিরিজার 'বিবাহ প্রস্তাব কাঁরিয়া বলিলেন_-তপস্যাদ্বারা হর তোঁষত 
আপনার এই কালী কন্যা সুবর্ণাভা হইয়া স্বর্ণ গৌরী-াবদ্যদগৌরী হইয়া 
উঠিবে এবং শেষে ইহার 'গৌরী নামেই খ্যাতি হইবে ।% 
এই কাল পার্বতীর মদন-সহায়ে হর-তপস্যা-ভঙ্গাঁদর যে বর্ণনা বাভন্ন 
পুরাণে পাই তাহা কালিদাসের কুমারসম্ভব-কাব্যকে বহুস্থানেই স্মরণ করাইয়া 
দেয়। কালিকা-পুরাণের এই-সব বর্ণনা যেন কুমারসম্ভব-কাব্যকে একেবারে 
সামনে রাখিয়াই লিখিত। ধ্যানস্থ মহাদেবের বর্ণনা -- 
অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম প্রদীপকিকোপমম্‌। 
সোহন্তঃ পশাযতি সর্ব ন তু বাহ্যং নিরীক্ষতে ॥ 
ইহা কাঁলদাসের দুইটি শ্লোক ভাঙিয়া করা হইয়াছে। 
প্রথমটি 
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধা- 
ন্নবাতীনিম্কম্পামব প্রদঈপমৃ॥ 
মনো নবদ্বারানাষদ্ধবা্ত 
হাঁদ বাবস্থাপ্য সমাধিবশাম্‌। 
যমক্ষরং ক্ষেতীবদো বিদুস্ত- 
মাত্রানমাত্মন্যবলোকয়ন্তমৃ॥ 
নারদের মূখে বিবাহ-সম্বন্ধের কথা শুনিয়া * 
ততঃ কালী কথাং শ্রুত্বা নারদস্য মুখাত্তদা । 
লঙ্জয়াধোমুখী ভূত্বা স্মিতাবস্তাঁরতাননা ॥ 
২৮৮1 ১-১০। 
৯৯৪১ অধ্যায়। 
৩০ ক্ধর্ণগোর”ী সুবর্ণাভা তপসা তোষিতে হরে। 


. ধিদ্যাদগোৌরণ ত্বিয়ং কাজী তব পুত্র ভবিষ্যত ॥ 
শগোৌরশীত নাম্না পশ্চান্তু খ্যাঁতমেষা গাঁমষ্যাতি ॥-৪১। ৬৭। 


দেবীর বিচিত্র ইতিহাস ৪৫ 


প্রভাতি-_ 
এবংবাদিনি দেবষো পারবে পিতুরধোমুখখী। 
লশলাকমলপন্লাণ গণয়ামাস পার্বতাঁ॥ 
প্রভীতির ক্ষীণ প্রাতিধবান মান্ন। 


মহাদেবের ধ্যানের অন্যান্য বর্ণনাও কালিদাসের শ্লোক ভাঁঙয়া ভাঙিয়া করা 
হইয়াছে । এমন কি কালিদাসের প্রসিদ্ধ উীন্ত--বিকারহেতো সাত 'বাক্রিয়লন্তে 
যেষাং ন চেতাধাস ত এব ধারাঃ॥- শ্লোকাঁটর তরলনীকৃত রূপ দোখি-__ 
সাঁবঘ্দো বিঘনহেতুং যঃ পরিভূয় প্রবর্ততে । 
তল্মহত্% তপসাং ধাঁরতা চ তরপপাষ্বনাম ॥*৯ 
এখানে সংক্ষেপে অকাল-বসন্তের ষে বর্ণনা দোখতে* পাই তাহাও কালিদাস 
হইতে গৃহীত। 
ভ্রমন্তি স্ম তদা তন্ন ভ্রমরাঃ কুসুমোদ্ভবম.। 
পিবন্তো বহুশশ্চৃতং গুপ্জন্তঃ সহ জায়য়া ॥ 
ইহা__ . 
মধু দ্বিরেফঃ কুসূমৈকপানে 
পপোৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ। 
প্রভাীতিরট্‌ ছায়া তাহা বুকিতে কম্ট হয় না। তাহার পরে কুমারসম্ভবের 'উমামুখে 
বিদ্বফলাধরোম্ঠে ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি'র ছায়াতে দোখতে পাই “শঙ্করো 
বদনং কাল্যাঃ সাকুতং সংব্যলোকয়ৎ।' 
তাক্ষ* অনুকম্পাষোগ্যা উমাকে পিতা বাহু প্রসারিত কারয়া গ্রহণ কাঁরয়া 
স্বগহে, ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, কালিকাপুরাণেও দেখি হিমালয়-_ 
আসাদ্য পাঁণনা তস্যা মাজয়ন্বয়নদ্বয়মূ। 
মা ভৈষীঃ কাল মা রোদশীরিতুযন্তৰা তাং তদাগ্রহং ॥ 
ক্রোড়ীকৃত্য সুতাং তান্তু 'হিমবানচলে*বরঃ। 
স্বমালয়মথানিন্যে সান্্বয়ামাস চার্দতাম্‌ ॥ 
কালশর উমা নাম হইবার কারণাঁটও হুবহ] কাঁলদাস হইতে গ্রহশ্ব করা__ 
যতো 'িরস্তা তপসে বনং গন্তুণ্ণ মেনয়া। 
উমেতি তেন সোমোত নাম প্রাপ তদা সতীশী॥০২ 
এইর্প ভাবি রানির চা রত রাওযার হত সহি 
আহারে ত্ন্তপর্ণাভূদ যস্মাদ্ধিমবতঃ সুতা ।, 
তেন দেবৈরপর্ণোত কাঁথতা পৃঁথবীতলে 1" 


৩১৪২+৩৯। তুলনীয় কু. স. ১।২৬। ৎ০তুলনীয় কু. স. ৫। ২৮। 


৮৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


শিবের বটরব্রাঙ্ষণ-বেশে তপস্যামপ্না পার্বতী কালীর সাহত যে কথাবার্তা 
তাহাও এইরুপ প্রায় সবটাই কুমারসম্ভব হইতে গৃহীত । এই বিষয়ে আর উদ্ধৃতি 
বাড়াইয়া লাভ নাই। 

আমরা কুমারসম্ভবের সহিত কািকা-পুরাণের এই মিলের কথা ইচ্ছাপূুর্বকই 
উদ্ধৃত করিয়াছি। ইহাদ্বারা আমাদের বন্তব্য এই, পার্বতীর মুল কালীরুপের 
এই কাহিনীটি পুরাণ-উপপুরাণগুলিতে একটি বিশেষ আঁভগ্রায় লইয়া রচিত 
হইয়াছে; সেই আভপ্রায়ের মধ্যে কতখানি যে সাজানো-গুছানোর চেস্টা ছল 
কুমারসম্ভবের পার্বতশ-উমার কাঁহনীর সঙ্গে কাঁলকা-পুরাণের এই পার্বতী 
কালীর উপাখ্যানকে বেমালুম মিলাইয়া দিবার এই চেষ্টার মধ্যে তাহা ধরা 
পাঁড়য়া যায়। বেশ বুঝা যায়, অত্যন্ত সচেতনভাবে কালীর মূলদেবী স্ব প্রাত্ষ্ঠার 
প্রয়াস চলিয়াছল। 

টুন নিরিক রটিন টির সরান রানা 
একদিন কালশকে লইয়া মহাদেব বহার কাঁরতোছিলেন; সেখানে উবশশ প্রীতি 
গৌরাঙ্গী অগ্সরাগণের সম্মুখে মহাদেব কালীকে 'কাল ভিন্নাঞ্জনশ্যামে' বালয়া 
সম্বোধন কাঁরয়াছিলেন। কালী ইহা তাঁহার বর্ণ লইয়া উপহাস মনে কাঁরয়া 
অত্যন্ত অপমানিতা বোধ কারলেন এবং যে পর্যন্ত স্বর্ণ গৌরাভা লাভ 'কাঁরতে 
না পারেন, সে পর্য্ত আর মহাদেবের সাহত বাস করিবেন না বাঁলয়া কঠোর 
তপস্যার জন্য হিমালয়ের মহাকোষা-প্রপাত-নামক নিভৃত সানুদেশে চাঁলিয়া 
গেলেন। সেখানে দেবী শত শত বর্ষ ধারয়া ব্ষভধ্বজের আরাধনা করিলেন। 
তপস্যায় তুষ্ট হইয়া বৃষভধ্যজ কালকে তাঁহার মূলশক্তিরুপণণ প্রকাতির 
পরিচয় দিলেন; কালী জগন্ময়ী নিজের স্বরূপও বুঝলেন, জগন্ময় শম্ভুর 
স্বরূপও বাঁঝতে পাঁরলেন। মহাদেব তখন আকাশগঞঙ্গার জলে দেবীকে স্নান 
করাইলে দেবী কালো রূপ পাঁরত্যাগ কারয়া 'শারদভ্রে তাঁড়দ যথা' এইরূপ 
বিদ্যদ্‌গৌরী রূপ ধারণ করিলেন। অতঃপর শিবের সহিত সর্বদা এক হইয়া 
অবস্থান করিবার জনা গৌরী মহাদেবেরই ঘামার্ধভূতা হইয়া হরগোৌরী 
অর্ধনার্া*বর-রূপে বিরাজ কারতে লাগলেন । 

দেবীক্তাগবতের পণ্চম স্কন্ধের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে মাকর্ন্ডেয় চণ্ডীর অনুরূপ 
বর্ণনা দোঁখতে পাই যে, দেবীর দেহ হইতে ,কৌশিকী দেবী নির্গতা হইলে 
দেবী কৃষ্ণর্পা হইয়া কালকার্পে খ্যাতা হইলেন, এই কাঁলকা মসীবর্ণ, 
মহাঘোরা, দৈত্যগণের ভয়বার্ধনী-_ সেই কািকাই কালরাব্র। কিন্তু নবম স্কন্ধের 
প্রথম অধ্যায়ে কালীসম্বন্ধে অন্য যে কথা দেখিতে পাই, তাহার একান্ত অভিনবত্ব 
একান্ত অর্বাচীনত্বের প্রাতই হীঞ্গত করে। সেখানে বলা হইয়াছে__ 

সর্বাসাদ্ধপ্রদা দেবী পরমা যোগরুপিণী। 
কৃষণভন্তা কৃষ্ণতুল্যা তেজসা বিব্রমৈর্গণৈঃ ॥ 


দেবীর 'বাচত্র ইতিহাস ৮৭ ! 


কৃষভাবনয়া শশবৎ কৃষ্কবর্ণা সনাতনী । 
সংহর্তৃং সবন্হ্ধান্ডং শল্তা নিঃ*বাসমান্রতঃ ॥ 

দেবা কৃষভন্তা এবং কৃফতুল্যা ; কৃফভাবনায়ই সেই সনাতনী চিরকাল কৃষবর্ণা। 
দেবীভাগবত ভাগবত-পুরাণের অনুকরণে দেবীকে লইয়া রাঁচিত ভাগবত; ইহা 
দবাদশ শতকের পরে বাঙলা অঞ্চলে রচিত বাঁলয়া গৃহাীতি।০০ উদ্ধৃত অংশ আরও 
অর্বাচীন কালের রচনা বাঁলয়া মনে কাঁর। 

বাঙলাদেশে প্রচলিত তল্নগুলির মধ্যে একখানি প্রধান তন্ন হইল মহা- 
নির্বাণতন্ত'। এই তন্নখানির মধ্যেও দেবীর কালরূপের প্রাধান্য আঁতিশয় 
লক্ষণীয় বাঁলয়া মনে কাঁর। এই গ্রন্থের সপ্তম উল্লাসে মহাদেবীর্পে কালিকার 
যে শতনাম স্তুতি রাঁহয়াছে তাহাতে বিশাঁট শ্লোক দোৌখতে পাই, যাহার 
প্রত্যেকটি শ্লোকে ব্যবহৃত প্রত্যেকাট পদের আদ্যক্ষর ক-কার 1 দেবদেবীর এই- 
জাতীয় স্তুতি বাঙলা সাহত্যের মধ্যযুগেই অত্যন্ত জনাপ্রয় 'ছিল। 

আমরা যে প্রসঙ্গে বাবধ পুরাণ-উপপন্রাণে বার্ণত কালন-উপাখ্যানের 
[বিস্তারিত বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছলাম তাহা এই যে, সস্তদশ শতকের পর হইতেই 
যে বাঙলাদেশে কালী-প্রাধান্য দেখিতে পাই তাহা নহে; বহু পূর্ব হইতেই 
পুরাণ-উপপুরাণে এই প্রাধান্য দানের একটা চেস্টা চলিয়াছে। কালকা-পুরাণের 
মধ্যে এই চেস্টার সর্বাতিশষ্য দোঁখতে পাই। কালকা-পুরাণ দ্বাদশ শতকের 
কাছাকাছ সময়ে লাখত উপপুরাণ বাঁলয়া মনে কাঁর। সমস্ত গ্রন্থমধ্যে যেভাবে 
কামরূপের মাহমা ও কামাখ্যার মাহমা খ্যাপনের চেস্টা হইয়াছে তাহাতে কামরূপ 
অণ্টলেই এই গ্রন্থের রচনা হইবার সম্ভাবনা । কালীকে লইয়া পরবতরণ কালে 


আরও অনেক ,পুরাণ-তন্ত্র লিখিত হইয়াছে, তাহাদের 1াবস্তাঁরত আলোচনায় আর 
প্রবেশ ক্লারতে ইচ্ছা কার না। 


কাঁলকাই যে হিমাচলসূতা বাঙলা স্যাহত্যের স্থানে স্থানে ইহার আভাস 

পাই। কৃত্তিবাসের রামায়ণে আম্বকাকে কালিকার্পেই দৌখিতে পাই । অষ্টাদশ 
ও উনাবংশ শতকে বাঙলাদেশে যে-সকল শান্ত-পদাবলী দোখতে পাই তাহাতেও 
এই সত্যের প্রমাণ মেলে । কাল 'মর্জা (কালিদাস চট্টোপাধ্যায়) রচিতন্পার্বতীর 
বাল্যলীলার একাঁট চমৎকার পদে দেখিতে পাই- 

চণ্চল চরণে চলে অচলনাঁল্দনন, 

তরুণ অরুণ যেন চরণ দুখানি। 

জননীর হাত ধরা, হাঁটিছে সুধা অধরা, 

আনন্দে অধার ধরা, ধন্য ধন্য. গাঁণ॥ 


৩৪ ড্র রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরার 7:76 709%17241 07 072277121 1625627077, 2128 £5 
পান্রকার 1106 106৮1-1319595219+ প্রবন্ধ চ্টব্য। 
০৫ বঙ্গাবাসী সং, ৭। ১২-৩১। 


৮৬ ভারতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহ্ত্য 


শিবের বটুব্রাহ্মণ-বেশে তপস্যামশ্না পার্বতাঁ কালীর সাঁহত যে কথাবাতা 
তাহাও এইরূপ প্রায় সবটাই কুমারসম্ভব হইতে গৃহাতি । এই বিষয়ে আর উদ্ধৃতি 
বাড়াইয়া লাভ নাই। 

আমরা কুমারসম্ভবের সাঁহত কাঁলকা-পুরাণের এই মিলের কথা ইচ্ছাপূর্বকই 
উদ্ধৃত করিয়াছি । ইহাদ্বারা আমাদের বন্তব্য এই, পার্বতীর মূল কালীর্‌পের 
এই কাহিনীটি পুরাণ-উপপন্রাণগুলিতে একটি বিশেষ অভিপ্রায় লইয়া রচিত 
হইয়াছে; সেই অভিপ্রায়ের মধ্যে কতখানি যে সাজানো-গুছানোর চেস্টা ছল 
কৃমারসম্ভবের পার্বত-উমার কাহিনীর সঙ্গে কালিকা-পুরাণের এই পার্বতী 
কালীর উপাখ্যানকে বেমালুম মিলাইয়া দবার এই চেম্টার মধ্যে তাহা ধরা 
পাঁড়য়া যায়। বেশ বুঝা যায়, অত্যন্ত সচেতনভাবে কালীর মূলদেবীত্ব প্রাতষ্ঠার 
প্রয়াস চলিয়াছিল। | 

এই পুরাণে কাল্লুর গৌরী ত্ব লাভের দশর্ঘ বর্ণনা রাঁহয়াছে। কৈলাস-পর্বুত 
একদিন কালীকে লইয়া মহাদেব বহার করিতোছলেন; সেখানে উর্বশন প্রভাতি, 
গৌরাঙ্গী অপ্সরাগণের সম্মুখে মহাদেব কালকে কালি ভিন্নাঞ্জনশ্যামে' বাঁলয়া 
সম্বোধন করিয়াছিলেন । কালী ইহা তাঁহার বর্ণ লইয়া উপহাস মনে কাঁরয়া 
অত্যন্ত অপমানিতা বোধ কারলেন এবং যে প্ন্তি স্বর্ণ গৌরাভা লাভ কাঁরতে 
না পারেন, সে পর্য্তি আর মহাদেবের সাঁহত বাস কারবেন না বাঁলয়া কঠোর 
তপস্যার জন্য হিমালয়ের মহাকোষা-প্রপাত-নামক নিভৃত সানুদেশে চলিয়া 
গেলেন। সেখানে দেবী শত শত বর্ধ ধারয়া বষভধহজের আরাধনা করিলেন। 
তপস্যায় তুষ্ট হইয়া বৃষভধবজ কালীকে তাঁহার মূলশক্তিরাঁপণী প্রকাতির 
পরিচয় দিলেন; কালী জগন্ময়ী নিজের স্বরূপও বুঝলেন, জগন্ময় শম্ভুর 
স্বরূপও বুঝিতে পাঁরিলেন। মহাদেব তখন আকাশগঞ্গার জলে দেবীকে স্নান 
করাইলে দেবী কালো রূপ পারত্যাগ কাঁরয়া 'শারদন্রে তড়িদ যথা' এইর্‌প 
বদাদ্গৌরী রুপ ধারণ কারলেন। অতঃপর শিবের সাহত সর্বদা এক হইয়া 
অবস্থান করিবার জন্য গৌরী মহাদেবেরই ঘামার্ধভূতা হইয়া হরগৌরণ 
অর্ধনার্ী*্বর-রূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। 

দেবীভ্তাগবতের পণ্চম স্কন্ধের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে মাকণ্ডেয় চণ্ডীর অনুরূপ 
বর্ণনা দেখিতে পাই যে, দেবীর দেহ হইতে ,কৌিকী দেবী নির্গতা হইলে 
দেবী কৃষ্কর্পা হইয়া কাঁলকার্পে খ্যাতা হইলেন, এই কাঁলিকা মসীবর্ণা, 
মহাঘোরা, দৈত্যগণের ভয়বার্ধনী--সেই কালিকাই কালরান্রি। কিন্তু নবম স্কন্ধের 
প্রথম অধ্যায়ে কালনসম্বন্ধে অন্য যে কথা দেখিতে পাই, তাহার একান্ত আভনবত্ব 
একান্ত অর্বাচীনত্বের প্রাতই ইঞ্গিত করে। সেখানে বলা হইয়াছে-_ 

সর্বাসদ্ধিপ্রদা দেবী পরমা যোগরাঁপিণী । 
কৃষভন্তা কৃষ্ণতুল্যা তেজসা বিক্রমৈগণৈঃ ॥ 


দেবীর 'বাচন্র ইতিহাস ৮৭ 


কৃষ্ভাবনয়া শশ্বৎ কৃফবর্ণা সনাতন । 
সংহর্তৃং সবঙ্গান্ডং শল্তা নিঃশবাসমান্রতঃ ॥ 
দেবী কৃষ্ণভস্তা এবং কৃষ্ণতুল্যা; কৃষ্ণভাবনায়ই সেই সনাতনা চিরকাল কৃফবর্ণা । 
দেবীভাগবত ভাগবত-পুরাণের অনুকরণে দেবীকে লইয়া রাঁচত ভাগবত; ইহা 
দ্বাদশ শতকের পরে বাঙলা অণ্চলে রচিত বাঁলয়া গৃহীত ।০০ উদ্ধৃত অংশ আরও 
অর্বাচীন কালের রচনা বালয়া মনে কার। 
বাঙলাদেশে প্রচলিত তল্্গ্ীলর মধ্যে একখানি প্রধান তন্ত হইল 'মহা- 
নির্বাণতন্ত্'। এই তল্রখানির মধ্যেও দেবীর কালীর্‌পের প্রাধান্য আতিশয় 
লক্ষণীয় বালয়া মনে করি। এই গ্রন্থের সপ্তম উল্লাসে মহাদেবীর্‌পে কালকার 
যে শতনাম স্তুতি রাহয়াছে তাহাতে বশাঁটি শ্লোক দোৌখতে পাই, যাহার 
প্রত্যেকটি শ্লোকে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি পদের আদ্যক্ষর ক-কার ।০ দেবদেবীর এই- 
জাতীয় স্তুতি বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগেই অত্যন্ত জনীপ্রয় ছিল। 
আমরা যে প্রসঙ্গে বাবিধ পূরাণ-উপপুরাণে বার্ণত কালী-উপাখ্যানের 
[বিস্তারিত বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তাহা এই যে, সপ্তদশ শতকের পর হইতেই 
যে বাঙলাদেশে কালী -প্রাধান্য দেখিতে পাই তাহা নহে; বহু পূর্ব হইতেই 
পুরাণ-উপপরাণে এই প্রাধান্য দানের একটা চেম্টা চিয়াছে। কালিকা-পরার্ণের 
মধ্যে এই চেষ্টার সর্বাতিশষ্য দেখিতে পাই। কাঁলিকা-পুরাণ দ্বাদশ শতকের 
কাছাকাছি সময়ে 'লাঁখত উপপরাণ বাঁলয়া মনে কাঁর। সমস্ত গ্রন্থমধ্যে যেভাবে 
কামরূপের মাহমা ও কামাখ্যার মাহমা খ্যাপনের চেম্টা হইয়াছে তাহাতে কামরূপ 
অণ্চলেই এই গ্রন্থের রচনা হইবার সম্ভাবনা । কালনীকে লইয়া পরবভর্শ কালে 
প্রবেশ করতে ইচ্ছা কার না। 
কালিকাই যে হিমাচলসূতা বাঙলা স্যাহতোর স্থানে স্বানে ইহান্ন আভাস 
পাই। কৃত্তিবাসের রামায়ণে আম্বকাকে কাঁলকারুপেই দোখিতে পাই । অজ্টাদশ 
ও উনাঁবংশ শতকে বাঙলাদেশে যে-সকল শান্ত-পদাবলী দোৌখতে পাই ভাহাতেও 
এই সত্যের প্রমাণ মেলে । কাল মির্জা কোলিদাস চট্টোপাধায়) রাঁচত*পাবতিশর 
বাল্যলীলার একটি চমতকার পদে দোখতে পাই-_ 
চণ্চল চরণে চলে অচলনান্দিননী, 
তরুণ অরুণ যেন চরণ দুখান। 
জননীর হাত ধরা, হাঁটছে সুধা অধরা, 
আনন্দে অধীর ধরা, ধন্য ধন্য গণি 
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৮৮ ভারতের শাস্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


অচিন্ত্যাব্যক্তরূপিণী ভজ ধন অনুমানি, 
1িমালয়োর আলয়ে পরব্রহ্ম সনাতনী । 
সব সখী সঙ্গে খেলে, কাল কাল কালশ বলে, 
কালকে গারবালিকে হয়েছেন আপাঁন॥ 
শান্ত পদাবলশী, ক. 'বি. 
আর একাঁট পদে দোখ পার্বতী স্বাঁমগৃহ কৈলাস হইতে 'গারপুরে 
আসলে আঁভমাঁননী মা মেনকা মেয়েকে ব্িতৈছেন-__ 
কৈলাস শিখরে, শঙ্করের ঘরে গিয়ে মা, 
ভুলে থাক মায়। 
মা বলে করিস না মনেতে, এ ছল বলি গো 
মা কায়॥ 
বাঁলকা কাঁলকায় না হেরে মা নয়নে, 
গেছে অশ্রুজলে দিন ও মা হর-অঙ্গার্নে। 
আম একে মা অবলা, তাতে গো অচলা, 
শান্তহণন শান্ততত্ে ঈশান 1০ 
দাশরধি রায়ের বর্ণনায়ও দেখিতে পাই, পার্বতীর জন্মের পরে প্রাতবোশিন"? 
রমণীগণ ধান্রীর নিকট যখন মেয়ে দেখিতে চাঁহলেন তখন-__ 
দ্বার মু্ত করে ধারী কালিকা বালিকা মূর্তি 
রর নয়নে নিরখে নারীগণ। 
মৌথল কাব ঈশনাথের কঙ্কালী দেবীর বর্ণনায়ও দোঁখি_ 
কালকে াবরবামালকে জয়, 
পালকে কঙ্কাঁলকে ।* 
আমরা উপরে ভারতবর্ষে বিশেষ করিয়া বাঙলাদেশে প্রচলিত মাতৃপৃজার 
এ 
প্রধান ধারাগুলির সাহত বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে স্থানীয় মাতৃদেবীগণ মায়া 
মাশয়ামূল ধারাকেই স্মাবচির এবং পারপন্ট করিয়া তুঁলিয়াছেন। 'দেবী- 
ভাগবতে” নানা যারা গা দারা চাযানারা রি 
নিঃশেষে বহহ গ্রাম দেবীকে 'মলাইয়া 'দিয়া শেষ বলা হইয়াছে __ 
কলা যা যাঃ সমুদ্ভূতাঃ পৃঁজিতাস্তাশ্চ ভারতে । 
পিতা গ্রামদেবাশ্চ গ্রামে চ নগরে মুনে॥ 
-_-১1১।১৫৮-৫৯ 
. ভারতবর্ষের যত নগরে এবং গ্রামে যত দেবা রাহয়াছেন তাঁহারাও 'বাঁধপূর্বক 


পি পেশি পপ 


* শান্ত পদাবলী, জয়নারায়ণ জয়নারার়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ । 
৩৭ গাীতিমালা, ্লীটমানন্দ ঝা সৃত্কাঁলত। 


দেবীর 'বাঁচত ইতিহাস ৮৯ 


মহাদেবীরূপেই পৃজিতা হইয়া থাকেন_ কারণ, মূলে তাঁহারা আদ্যাদেবী হইতে 
কিছ? পৃথক্‌ নন, তাঁহারাও সকলে একই. মহাদেবীর বিশেষ বিশেষ কলামান্র। 
এইর্‌পে মুলদেবার কলাস্পদা বলিয়াই ভারতবর্ষের সকল গ্রাম্যদেবীকেও মহা- 
দেবীর সহিত এক করিয়া লওয়া হইয়াছে। 


তৃতীয় অধ্যায় 
স্কৃত-সাহিত্যে দেবী 


দেবতাকে আমরা যে কালে যে দেশেই রূপ দান করিয়াছি সেইখানেই আমরা 
জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে মানুষকে আশ্রয় করিয়াছি; কারণ, মানূষ ব্যতীত আমরা রূপ- 
গুণ আর কোথায় দেখিয়াছি ? মনের হণ বত পা বাইয়া 
বাড়ায়া আমরা যুগে যুগে দেশে দেশে অসংখ্য রকমের দেবদেবীর স্্টি 
করিয়া লইয়াছ। : 
ধীতহাঁসক ক্রমে দেবদেবীর রুপ-গুণের আলোচনা কাঁরলে আমরা দোঁখতে 
পাইব 'বাভন্ন যুগের সমাজজনবনের পটভূমিকাতেই এইসব দেবদেবী তাঁহাদের 
বাচত্র রূপ-গুণ লাভ করিয়াছেন। আতিরিন্তভাবে সমাজজাবনের সাঁহত যুন্ত 
ক্রিন্ন কয়া ফোলয়াছ একথাও যেমন সতা, তেমনই আবার একথাও সত্য যে 
দেবদেবীকে আমাদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত করিয়া লইয়া 
আমরা আমাদের মানবীয় সম্বন্ধগুীলকে অনেক স্ময় আরও মধুর কাঁরয়া 
তুলিয়াছি, দেবতা-অবলম্বনে একটি স্নগ্ধ অনন্তের আভাস মানবীয় মার্তর 
পারমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়া মানবীয় সম্বন্ধগৃলিকে আরও স্বাদনীগ এবং মাহমান্বিত 
কাঁরয়া তৃলিয়াছে । আমাদের মাঁটর ঘরের আঙনায় নিত্য নব লাবণ্য ও রসমাধধূর্য 
বিস্তার করিয়া খোলয়া বেড়ায় যে শিশুটি তাহার 'অমিয়া ছানিয়া, আমাদের 
বৈষব কবিগণ নত্য গোপালের মধ্রলীলাময় মূর্ত দান করিয়াছেন। এই 
লীলাবর্ণনা-দ্বারা তাঁহার। মানুষের মনেও কতকগাঁল সংস্কারপ্রবণতা জল্মাইয়া 
দিতে, সক্ষম হইয়াছেন_যে সংস্কারপ্রবণতা আমাদের আঙিনার রন্তমাংসের 
গোপালটিকে “নত্য গোপালের সঙ্গে যুন্ত করিয়া গ্রহণ কাঁরতে সাহায্য 
কারয়াছে। বাঙলা শান্ত কবিরাও কৈলাসবাঁসনী উমাকে বাঙলাদেশের সমতলে 
মাঁটর কুঁটিরের আঁঙনায় নামাইয়া আনিয়া আমাদের রন্তুমাংসে-গড়া মতের 
উমাকে নৃতন মহিমা দান কাঁরয়াছেন। রামপ্রসাদের 'গাঁররাণী মেনকা 
বালতেছেন-__ 
গারবর, আর আম পাঁর নে হে, প্রবোধ দিতে উমারে। 
নাহ খায় ক্ষীর ননী সরে! 


সংস্কৃত-সাহতে) দেব ৯৯১ 


আত অবশেষ 'নাঁশি, গগনে উদয় শশণ, 
বলে উমা, ধরে দে উহারে। 
কাঁদয়ে ফুলালে আঁখ, মালন ও মুখ দোখ 
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে? 
আয় আয় মা মা বাল, “  ধাঁরয়ে কর-অঙ্গাঁল, 
যেতে চায় না.জান কোথা রে। 
আম কাহলাম তায়, চাঁদ কিরে ধরা যায়, 
ভূষণ ফোঁলয়ে মোরে মারে ॥১ 
এই গান বাঙলাদেশের দেউলে-নাটমান্দিরে বাসরে-আসরে ঘাটে-মাঠে ছড়াইয়া 
পাঁড়য়া ভাবে ও সুরে আমাদের গৃহাঞ্গনের উম্যাটর চারাদকেও আনর্বচনায় 
মাঁহমা আভাঁসত কাঁরয়া তোলে। 
দেবদেবীগণের মধ্যে তিনটি যুগলরূপ ভারতবর্ষে 'বাভন্ন যুগে প্রাসাম্ধ ও 
লোকাপ্রিয়তা লাভ কাঁরয়াছে, হরগৌরণী বা উমামহেশ্বর, রাধাকুষ্ণ এবং সীতারাম। 
ইহার মধ্যে রাধাকৃষের প্রাসাদ্ধ বিশেষভাবে খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতক হইতে- তাহাও 
পূর্বভারত ও উত্তরভারতেই বোশ। সীতারামের ধারাঁট অনেক প্রাচীন হইলেও 
ইহার জনাপ্রয়তা খুস্টীয় ষোড়শ শতক হইতে এবং তাহাও বিশেষভাবে উত্তর- 
ভারতে-মুখ্যভাবে তুলসীদাসের রাম-চারত-মানস'কে অবলম্বন কাঁরয়া। 
প্রাচঈনতম এবং ব্যাপকতম ধারা হইল হরগোৌরণী বা হরপার্বতশ বা উমামহেশ্বরের 
ধারাটি। পরবতর্ঁ কালের জনাপ্রয় যুগললীলা হইল রাধাকৃষ্ণের লীলা; 'কিল্তু 
সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণলীলার ওতপ্রোতভাবে মিলির়া যাইবার একটা 
দধা ছিল: রাধাকৃফ-প্রেম পরকীয়-প্রেম_ এ প্রেম সমাজবন্ধন-বাহর্ভৃতি একাঁট 
প্রেমাদশওকে লইয়া লীলায়ত। রাধা দেব বটেন, এবং সেই দেবীর ভিতর 
দিয়াই মানবীয় প্রেমের অনন্ত লীলাবোঁচন্র্ের প্রকাশ দোখিতে পাই বটে, িল্তু 
রাধার মধ্য দয়া নারীত্বের সমগ্রতা বিকাশের সুযোগ ছিল না। রাধার মধ্যে 
কন্যামূর্তি অজ্প, গৃহিণীমার্তি নাই, মাতৃমৃর্ত নাই-াতান সর্বপ্রকার সমাজ- 
বন্ধনের বাহিরে নিত্য কৃষ্প্রেয়সী; তাঁহার মানবীয় রূপায়ণের মধ্যেও এই 
পরকাঁয়া প্রেয়সী রূপেরই প্রাধান্য । সতারামযুগলকে অবলম্বন কাঁরঘা কোনও 
লীলাবিস্তার নাই; রামায়ণ-বার্গত ঘটনাদ্বারা অত্যন্তভাবে তাঁহাদের জীবন- 
কাহিনী সীমত। কিন্তু দেবী পার্বতকে আমরা পাইয়াছ আত প্রাচীন কাল 
হইতে সর্বরূপে, তাঁহাকে পাইয়াছ আধ-আধ বোলের বাঁলকা-রূপে, অনড় 
কিশোরী-র্পে নবযৌবনের রূঙ্গগাবরণী-রৃূপে, নবোছ়া প্রেয়সণ-রূপে, প্রেমকে, 
মঙ্গলের সঙ্গে যুন্ত করিবার জন্য কঠোর তপস্বিনী-রূপে : তাঁহাকে দেখিয়াছি 


শান্ত পদাবলশ, অমরেন্দ্রনাথ রায়-সম্পার্গিত, কাঁলকাতা 'বিশবাবদ্যালয়। 


৯২ ভারতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


ভিখারীর ঘরে মলিন-ছন্ন-বসন-পারহিতা অনশনক্রিষ্টা ভিখারিণী-রৃপে, 
আবার দেখিয়াছি অশ্নপূর্ণার মহৈম্বর্যে; তাঁহাকে দেখিয়াছি 'সণ্টারণী পল্লাবিনী 
লতেব'-রূপে, আবার তাঁহাকে পাইয়াছি ভয়ংকরী অসরনাশনী-রুপে; তাঁহাকে 
দেখিয়াছ কলানাধ নটরাজের লাস্যময়ী নৃত্যসা্গনন-রূপে, আবার দেখিয়াছি 
ব্যাঘ্রর্মাবৃত জটাজ্‌টধারী যোগে*শবর শিবের নিত্যসাঞ্গনী জটাজ্‌টধারণী 
যোগেশ্বর-রূপে; কুমারী-রূপে তিনি যেমন সর্বকল্যাণময়শী, মাতৃরূপে 'তাঁন 
তেমনই সর্বমাহমময়ী। এইজন্য ভারতবর্ষ এই পার্বতী দেবীকে যেমন করিয়া 
সমাজজীবনের প্রত্যেক স্তরের প্রত্যেক অবস্থার সহিত মিলাইয়া লইবার সুযোগ 
পাইয়াছে এমন আর কোনও দেবীকে নয়। 

ভারতীয় সাহত্যের ক্ষেত্রে “পার্বত?'র প্রথম উল্লেখযোগ্য রূপায়ণ দৌখিতে 
পাই কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যের মধ্যে। এই গ্রল্থখাঁন পরবতর্ঁ : 
সংস্কৃত প্রাকৃত এবং ভাষা-সাহিত্যে দেবী-রূপায়ণের আকর গ্রল্থ বলা 
পারে। সাহিত্যে ও শিল্পে দেবীর অসুরমার্দনী রূপের তেমন কোনও প্রভাব 
নাই, দেবীর মধুর মূর্তিরই প্রাধান্য। আমরা পরে লক্ষ্য করব, অন্টাদশ শতক 
এবং উনাবংশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে ষেখানে দেবীর মধুর রূপের সাঁহত 
অসুরনাশিনী রূপের 'মশ্রণ ঘাঁটয়াছে সেখানেও দেবী ভয়ংকর হইয়া উঠিতে 
পারেন নাই, সেখানেও দেবীর সকল ভনঈষণতাকে যতটা সম্ভব কমনীয় ও মধুর 
করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে বাবিধভাবে। 

কালিদাসের কুমারসম্ভবের ভিতরে দোঁখতে পাই, কবি তাঁহার নিজের সমাজ- 
জবনের সাঁহত যুস্ত করিয়া রূপ দান করিয়াছেন দেবী পার্বতীকে। প্রথমেই 
যখন পার্বতীকে গ্গাররাজের গৃহে 'গাঁররাণণী মেনকার ক্লোড়ে বাঁলকামূর্তিতে 
দোঁখতে পাইলাম তখন বুঝিতে পারলাম এ পারত অস্টাদশ বা উনাঁবংশ 
শতকের নিম্নমধ্যবিত্ত দরিদ্র ঘরের কন্যা নহে. এ পার্বতী আঁভজাতগৃহের 
আদরিণী কন্যা । মন্দাকনীর পুলিনে বেদী নির্মাণ কাঁরয়া সেই বালিকা 
সখাঁগণের সঙ্গে খেলা করে_ কখনও কন্দূক লইয়া খেলে, কখনও খেলে কৃত্রিম 
পূন্রকলইয়া । তৎকালীন অভিজাত বংশের বাঁলকাদের যেমন 'বদ্যাশিক্ষার রীতি 
ছিল পার্বতীও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তেমনই বিবিধ বিদ্যার অধিকারিপব্‌ 
হইয়াছলেন। এই বালিকা ষখন কুমারী হইম্া উঠিলেন তখন কঠোর তরপস্যা- 
' ২ মন্দাকিনীসৈকতবোঁদকাভিঃ 


ক্ড়ারসং 'নির্বিশতীব বাল্য ॥--১। ২৯ 
৩তাং হংসমালাঃ শরদশব গঞ্গাং . 
মহোষাঁধং নন্তামবাতবাভাসঃ। 

বা িবশপদেশকালে 
প্রপোঁদরে ই॥--১। ৩০ 


সংস্কৃত-সাহত্যে দেবী ৯৩ 


দ্বারা উমা মহাদেবকে স্বাঁমত্বে বরণ কারবার আধকারিণী হইলেন; কিন্তু লক্ষ্য 
কাঁরতে হইবে, সেই আঁধকারলাভের ব্যাপারে এক পার্বতী এবং 'শিবকেই দেখা 
গেলেও বিবাহব্যবস্থা তাঁহারা নিজেরাই কাঁরতে পারলেন না। কালিদাস যে 
মনুশাঁসত সমাজব্যবস্থার পক্ষপাতী .ছিলেন হরপার্বতঁকেও সেই সমাজ- 
ব্যবস্থার প্রত্যেকাট বাঁধ স্বীকার কারয়া পাঁরণয়াবদ্ধ হইতে হইল । মহাদেব 
উমার নিকট ধরা দয়া 'তবাস্ম দাসঃ' এই কথা বাঁলবার সঙ্গে সঙ্গেই হর- 
পার্বতার দাম্পত্যজীবনে প্রবেশ কারবার আঁধকার হইল না। সমাজাবাধ-সম্বন্ধে 
অতিসচেতন এবং সাবধান কালিদাস উমার মুখ 'দিয়াও সাক্ষাংভাবে মহাদেবকে 
কোনও কথা বলাইলেন না, সখগণকে ডাকাইয়া তাহাদের দ্বারায় মহাদেবকে 
গোপনে বলাইলেন, শগাররাজ হমালয়ই আমার দাতা- ইহা বুঁঝয়া তানি সব 
ব্যবস্থা করুন ।"_ 

অথ বিশ্বাত্মনে গৌরী স্দিদেশ মিথঃ সখীমূ। 

দাতা মে ভূভৃতাং নাথঃ প্রমাণীক্লিয়তামিতি ॥ 
মহাদেবও তখন 'স তথোতি'_ আচ্ছা তাহাই হইবে' এই কথা বাঁলয়া সপ্তার্ধকে 
আশ্রয় কারলেন। দেবার্ষগণকে এই সম্বম্ধ-প্রস্তাব লইয়া যাইবার অনুরোধ 
করিয়া মহাদেব বালয়াছিলেন যে এ বিষয়ে তানি তাঁহাদের আশ্রয় এইজন্যই 
গ্রহণ কারয়াছেন যে বাকুয়ায়ৈ ন কজ্পন্তে সম্বন্ধাঃ সদন্াম্ঠতাঃ'__সঙ্জন কর্তৃক 
অনুষ্ঠিত সম্বন্ধ কখনও কোনও অনর্থের সৃষ্টি করিতে পারে না। দাম্পত্য- 
জীবনের আদর্শর্পিণাঁ সতাঁ অরুন্ধতর সহিত সেই দেবার্ধগণ গিয়া গিরি- 
রাজ হিমালয়ের নিকটে সামাজিক বিধানে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন । দেবার্ষগণ 
যে ভাষায় গিয়া গাররাজ হিমালয়ের নিকট এই সম্বন্ধের প্রস্তাব 'দয়াছিলেন 
তাহাও লক্ষণীয়__ 

উমা বধূর্ভবান্‌ দাতা যাঁচতার ইমে বয়ম্‌। 

বরঃ শম্ভুরলং হ্যেষ ত্বংকুলোদৃভূতয়ে 'বাঁধঃ ॥ 
উমা হইল বধু, আপনি (হিমালয়, সমাজেও 'যাঁন উচ্চাশর) হইলেন্‌ দাতা, 
আমরা হইলাম প্রার্থী, শম্ভু হইলেন বর; এ সম্বন্ধ আপনার কুলের *মর্যাদার 
নিমত্তই হইবে। 
মেনকা ও গাররাজের সঙ্গে দেবার্ধরা যখন এইরূপ কথাবার্তা বাঁলতোঁছলেন, 
পিতার পাশ্র্বে অধোমখী হইয়া কুমারী পার্বতী তখন শুধ্‌ লীলাকমলপব্রগাঁল 
গণনা কাঁরতেছিল। সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেলে উমা অরুন্ধতীকে পতার আদেশে 
প্রণাম করিল, প্রণামের সময় নতমস্তক হওয়ায় উমার সোনার কর্ণ কুণ্ডল স্থাঁলত 
হইয়া পাঁড়ল-_অরুন্ধতী ভাবী বধূ উমাকে টানিয়া নিজের কোলে বসাইলেন। 
জামাতার গুণকটর্তন করিয়া সেই শোক অপনোদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 


১৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


ইহার পরে আমরা দেখিতে পাই সামাজিক বিধিপূর্বক হরপার্বতীর বিবাহের 
বিস্তৃত বর্ণনা । পার্বতীকে ববাহ-বেশে সাঁজ্জত কারবার বর্ণনাতেও কালিদাস 
সখাঁগণের -চরাচারত রাঁসকতাকে বাদ 'দতে পারেন নাই। কোনও সখী 
পার্তীর চরণ অলন্তক-রাঞ্জত করিয়া দিয়া পারহাস করিয়া বালল, এই 
অলন্তক-রাঞ্জত চরণের দ্বারা পাতির শিরস্থিত চন্দ্রকলাকে স্পর্শ কর।” পার্বতী 
প্রত্যুন্তরে শুধু নীরবে তাহাকে মালা ছধাড়য়া আঘাত কারল।- 

পত্যুঃ ?শরশ্নন্দ্রকলামনেন 

স্পৃশৌতি সখ্যা পারহাসপূর্বম্‌। 

সা রঞ্জায়ত্বা চরণৌ কৃতাশন- 

মাল্যেন তাং নির্চনং জঘান ॥ 
তাহার পরে গগাঁররাণী মেনকা তৎকালোচিত বিবাহের মঙ্গলাচরণ এবং) স্ত্রী- 
আচার সবই পালন কারলেন। বর আসলে পাড়া-প্রাতবেশিনী অঙ্গনাটাণের 
মধ্যে যেন হুলস্থুল পাঁড়য়া গেল; কোনও রমণী মালার দ্বারা কেশপাশ .বন্ধ 
দাঁড়াইলেন: কেহ পায়ে আলতা মাখিতেছিলেন, কাচা আলতার রঙে সমস্ত ঘর 
রাঁজত কাঁরয়াই তিনি বাতায়নে দৌড়াইয়া গেলেন; কেহ কাজল মাঁখতোছিলেন, 
এক চোখে কাজল দিয়া অপর চোখে কাজল 'দবার সময় হইল না, কাজল- 
শলাকা হাতে কাঁরয়াই গবাক্ষে উপাস্থত হইলেন; কেহ আল.লায়তবসনা, 
তাড়াতাঁড়তে আর বসন সংবরণ করিবার খেয়াল হয় নাই, বসন হাতে ধাঁরতে 
ধাঁরতেই আসিয়া আলন্দে দাঁড়াইলেন। কাঁলদাসের এই-সকল বর্ণনার সঙ্গে 
পুরাণে ও পরবতর্ট কালের বৈষ্ণব-সাহত্যে কৃষ্ণদর্শনে বা কৃ্কীমলনে ব্যাকুলা 
গোপীগণের বর্ণনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ রাঁহয়াছে। ইহার পরে দোখতে পাই 
বরের রৃপদর্শনে প্রতিবোঁশনী রমণীগণের 'বাবধ মন্তব্য । ইহারই অত্যন্ত স্থূল 
০৫ লা কমা বজ 
রমণনীগণের যম়। বিবাহ-বাসরে পিতা হিমালয় যখন জামাতা শিবের 
চা রাজ গার সারির রর রা পরেন যাও 
রোমাণ্ দেখা দিল, মহাদেব হইলেও বরের হস্তাঙ্গদালও তেমনি প্রথম প্রেয়সা- 
স্পর্শে ঘামে ভাঁজয়া উঠিয়াছিল ।-- 

রোমোদৃগমঃ প্রাদুরভূদুমায়াঃ 

স্বল্নাঙ্গুলঃ পুঙ্গবকেতুরাসৎ। 
অদ্জাতনামা আর-এক কাঁবি বিষয়টি লইয়া আরও রসসাষ্টর চেষ্টা 

পার্বতীর হস্তস্পর্শে উল্লাসত ?শবের রোমাণ্ডাঁদ 'িবকার উপাঁস্থত হইল; বিবাহ- 
বাঁধ ঠিক ঠিক ভাবে প্রাতপালিত হইল না মনে কাঁরয়া আকুল মহাদেব বালিয়া 


সংস্কত-সাহত্যে দেবী ৯৫ 


উঠিলেন_-তুহিনাচলের হাত দুখানর কি শৈত্য! অন্তপুরচারিণীরা কিন্তু 
ব্যাপারাঁট বুঝিয়া শিবের 'দিকে তাকাইয়া রাহলেন।_ 
. শৈলেন্দ্রপ্রীতপাদ্যমান-গাঁরজাহস্তগ্রহ-প্রোল্পস- 
দ্রোমাণ্টাদ-বিসংস্ঠুলাখিলা বাধ-ব্যাসঙ্গ-ভঙ্গাকুলঃ। 
হা শৈত্যং তুহনাচলস্য করয়োরিত্যচিবান সর্বতঃ 
শৈলান্তঃপুরমাতৃমণ্ডলগণৈর্দন্টোহবতাদ্‌ বঃ িবঃ ॥5 
কাঁলদাসের কালের জনাপ্রয় রীতি অনুসারে শীববাহের পরে বরবধূ হর- 
পার্বতী নাটকদর্শনও কাঁরলেন। ইহার পরে নবাঁববাহত বরবধূর স্নিশধমধুর 
লীলাবিলাসের বর্ণনা; এ-বর্ণনায় কাঁবর আভিজ্্রতা-ও চাতুর্য উভয়েরই চমৎ- 
কারত্ব সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
কুমারসম্ভবের অস্টম সর্গে হরপার্বতীর শৃঙ্গার বর্ণনা রাঁহয়াছে। একটি 
শ্লোকে দোৌখি-_ 
শৃঁলনঃ করতলদ্বয়েন সা 
সান্নর্ধ্য নয়নে হতাংশুকা। 
তস্য পশ্যাতি ললাটলোচনে 
মোঘযত্রবিধূরা রহস্যভূৎ ॥--৮। ৭ 
নিজনে হতাংশদকা হইয়া পার্বতী দুই হাতে মহাদেবের দুই চক্ষ; চাঁপিয়া 
ধরেন, কিন্তু তৃতীয় নেত্রদ্নারা দ্টা হইয়া ব্যর্থচেষ্টায় বধূরা হন। হালের 
গহা সন্তসঈ'তে ঈষৎ পরিবা্তিতভাবে এই বর্ণনাটই দেখিতে পাই +_ 
রই-কেলি-হিঅ-নঅংসণ-কর-ীকসলয়-রুদ্ধ-ণঅণ-জুঅলস্‌স। 
রুদ্দস উইঅ-ণঅণং পব্বই-পাঁরউমাঁবঅং জঅই.॥--৫। ৫৫ 
রাঁতকালে "হৃত-নবসনা পোর্বতীর) করাঁকসলয়ের দ্বারা রুদ্ধ হইয়াছে নয়ন- 
যুগল যাঁহার-সেই রূুদ্রের পার্বতীর দ্বারা পরিচুম্বিত তৃতীয় নয়নাটির জয় 
হোক। 
দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতোছলেন; ঘুরতে ঘুরিতে একাঁদন তাঁহারা গন্ধমাদন- 
কাননে প্রবেশ করিলেন । তথায় ধাতুরাগরাঞ্জীত কাণ্ঠনময় িলাতলে পার্বতীকে 
বামে লইয়া উপবেশন করতঃ মহাদেব অস্তগামী সূর্ধ দেখিতে পাইলেন এবং 
আকাশে ও পার্বত্য বনে সর্ব সন্ধ্যাসমাগমের গম্ভীর প্রভাব লক্ষ্য করিতে 
পারিলেন; সন্ধ্যাহৃকের সময় উপাঁস্থত দৌখিয়া মহাদেব বামবাহ--সমাশ্রতা 
দেবীর নিকট কিছ সময়ের জন্য অবসর চাহিলেন: কিন্তু তাঁহার সঙ্গ ছাড়িয়া 
সন্ধ্যানুজ্ঠানের প্রাতি মহাদেবের আসন্তি দেখিয়া দেবী অসয়ান্বিত হইলেন; 


৪ সুক্তিমুস্তাবলণ, গাইকোয়াড় ওারয়েন্টাল সিরিজ। সুভাষতরত্বভাণ্ডাগারেও ধৃত, 
নির্ণয-সাগর সংস্করণ বোম্বাই । 





৯৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


[তিনি মহাদেবকে ছাড়িয়া দিবেন না। মহাদেব সন্ধ্যাহকে গেলেন বটে, 'কল্তু 
দেবী মান করিলেন; 'ফারয়া আসিয়া দেবীর মান ভাঙাইতে মহাদেবকে বহু 
চাটুবাক্য ও অনুনয়-বিনয় প্রয়োগ করিতে হইয়াছে । প্রথমেই আসিয়া বলিতে 
হইয়াছে__ 
মুণ্ কোপমানমি্তকোপনে 
সন্ধ্য়া প্রণামতোহাস্ম নান্য়া । 
কিং ন বেংাস সহধর্মচারিণং 
চক্রবাকসমবাত্তমাত্মনঃ ॥--৮। &১ 
হে অনামত্তকোপনে, তুমি কোপ পরিত্যাগ কর; আমি সন্ধ্যা কর্তৃকই প্রণাঘত 
হইয়াছ, অন্য কাহাদ্বারা (অন্য রমণীদ্বারা) নহে; নিজের সহধর্মচারী (আখাকে) 
1ক তুম চক্রবাকসমবৃত্তি বাঁলয়া জান না ? 
মহাদেবের এই সন্ধযানন্ঠান লইয়া দেবীর কোপ মান ও উভয় পক্ষের বধ 
ছলনা অবলম্বন কায়া সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে বহু কবিতা রচনা হইতে দোঁখ। 
ঘরের পুরুষ বেশি সময় সন্ধ্যাহিত্ক লইয়া ব্যাপৃত থাকেন গাঁহণীগণের অনেক 
সময়ই এ জিনিসাঁট বিশেষ মনঃপৃত নয়, বিশেষতঃ গৃহিণী যাঁদ আবার নব- 
বিবাহতা হন। মহাদেব-পার্বতীকে লইয়া এই ভাবাঁটর সুকুমার প্রকাশ অনেক 
কবিতায় দোখতে পাই। ইহা লইয়া ছলনাও অনেক । হালের "াহা সত্তসঈ'র 
প্রথম গাথাতেই দেখি 
পসূবইণো রোসার্ণ-পঁডিমা-সংকন্ত-গোরি-মুহঅন্দং। 
গাহঅগৃঘ-পণ্কঅং বিঅ সংঝা-সাললঞ্জালিং প্রমহ ॥* 
পশুপাতির সন্ধ্যা-সাললাঞ্জীলকে নমস্কার কর যাহাতে 'গৌরীমুখচন্দ্রের 
রোষারুণ প্রাতমা সংক্রান্ত হইয়াছে এবং ফলে হস্ত-গৃহাীঁত অর্থ/পত্কজের ন্যায় 
মনে হইতেছে । 
এই গ্রন্থের শেষ গাথাটিও অনুরূপ 1 
সংঝা-গাহঅ-জলঞ্জলি-পাঁডমা-সংকন্ত-গোর-মৃহ-কমলং। 
”  অলিঅং বিঅ ফুরিওট্ঠং বিঅলিঅ-মন্তং হরং ণমহ ॥* 
এখানেও দেখিতোছ হর সন্ধ্যার নিমিত্ত জলাগ্জলি গ্রহণ কারয়াছেন, তাহাতে 
সহসা গৌরীমূখকমল প্রাতিবিম্বত হওয়াতে তাঁহার মল্রোচ্চারণ বন্ধ হইয়া 
গেল, শুধু অলীকভাবেই তিনি ওম্ঠ নাড়াইতে লাগিলেন। 
রাজশেখর কবির একটি শ্লোকে দেখি, সন্ধ্যার্চনের কথাতেই কুপিতা দেবার 
মুখপদ্ম সংকুচিত হইয়া উঠিয়াছে; মহাদেব তখন যেন দেবীর সংকুচিত মুখ- 
পদ্মের তুলনা 'দিতে 'গয়াই* বলিলেন, “দেবি, দেখ, আকাশ লোহতবর্ণ ধারণ 


রি নিরনিতিরি রি হম 
৬ এঁ। 


সংস্কৃত-সাহত্যে দেবী ৯৭ 


করার সঙ্গে সঙ্গে তোমার মুখের সঙ্গে উপমার যোগ্য এ সরোবরে পদ্মগুলির 
এই দশা উপাস্থিত হইয়াছে । এই কথা বলিয়া দুই হাতের দ্বারা পদ্মসংকোচনের 
অনুকরণের ছলে পার্বতীকে বাণ্ত করিয়া মহাদেব কৃতাঞ্জীলদ্বারা সন্ধ্যার্চনা 
সায়া লইলেনঃ 


দৌব ত্বদ্বদনোপমানসুহদামেষাং সরোজন্মনাং 
পশ্য ব্যোমান লোহতায়াতি শনৈরেষা দশা বর্ততে। 


ইত্থং সংকুচদম্বুজানুকরণব্যাজোপনীতাঞ্জলেঃ 
শম্ভোর্বাণতপার্বতীকমুীচিতং সন্ধ্যার্চনং পাতু বঃ॥৭ 


প্রতিবাম্বিতগৌরীমুখাঁবলোকনোৎ- 
কম্পাশাথলকরগাঁলতঃ। 
স্বেদভরপূর্যমাণঃ শম্ভোঃ 
সলিলাঞ্জলিজয়তি ॥* 
সন্ধ্যা-সলিলাঞ্জলিতে গৌরীর মুখ প্রাতীবাম্বত হইয়াছে; তাহা দোখিয়া 
মহাদেবের কাম্পত শিথিল করের জল গাঁলত হই হ-অন্যাদকে আবার 
ঘর্মের দ্বারা অঞ্জাল পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। 
অন্য একাঁট শ্লোকে দোঁখ-_ 
পাশবস্থপৃথবীধররাজকন্যা- 
প্রকোপবিস্ফূর্জথুকাতরস্য। 
' নমোহস্তু তে মাতাঁরাতি প্রণামাঃ 

শিবস্য সন্ধ্যাবষয়া জয়ন্তি ॥ 
শিব সন্ধ্দাহৃকে বাঁসয়াছেন, পারবে দেখিতেছেন পার্বতীকে_ কোপে তান 
(পার্বত) ফাসতেছেন; কাতর শিব বার বার প্রণাম কারলেন; “হে মাতঃ, 
তোমাকে নমস্কার । এ প্রণাম সন্ধ্যাবিষয়ে বটে- আবার পার্বতশর কোপপ্রশমন- 
বিষয়েও বটে। ূ | 

অর্ধ-নারীশ্বররূপে সন্ধ্যাহৃকে মহাদেবের আরও বিপদ দেখতে পাই, 

সেখানে দেখি, ওজ্ঠের একার্ধ জপমন্ত্রোচ্চারণে স্ফুরিত হইতেছে, অন্য অর্ধ 
(গোরাীঁর অর্ধ) প্রকোপবশতঃ স্ফারিত হইতেছে, এক হস্ত প্রণামের জন্য মস্তকে 
স্থাপিত, অনা হস্ত তাহাকে সরাইয়া দিবার জন্য উত্তোলিত, এক আক্ষি ধ্যানবশে 
নিমশীলত-_অন্য আক্ষি স্বজ্প-বিকাশত অবস্থায় তাহা লক্ষ্য কারতেছে; এইরূপে 
একটি আঁনচ্ছা এবং একাঁট কর্মচেম্টা একই দেহে যুগপৎ দেখা দিয়াছে । 


৭ সভাবষিতরত্বকোষ, ভি. ড. কোশাম্বী কর্তৃক সম্পাদিত; মহেশবরর্জ্ন্, ৫ সং শ্লোক। 
মতান্তরে শাতিকন্ঠ-রাঁচিত। 
* সুভাবিতরত্রভাশ্ডাগার, নির্ণয়-সাগর সংস্করণ, বোম্বাই। 


৭ 


১১৮ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


অর্ধং দন্তচ্ছদস্য স্ফুরাতি জপবশাদর্ধমপ্যুতপ্রকোপা- 
দেকঃ পাণিঃ প্রণন্তুং শিরাঁস কৃতপদঃ ক্ষেপ্তুমন্যস্তমেব। 
একং ধ্যানান্নমনলত্যপরমবিকসদ্বীক্ষতে নেত্রমং 
তুল্যানচ্ছাঁবাধৎসা তনুরবতু স বো যস্য সন্ধ্যাবধানে ॥১ 
কিন্তু অপর স্থলে আবার দেখ, শিবের সন্ধ্যাসীললাঞ্জাল তাঁহার হস্তের 
বলয়ীকৃত সর্পের দ্বারাই পায়মান হইতেছে, শিব 'গৌরীমুখার্পিতমনা', সতরাং 
ইহার কথা জানিতে পারিতেছেন না; সখী বিজয়া শিবের অবস্থা দোয়া 
হাসতেছেন। 
সন্ধ্যাসীললাঞ্জ লিমাঁপ 
কঙ্কণফ ণিপীয়মানমাবজানন্‌। 
গৌরামনখার্পিতিমনা 
বিজয়াহসিতঃ 'শিবো জয়াতি ॥৯০ 
অনেক সময় দেখা যায় গৃঁহণীী নিজে গৃহপাতির সন্ধ্যা-আহিকাদি অনূ- 
অটানের বিঘ7 ঘটাইতে সাহস না করিয়া ঘরের ছোটদের এই কাজে উস্কাইয়া দেন। 
গৃহপাঁত কখনও হয়তো চাঁটয়া যান, আবার কখনও খোশমেজাজে জিনিসাঁট 
গ্রহণ করেন। হরপার্বতীর সংসারেও আমরা সেই চিত্রটি দোঁখতে পাই। এখানে 
দেখতেছি হাতের উপরে হাত রাখিয়া আসনপূর্কক শঙ্কর সন্ধ্যাঞ্জীল দান 
কারতেছিলেন; কার্তিক তাহা দোঁখতে পাইয়া মাতা পার্বতীকে জজ্ঞাসা 
করিতেছে, 'মা, বাবা তাঁহার অঞ্জালপুটে কি গোপন কারয়া রাখিয়াছেন 2 
পার্বতী কাঁহলেন, বৎস, নিশ্চয়ই একাঁট স্বাদু ফল ।' কার্তিক বাঁলল, 'আমাকে 
দিতেছেন না।” পার্বতী বাঁললেন, শনজে গিয়া আন।' এইরূপে মাতা কর্তৃক 
প্ররোচিত হইয়া কার্তক আগাইয়া গিয়া সন্ধ্যাঞ্জলি টানিয়া খুলিয়া ফেলিল, 
শম্ভুর সমাঁধ ভাঙিয়া গেল, কিন্তু তান ক্রোধ রুদ্ধ করিয়া ঈষং হাঁসির সঙ্গে 
সব জিনিসকে গ্রহণ কাঁরলেন।_- 
মাতর্‌, জীব, কমেতদর্জীলপুটে তাতেন গোপাঁয়তং, 
বংস, স্বাদ ফলং, প্রযচ্ছতি ন মে, গত্বা গৃহাণ স্বয়মূ। 
' মান্রৈবং প্রহিতে গৃহে বিঘটয়ত্যাকৃষ্য সন্ধ্যাঞ্জলং 
শম্ভোভগ্নসমাধরুদ্ধরভসো, হাসোদ্‌গমঃ পাতু বঃ]১১ 
বয়সে, আকৃতি-প্রকৃতিতে, বেশ-ভূষায়, আভরণ-বিলেপনে, বাসস্থানে, বাহনে, 
অভ্যাস-আচরণে কোনও দিক হইতেই শিব যে গোরার তুল্য বর নহেন, পরল্তু 
সব বিষয়েই শিব ও গৌরী যে একটা শোচনীয় দ্বন্দ্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ একথা 


*সদুক্তিকর্ণামৃত। 
১০ সূভাষতরত্বভাপ্ডাগার, নির্ণয়-সাগর সংস্করণ, বোম্বাই । 
১১ সুভাঁষিতরর়কোষ, মহেম্বর-ব্রজ্যা, ৩০ সং। 


গ্‌ 


সংস্কৃত-সাহত্যে দেবী ৯৯ 


শিবপার্বত-অবলম্বনে সকল সাহত্যেই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের 
বাঙলা সাহত্যের মঙ্গল-কাব্যগুলিতে ?শবায়নে পাঁচালীতে ও শান্ত-পদাবলীতে 
ইহার বিশদ বর্ণনা পাই। বিশেষ কাঁরয়া বাঘছাল-পরা, গায়ে ছাই-মাখা, সর্প- 
ভূষণ ও হাড়ের মালা গলায় জটাজুটধারী [শিব যখন বৃদ্ধ-বৃষভ-বাহনে শিঙা 
ফ:াঁকয়া ভূতপ্রেতসহ গৌরীকে বিবাহ কাঁরতে আঁসয়াছেন তখন গোৌরামাতা 
ও প্রাতবেশিনীগণের আর খেদের অন্ত নাই । মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে দোঁখ_ 

কান্দয়ে মেনকা সে গোৌরীর মায়ামোহে। 

ঝলকে ঝলকে বহে লোচনের লোহে ॥ 

চরণে নূপুর সর্প সর্প কঁিবন্ধ। 

পাঁরধান বাঘছাল দোঁখ লাগে গন্ধ ॥ 

অঙ্গদ-বলয়া সাপ সাপের পইতা। 

চক্ষু খ্যায়া হেন বরে দিলাম দাঁহতা ॥ 

গৌরীর কপালে ছল বাদয়ার পো। 

কপালে চন্দন দতে সাপে মারে ছো॥ 

ওষধ সাঁধয়া ঘৃত দিলেন কপালে। 

ঘৃত 'দতে 'শবের ললাটে বাহ জবলে॥ 

শুধু মেনকা নহেন- 

বর দোখ এয়ো সবে করে কানাকান। 

চক্ষু খাউক কন্যার বাপ চক্ষে পড়ুক ছান॥ 

পবনে দশন নড়ে হেন বন্ড়া বর। 

দোঁখয়ী মেনকা দেবীর জবলিছে অন্তর ॥ 
ভারতচন্দ্র তাঁহার 'অন্নদামঙ্গলে' ইহার উপর আবার রঙ চড়াইয়াছেন।__ 

আই আই ওই বুড়া কি এই গৌরীর বর লো। 

বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে হৈল দিগম্বর লো! 

উমার কেশ চামর ছটা, তামার শলা বুড়োর জটা, 

তায় বৌঁড়য়া ফোঁপায় ফণী দেখে আসে জবর লো। 

উমার নখ চাঁদের চূড়া, বুড়োর দাড়ী শণের নূড়া 

ছার কপালে ছাই কপালে দেখে পায় ডর লো। 

উমার গলে মাঁণর হার, বুড়োর গলে হাড়ের ভার, 

কেমন করে ওমা উমা করবে বুড়োর ঘর লো। 

আমার উমা মেঘের চূড়া, ভাঙ্গড় পাগল ওই না বুড়া, 

ভারত কহে পাগল নহে ওই ভুবনেশ্বর লো॥৷ 
শান্ত-পদাবলীতে দেখিতে পাই, 'বাবিধভাবে ইহারই বাৎসল্য-রসাশ্রত করুণ 
বিস্তার । এই দ্বন্দচিত্রাট আমরা কাঁলিদাসের কুমারসম্ভবের মধ্যেই বিশদভাবে 


৯০০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


দেখিতেছি। শিব-কামনায় তপস্যানিরতা উমাকে তপস্যা হইতে নিরস্ত কারবার 
জন্যই মহাদেব নিজে বটুব্রাঙ্ণের রূপ ধারণ করিয়া উমার নিকটে আসিয়া 
বহূভাবে শিবানন্দা করিয়াছলেন। উমার সখীগণ যখন বটব্রাহ্মণের নিকট 
উমার সংকল্পের কথা ব্যস্ত করিয়াছিল তখন সেই বটটব্রাহ্মণ কিছ-মান্র হর্ষলক্ষণ 
ব্যঞ্িত না কাঁরয়া 'অয়ীদমেবং পাঁরহাস হীতি'আঁয় এ কথা 'ক এইরুপই, না 
পারহাস মান্র- উমাকে এই প্রশনই করিয়াছিলেন। উমা এঁ কথাই ঠিক জানাইলে 
বট'ব্রাহ্মণ বালিতে লাগলেন, “আম সেই মহেশ্বরকে চিনি; সর্বপ্রকার অমঙ্গল 
অভ্যাসে তাহার রৃতির কথা বিবেচনা করিয়া তোমাকে সমর্থন কারতে আম 
উৎসাহিত হইতেছি না। (৫1৬৫)। হে অবস্তুলাভতৎপরে, 'বিবাহস্ত্রযান্ত 
তোমার এই হাত সর্পবলয়নত-রে প্রথম যখন শশ্ছু গ্রহণ কারবেন তখন তুমি 
কিভাবে সহ্য করিবে ? 

অবস্তুনিবন্ধপরে কথং নু তে 

করোহয়মামুন্তবিবাহকৌতুকঃ। 

করেণ শম্ভোর্বলয়শকৃতাঁহনা 

সাহষ্যতে তৎপ্রথমাবলম্বনম্‌ ॥--৫& | ৬৬ 

তাহা ছাড়া_ 

ত্বমেব তাবৎ পরিচিন্তয় স্বয়ং 

কদাচিদেতে যাঁদ যোগমহতিঃ। 

বধুদকূলং কলহংসলক্ষণং 

গজাজনং শোঁণতাবন্দবার্ষ চ॥--€। ৬৭ 
'তুমি নিজেই ভাবিয়া দেখ, নববধূর কলহংসাঙ্কিত দুকূল বসন ও শোঁণত- 
বিন্দুবার্ধ গজাজন-_ এই দুইয়ের কি কখনও যোগ গ্রোন্খবন্ধন) হইতে পারে ? 

আবার-_ 

চতুজ্কপুষ্পপ্রকরাবকীর্ণয়োঃ 

পরোহাপি কো নাম তবানুমন্যতে । 

অলম্তকাণ্কনি পদাঁনি পাদয়ো- 

্বিকীর্ণকেশাস্‌ পরেতভামিষু ॥-€। ৬৮ 
কুসমাস্তীর্ণ দিব্গহাঙ্গনে বিন্যস্ত হয় তোমার পদযূগের অলম্তক-রাঁঞ্জত যে 
পদাঁচহগুলি তাহা কেশপরিব্যাপ্ত প্রেতভূমিতে নাস্ত হইবে_ইহা পরেও. 
অনুমোদন কাঁরতে পারে না। 

অয্ক্তরূপং 'কিমতঃপরং বদ 

প্রিনেত্রবক্ষঃ সূলভং তবাপি যং। 

পদং চিতাভস্মরজঃ করিষ্যাতি ॥--৫। ৬৯ 


সংস্কৃত-সাহত্যে দেবী ১০১ 


ন্য্বকের বক্ষ (আ'লঙ্গন) তোমার নিকট সুলভ হইবে, ফলে হরিচন্দন ধারণের 
যোগ্য তোমার এই স্তনদ্বয়ে চিতাভস্মের ধূলি আ্াসয়া স্থান লাভ কাঁরবে। 
বল ত, ইহা অপেক্ষা আর কি আঁধক অসঙ্গত হইতে পারে ? 
ইয়ণ তেহন্যা পুরতো "বিড়ম্বনা 
যদূঢ়য়া বারণরাজহার্যয়া । 
বলোক্য বৃদ্ধোক্ষমাধান্ঠতং ত্বয়া 
মহাজনঃ স্মেরমুখো ভাবষ্যাতি ॥--৫। ৭০ 
এই তোমার সম্মূখে আর এক বিড়ম্বনা,যে তুমি গজরাজের দ্বারা বাঁহত 
হইবার যোগ্যা-নবোঢ়া সেই তোমাকে বৃদ্ধ বৃষে আরুঢ্া দৌখয়া মহাজনেরাও 
স্মেরমুখ হইবেন। 
বটুব্রাক্গণ আরও বলিলেন, 'সেই 1পনাকীর সমাগম-প্রার্থনায় সম্প্রাত দুইটি 
জিনিস শোচনয়তা প্রাপ্ত হইয়াছে, একাঁট হইল, কলাবান্‌ (চন্দ্রের) কান্তিমতন 
কলা, অপরটি হইল জগতের নেন্রকোমনদী তুমি ।-৫1৭১। তাহার পরে_ 
বপুর্বরূপাক্ষমলক্ষ্যজন্মতা 
দিগম্বরত্বেন নিবোদতং বসহ। 
বরেষু যদ বালমৃগাঁক্ষ মুগ্যতে 
তদস্তি কিং ব্স্তমাঁপ নভ্রিলোচনে ॥-&। ৭২ 
(সেই শিবের) বপুটি বিরুপাক্ষ (বিরূপ আক্ষাবাশম্ট); জন্ম অজ্ঞেয়; সম্পদ 
দগম্বরত্বের দ্বারাই সূচিত; হে বালমৃগাক্ষি, বরের মধ্যে যাহা খোঁজা হয় তাহার 
একাঁটও কি ন্রলোচনের মধ্যে আছে? 
শেষপর্যন্ত উমাকে নিবৃত্ত কাঁরতে বট:ব্রাহ্গণ বাঁললেন, মহাদেব হইলেন 
একটি "মুশানশূল" যূপে অনুষ্ঠিত হইবার যোগ্য বৌদকী সতীক্রয়া কখনও 
এই শমশানশূলে অন্ীষ্ঠত হইতে পারে না। 
কালিদাস মহাদেব ও উমার ভিতরকার এই যে দ্বন্দাত্বকচিন্র আঙ্কত করিয়া- 
ছেন পরব কালের সংস্কৃত কবিগণ এই িন্রকে অবলম্বন করিয়া নানাভাবে 
রসাবিস্তার করিয়াছেন।৯২ উমার 'িবাহকালে বর-দর্শনে মেনকা এবং প্রাতধোশনী 


১২ বাঙলা সাঁহত্যে মূকুন্দরামের চণ্ড়ীমঞ্গলে প্রথম ভাগ) দেখতে পাই, 'কুমারসম্ভবে'র 
এ বর্ণনাকে ভাঁঙয়াই কাব 'দ্বজর্পধারণ শিবের দ্বারা উমাকে প্রাতনিবৃত্ত করাইবার চেষ্টা 
কারয়াছেন।_- 


কহ গো নিরূপমা কাহার বোলে রামা 


১০২ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


এয়োগণের যে বিলাপের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহারই অনুরূপ 
বর্ণনা পাই “সদ;ক্তিকর্ণামৃতে' ধৃত অজ্ঞাতনামা কোনও এক কাঁবর একাঁট 
শ্লোকে। 
মহাদেব দেবতাগণকে সঙ্গে করিয়া বিবাহের জন্য আইসিয়াছেন; বিবাহবাসরে 
দেবীগণ বর খঃাঁজতেছেন। তাঁহারা চিন্তা কাঁরতে লাঁগলেন- এ-জন ব্রহ্মা, ইন 
বিষ, এ হইলেন ব্রিদশপতি ইন্দ্র, ইন্হারা হইলেন লোকপালগণ; তবে এখানে 
জামাতা কে৯ এঁ যে দ্জজগপাঁরবৃত ভস্মাবরণে রূক্ষ-কপাল-এঁ-ই নাকি ? 
তাহা হইলে “হা বাছা উমা, তুমি ত বাঁণতা হইয়াছ'; এইভাবে দুঃখ কারিতে 
লাগিলেন সেই দেবাগণ-যাঁহাদের কাছে বর ছিল অনভিমত। উমার মন কিন্ত 
তাহাতে টলে নাই__সব শানয়াও সে কিন্তু 'উপাঁচতপুলকা, | | 
রক্মায়ং বফুরেষ ব্রিদশপাঁতিরসৌ লোকপালাস্তথৈতে 
জামাতা কোহত যোহসৌ ভুজগপাঁরবৃতো ভস্মরুক্ষঃ কপালী। 
হা বংসে বাণ্টিতাসত্যনাভমতবরপ্রার্থনাব্লীড়তাভ- 
দেবীভিঃ শোচ্যমানাপ্যপচিতপুলকা শ্রেয়সে বোহস্তু গোরা । 
পরে আমরা দোখতে পাইব, গৌরীর এই মনোভাবাঁটকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 
“উৎসর্গ” বইয়ের 'মরণ' কবিতায় একাঁট ভাবগ্‌ড় রূপ দান কাঁরয়াছেন। 
বাঙলা মঞ্গল-কাব্য শিবায়ন প্রভীতিতে দোখতে পাই, শিবের বেশ দৌখয়া 
মেনকা ও অন্যান্য রমণীগণ খেদ করিতে আরম্ভ করিলে মহাদেব মনোহর বেশ, 
ধারণ করিলেন। সংস্কৃতেও আমরা অনুরূপ বর্ণনা দেখিতে পাই।. 
কথয়ত কথমেষা মেনয়া বিপ্রদত্তা 
শিব শিব গাঁরপত্রী বৃদ্ধকাপালিকায়। 
ব্য়কৃতবরবেষঃ পাতু বঃ শ্রীমহেশঃ ॥১০ 


ইচ্ছিলে এমন বরে তৈল নাহ পায়ে ঘরে 
হইবে বিভৃখি তভ়ষণা ॥ 


কাহার পুণ্র হর না জানি কোথা ঘর 
নাহ দৌখ ভাই কন্ধুজন। 
হইবে 


৬ ক্ষ ক ও 


সংস্কৃত-সাহিত্যে দেবী ১০৩ 


রমণীগণ খেদসহকারে বলিতেছিলেন_“আরে শিব শিব! কেন মেনকা 
পার্বতীকে দান কাঁরল এই একটি বৃদ্ধ কাপালিকের করে! এই কথা বাঁলতে 
বালতেই মহাদেব তাঁহার 'সাদ্ধর মামান্য অংশ ব্যয় কাঁরয়াই মনোহর বরবেশ 
ধারণ করিলেন। 
বাঙলা সাহত্যে যেমন দৌখতে পাই বর শিবের সহচর সর্প-ভূতাঁদর ভয়ে 
পার্বতী ও বহু স্থলে পার্বতমাতা মেনকা নানাপ্রকার মন্দ ও ওষাঁধর ব্যবহার 
কারয়াছেন। কাব রাজশেখরের একটি শ্লোকেও এইরূপ পার্বতীকে বিবাহের 
পূর্বে এক-একটি উপদ্রব নিবারণের জন্য এক-একাট প্রাতষেধক ব্যবহার 
করিতে দোখতে পাই।- 
গোনাসায় নিয়োজতাগদরজাঃ সর্পায় বদ্ধোষাঁধঃ 
পাণিস্থায় বিষায় বীর্ধমহতে কণ্ঠে মণিং বিভ্রতী। 
ভর্তুর্ভভতিগণায় গোন্জরতীনাঁদর্টমন্তরাক্ষরা 
রক্ষত্বাদ্রসূতা 'বিবাহ-সময়ে প্রতা চ ভীতা ৮ বঃ1৯৪ 
পার্বতী শিবের অঙ্গাস্থত গোনাস সাপের (গোরুর নাসার আকৃতির নাসাযু্ত) 
জন্য লইয়াছেন বিষনাশক ধূঁল, সর্পের জন্য দেহে বন্ধন কারয়াছেন ওষাঁধ; 
হস্তস্থিত মহাশন্তিশালী বিষের প্রাতিকারার্থে কণ্টে গ্রহণ কাঁরয়াছেন মাঁণ, আর 
ভূতগণের প্রাতিষেধার্থ গ্রহণ করিয়াছেন গোন্রজরতা-নাঁদর্ট মন্ত্রাক্ষর ; ববাহ- 
সময়ে এইরূপে সজ্জিতা পার্বতী” প্রীতাও বটেন-আবার ভাীতাও বটেন। 
এই সর্প লইয়া নানা স্থূল রাঁসকতা দেখা যায়। সর্পবন্ধনের দ্বারাই মহাদেব 
আঁজনবসন বা ব্যাঘ্যম্বর পারধান কাঁরতেন। ধর্মাশোকের একাঁট শ্লোকে দেখি, 
ইন্দ্র গারুত্মতমি ধারণ কাঁরয়া শিবের সম্মুখে আনত হইয়া আছেন; মাঁণভয়ে 
আজনবন্ধনের ফণিপাতি পলাইয়া যাইতে থাকিলে শিব বসন-সম্বরণে ব্যস্ত হইয়া 
পাঁড়লেন: অদূরে পার্বতশ অপাঙ্গাবক্ষেপসহ হাস্যমুখী হইয়া উঠিলেন। 
পুরস্তাদানম্রান্দশপাঁতগারুত্মতমণের্‌ 
বতংসন্রাসার্তেরপসরাতি মোঞ্জীফণপতো । 
পৃরারিঃ সংবৃন্বনু বিগলদুপসংব্যানমাঁজনে 
পুনীতাদ্বঃ স্মেরাক্ষীতিধরসূতাপাঞ্গাবিষয়ঃ ॥১ 
বঙ্গীয় কবিগণ অবশ্য ইহা লইয়া প্থুল রাঁসকতার অত্যন্ত বাড়াবাঁড় করিয়াছেন। 
পার্বতী বা মেনকার ধৃত ওষধ বা ওষাধর ফলে সর্পগণের পলায়নে বিবাহ- 
বাসরেই তাঁহারা মহাদেবকে এয়োগণের মধ্যে দিগম্বর করিয়া ছাঁড়য়াছেন। 
মহাদেবের আভরণ ও আচরণের মধ্যে বহু বিরুদ্ধগণের সমাবেশ দেখিতে 
পাওয়াযায়: মহাদেব সম্বন্ধে পার্বতীর চোখের দৃষ্টি ও মনের ভাবও তাই একই 


৯ সুভাবিতররকোষ। 
১৫ সমভাঁষতরস্রকোষ অন্যান্য বহু সংকলনেও ধৃত)। 


১০৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


সময়ে আতি বিচিন্ত। মহাদেব দিগ্বাস-পার্বতীর দৃম্টি তখন লাঁজ্জত; মহেশবর 
মদনদ্বেষী-দেবী তাই মুগ্ধাস্মিত ; মহেশ্বর িষমদ্যাম্টষুত্ত- দেবীর দৃষ্টি তাই 
সাশ্চর্য; মহেশবর কপালী-দেবী তাই ত্রস্ত; তাঁহার শিরে স্থাপিত জাহবাীঁ 
দেবীর দৃষ্টি তাই অসয়াষুত্ত; সর্প মহেশ্বরের হস্তে বলয়ীকৃত- দেবীর দৃষ্টি 
তাই সভয়; মহেশ্বরের দিকে তাকাইয়া দেবীর দৃষ্টিতে ুগপৎ এতগুুলি ভাবের 
[বকাশ__ 

দগ্বাসা হাতি সন্্রপং মনাসজদ্বেষীতি মুণ্ধাস্মতং 

সাশ্চর্যং বিষমেক্ষণোহয়মিতি চ ভ্রস্তং কপালাীতি চ। 

মৌলিস্বীকৃতজাহ্বীক হাত চ প্রাস্তাভ্যসূয়ং হরঃ 

পার্বত্যা সভয়ং ভুজঙ্গবলয়ীত্যালোকতঃ পাতু বঃ॥৯* 
ইহারই একান্ত অনুরূপ আর-একাঁট শ্লোক উদ্ধৃত দেখি বল্লভদেবের সনভারিতা- 
বল'র মধ্যে 

সব্লীড়া দাঁয়তাননে সকরুণা মাতঙ্গচর্মাম্বরে 

সন্ত্রাসা ভূজগে সাবস্ময়রসা চন্দ্রেমৃতস্যন্দিনি। 

সের্ধ্যা জহুসৃতাবলোকনাঁবধো দীনা কপালোদরে 

পার্বত্যা নবসঞ্গমপ্রণাঁয়নী দৃষ্টিঃ শিবায়াস্তু বঃ 0৯৭ 
নবসঙ্গম-প্রণাঁয়নী পার্বতীর দ্্ট ব্রীড়াযক্ত দায়তানন বিষয়ে, সকরুণ হাস্তি- 
চর্মের বসন দেখিয়া, শ্রাসযুন্ত সাপ দেখিয়া, বিস্ময়রসযুন্ত অমৃতনিস্যন্দী চন্দ্র 
কপাল দর্শনে ।১ 


** সুভাষতরক্রকোষ ৷ 
১৭ পটার '্পিটার্সন সম্পাঁদিত। 52557855598 
নামে পাওয়া যায়।-_ 
ব্যানমা দাঁয়তাননে মকুিতা শার্দুম্চর্মাম্বরে 
সোতকম্পা ভূজগে নিমেষরাহতা চন্দ্রেমৃতস্যান্দান। 
4 অরেসিন্ধদর্শনাবধো 'লানা কপালোদরে 
তি 1 
৯* আচার্য গোপশীক ইহাকে আবার আরও আঁদরসাত্মক কাঁরয়া তুলিয়াছেন-__ 
নাদণ্ডে ফাঁণকঞ্কণপ্রণাষনং নীবাঁনধেশে করং 
ন চর্ণেরুপহন্তি ভালনয়নজ্যোতির্ময়ং দরীপকাম-। 
ধত্তে চর্ম হরেণ মুন্ত্রমীপ ন দ্বৈপং ভয়ারিতাযসো 
পায়াদ্বো নবমোহনব্যাতকরব্রশড়াবতশ পার্বতপ ॥-_সদত্তিকর্ণমৃত 
নোনা জাগানো ভাড়া পাতার হি মহেশবর যখন নীঁবিতে হাত দেন, 
সে হাতে ফণণীর বলয় রহিয়াছে বাঁলয়া পার্বতশ সে হাত ধারয়া বাধা দিতে সাহস পান না; 
সেই সময়ে যে জ্যোতির্ময় দশীপকা জবিতে থাকে, চুরক্বারা নিভাইবার চেষ্টা করা যায় না, 
কারণ তাহা হরের ললার্টাস্থত নয়নজ্যোতির দর্শীপকা; হর কর্তৃক চর্ম মৃন্ত হইলেও বাঘের 
ভয়ে তাহা পার্বতী ধারতে সাহস পান না। 


সংস্কৃত-সাহত্যে দেবী ১০৫ 


মহেম্বরের বাঁবধ আভরণ ও বাহন অবলম্বন কাঁরয়া রাজশেখর কাব আবার 
অন্যভাবে হর কর্তৃক দেবীসম্ভোগের বৌঁচন্ত্য বর্ণনা কাঁরয়াছেন।-_ 
জটাগুল্মোৎসঙ্গং প্রাবশাত শশী ভস্মগহনং 
ফণীন্দ্রোহাপ স্কম্ধাদবতরাতি লীলা িতফণঃ। 
বৃষঃ শাঠ্যং কৃত্বা বাঁলখাতি খরাগ্রেণ নয়নং 
যদা শম্ভূশুম্বত্যচলদ্হতুবন্তডকমলম্‌ ॥৯ 
শম্ভু যখন অচলদুহিতার (পার্ব তীর) মুখকমল চুম্বন করেন তখন চন্দ্র ভস্মগহন 
জটাগুল্মের মধ্যে প্রবেশ করে, ফণীন্দ্র তাহার ফণা সংকুচিত করিয়া স্কম্ধ হইতে 
অবতরণ করে, আর বাহন বৃষ তখন শঠতা অবলম্বনপূর্বক খরাগ্থ্রের দ্বারা 
নয়ন ঘাঁষতে থাকে। 
প্রসন্লা দেবী স্বামীর সকলই সহ্য কাঁরয়াছেন বটে, কিন্তু প্রণয়কুঁপতা হইয়া 
তান অন্য রূপ ধারণ কাঁরয়াছেন। 'সদ্দীন্তকর্ণামৃত-এর ভগবদগোঁবন্দের 
একটি শ্লোকে দৌখ-_ 
[শরাঁস কুটিলা সন্ধুর্দোষাকরস্তব ভূষণং 
সহ বিষধরৈঃ প্রত্যাসল্লা পিশাচপরম্পর'। 
হরাঁস ন হর প্রাণানেবং ন বেদ কথং 'ন্বিতি 
প্রণয়কুপিতক্ষনাভৃৎপাত্রীবচাধাস পুনন্তু বঃ॥ 
শিরে তোমার কুটিলা নদী, দোষের আকর চেন্দ্র) তোমার ভূষণ; বিষধরগণসহ 
(পশাচপরম্পরা তোমার সহচর; হে হর, তুমি কেন প্রাণ হরণ কাঁরতেছ না তাহা 
জান না। প্রণয়কাপতা পার্বতীর এই বচনসমূহ তোমাঁদগকে পাঁবত্র করুক। 
শিবের বেশভৃষা প্রভাতি লইয়া পার্বতীকে অত্যন্ত লজ্জায় পাঁড়তে হইয়াছে 
অন্যভাবে, তাঁহাকে স্মিতমুখে লঙ্জাবতা হইতে হইয়াছে একাঁদিন যখন নিজের 
পুত্র জিজ্ঞাসা করিয়া বাঁসল, 'মা পিতার জটায় সুরসারৎ কেন, শেখরে কেন 
চন্দ্রমা, কপালে কেন অণ্ন, বুকে এবং কাঁটিতে কেন লাম্বত সর্প? আর কেনই 
বা পতার দুই জঘনমধ্যে লম্বমান ব্যাঘ্রচর্ম 2" 
মাতস্তাতজটাস কং সুরসারৎ কিং শেখরে চন্দ্রমাঃ 
[কং ভালে হুতভূগ্‌ লৃঠত্যুরাঁস কিং নাগাধপঃ কিং কটোৌ।» 
কীত্তঃ কিং জঘনদ্বয়ালতরগতং যদ্দীর্ঘমালম্বতে 
শ্রত্বা পৃত্রবচোহম্বিকা স্মিতমুখী লঙ্জাবতাঁ পাতু বঃ॥২০ 
কালিদাসের বর্ণনায় এবং পরবতর্ট কালের বহু কবির বর্ণনায় দেখা যায় বটে, 
শিবের সকল বিসদশ এবং বির্প বর্ণনা সত্তেও শিববিষয়ে গৌরীর 'ভাবৈক- 


১৯ সুভাষিতরত্বকোষ, মহেশ্বর-রজ্যা। 
২০ সুভাষতরত্বভাগ্ডাগার। 


১০৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


রসং মনঃ স্থিতং. কিন্তু অপর দুই-এক কাবির বর্ণনায় দেখিতে পাই এমন 
স্বামীর ঘর [তান কিভাবে কারবেন এই চিন্তায় গৌরী কাতরা ।_ 
সন্ধ্যারাগবতী স্বভাবকুটিলা গঙ্গা দ্বাজহঞঃ ফণী 
বক্রাত্গৈর্মলিনও শশী কপিমুখো নন্দী চ' মৃখ্খো বৃষঃ। 
ইথং দুজর্নসংকটে পাতিগৃহে বস্তব্যমেতৎ কথং 
গৌরীথং নৃকপালপাঁণিকমলা চিন্তান্বিতা স্পাতু বঃ॥ 
দেবীর পাঁতিগৃহে এক দিকে সাতিনী গঙ্গা: তিনি এক দিকে যেমন অতানত 
রাগবতশ (সন্ধ্যাকালে গঙ্গা রাগবতণ বা রান্তিমবর্ণবতাঁ হইয়া ওঠেন, গঞ্গাদেবীর 
স্থলে সেই সন্ধ্যারাগই তাঁহার পাঁতিপ্রাত অনুরাগের দ্যোতনা), তেমনই তানি 
আবার স্বভাবকুটিলা : স্বামীর সঙ্গে আছে দ্বিজিহৰ সর্প: চূড়ায় আছে চন্দ্র_ 
যাহা বরু অবয়ব লইয়া মালন: আর আছে বানরমুখ নন্দী-আর আছে এং 
মূর্খ বৃষ! গৌরী কমলের ন্যায় হস্তে একাঁট নরকপাল ধারণ করিয়া চন্তান্ব্তা 
হইলেন, ইহা লইয়াই তাঁহাকে কাঁরতে হইবে স্বামীর ঘর! 
দেবীকেই শুধু চিন্তান্বিতা দেখিতে পাই তাহা নহে: অনচর ভৃঙ্গীরও 
[ভক্ষাবান্তীনর্ভর ভর্তা শিবের সম্বন্ধে উদ্বেগ কম নহে । একাঁদন কার্তক 'পতৃ- 
গৃহ হইতে কিণ্টিং উত্তেজতভাবে বাহর হইয়া আসলে ভূঙ্গ একট: ব্যঙ্গ 
করিয়া জিজ্ঞাসা কাঁরল, “ক হে, কোথা হইতে আসিতেছ ?' কার্তিক বাঁলিল, 
'তাতগগৃহ হইতে ।' ভূঙ্গী বাঁলল, 'বল দোখ সেখানকার নূতন কি বার্তা! কার্তিক 
বাঁলল, 'দেবী কর্তৃক দেব জত হইয়াছেন ।' শুনিয়া ভূঙ্গীর মেজাজ খারাপ হইয়া 
গেল: আরও বক্রভাবে জিন্ভ্রাসা কারল, পীজাতিয়া ক কি পাইয়াছে বল না. 
একটি বৃষ? আর ডমরু £ খানিকটা চিতাভস্ম, আর সাপ আর চন্দ্র ?' ভিক্ষা- 
বৃত্ত শিবকে জয় করিয়া ইহার আধক আর কি-ই বা পাওয়া যাইন্ে পারে! 
কস্মাতত্বং, তাতগেহাৎ, অপরমভিনবা রাহ কা তত্র বার্তা, 
দেব্যা দেবো জিতঃ, কিং বৃষ-ডমরু-চিতাভস্ম-ভোগান্দ্-চন্দ্রান্‌। 
ইত্যেবং বাহ্নাথে কথয়াতি সহসা ভর্তাভক্ষা-ীবতৃষ্ণা- 
" বৈগুণ্যোদ্বেগজল্মা জগদবতু চিরং হা-রবো ভূঙ্গরীটেঃ]২১ 
হরকণ্ঠলম্বিত সর্পের প্রসঙ্গে পার্বতীসম্বন্ধে একটি প্রাঁসদ্ধ মেলাক আছে 
বাণভট্রের 'হর্ষচারতে'_ 
হরকণ্ঠগ্রহানন্দমীলিতাক্ষীং নমাম্যমাম্‌। 
কালক্‌টবিষস্পর্শজাতমূ্ঘাগমামিব | - 
হরের কণ্ঠগ্রহণে আনন্দে নিমীলিতাক্ষী উমাকে নমস্কার কারতোছ--যাঁহাকে 


২১ সুভাষিতরত্রকোষ, ত্বর্গ-বজ্যা। 


সংস্কৃত-সাহত্যে দেবী ১০৭ 


হরচ্‌ড়ালগন খণ্ডচন্দ্রসম্বন্ধে একটি সুন্দর শ্লোক আছে ধর্মপাল কবির-_ 

স পাতু বিশ্বমদ্যাঁপ যস্য মূধির্ম নবঃ শশী । 

গোৌরীমুখাতিরস্কার-লজ্জয়েব ন বর্ধতে॥ 
গৌরীমুখের নিকট পরাভবের লক্জায়ই যেন শিবের চূড়ার চন্দ্র চিরকাল নব 
চন্দ্র বা বাল চন্দ্রুই রাঁহয়া গেল, আর বাঁড়ল না। 
পরবতর্ঁ কালের বাঙলা ও অন্যান্য ভাষা-সাহত্যের ভিতরে পার্বতীর 
সংসারের আর একটি ঝঞ্কাট দৌখতে পাই, তাহা হইল পার্বতীর সংসারের 
পাঁরজনগণের বাহন লইয়া। আমাদের বাউলা মঙ্গলকাব্য, ?শবায়ন, পাঁচালী 
প্রভতিতে দৌখতে পাই এইসব বাহন লইয়াও দেবীকে কম ঝঞ্জাট পোহাইতে হয় 
নাই। মুকুন্দরামের চণ্ডীমগ্গলে২ দোখ__ 

বাপের সাপে পোয়ের ময়ূর সদা করে কেলি। 

গণার কুষায় কাটে ঝুলি আম খাই গালি! 

বাঘ-বলদে দ্বন্দ সদা নিবারব কত। 

অভাগীর কপাল দারুণ দৈবহত ॥ 

ময়ূর মৃষায় দ্বন্দ্বাদ্বান্দ্ধ সদাই কল্দল। 

ওই নিমিত্তে সদা গাঁল মোর কর্মফল! 
অন্যানা ক্ষেত্রেও সমজাতীয় বর্ণনা বহু দেখিতে পাই । মৈথিল কাব বিদ্যাপাঁতির 
হরপার্বতী-বিষয়ক পদগৃলর মধ্যে এ-বিষয়ে একাটি পদ দোঁখতে পাই ।__ 

আই ত* সুনিঅ উমা ভল পাঁরপাটী। 

উমগল ফিরে মূস ঝোরী মোর কাটী॥ 

ঝোরীরে কাটিএ মূস জটা কাঁট জীঁবে। 

সরম বৈসল সূরসার জল পনবে॥ 

বেটারে কার্তিক এক পোসল মজুর । 

সেহো দেখি ডর মোর ফনিপাতি ঝুর॥ 

তোহ জে পোসল গৌরী ীসংহ বড় মোটা । 

সেহো দেখ ডর মোর বসহা গোটা 0২০ 
আজ শন উমা ভাল পাঁরপাটী : ছ্‌টাছুট কাঁরয়া ফিরে মূষক আমার ঝাল 
কাঁটয়া। ঝুলি কাটয়া মৃষা জটা কাটয়া বাঁচিয়া থাকবে, আর মাথায় বাঁসয়া 
গঙ্গার জল পান করিবে । বেটা কার্তিক পুঁষল এক ময়ূর, তাহাকে দেখিয়া 
ডরে আমার ফণিপতি (সাপ) কাঁদতে থাকে । তুম যে পুষলে গৌরী মোটা 
এক সিংহ, তাহাকে দেখিয়া ডরায় আমার বৃষাঁট। 


২২ প্রথম ভাগ। 
২৩ শ্রীথগেন্দ্রনাথ মিত্র ও 'বিমানাবহারী মজুমদারের সংস্করণ । 


১০৮ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


বাহন লইয়া এই পারবারক গোলমালের আভাস খানকটা সংস্কৃত 
সাহত্যেও দেখিতে পাই। একটি শ্লোকে দেখি হরের ফণী আর গৃহের 
(কার্তিকের) শিখী লইয়া গোলমাল 1 
ফণিন শাথিগ্রহকুপিতে 
শাখান চ তদ্দেহবলয়িতাকুলিতে। 
অবতাদ্বো হরগহয়ো- 
রুভয়পাঁরন্রাণকাতরতা ॥২০ 
অন্য শ্লোকে দোঁখতে পাই সংহের নিকট হইতে বৃষকে এবং ময়ূর হইতে 
সর্পকে রক্ষার সমস্যা ।_ 
চর্চায়াঃ কথমেষ রক্ষাতি সদা সদ্যোন্মুস্ডন্রজং 
চণ্ডীঁকেশারণো বৃষং চ ভূজগান্‌ সনোর্ময়রাদিতি। ৃ 
কিন্তু এতসব ঝঞ্কাটের পরেও আমরা খানিকটা আশ্বস্ত হইয়া উঠি যখন 
একটি শ্লোকে দেখিতে পাই বিবাহের পরে মা পার্বতী প্রভাবে বিবাগী ছন্নছাড়া 
শিব আবার রীতিমতন ঘরগৃহস্থ হইয়া উঠিয়াছেন।- 
উীজ্বত্বা দিশমম্বরং বরতরং বাসো বসানশ্চিরং 
হিত্বা বাসরসং পুনঃ পতৃবনে কৈলাসহম্যাশ্রয়ঃ। 
ত্যন্তবা ভস্ম কৃতাঙ্গরাগাঁনচয়ঃ শ্রীখন্ডসারদ্রবৈ- 
দেবঃ পাতু 'হমাদ্রজাপারণয়ং কৃত্বা গৃহস্থ িবঃ॥ 
পার্বতীকে বিবাহ কাঁরয়া শিব দিক-রূপ অম্বর পাঁরত্যাগ কাঁরয়া ভালো বসন 
পরিধান করিলেন, মশানবাস পারত্যাগ করিয়া কৈলাসের হর্ম আশ্রয় কারলেন; 
ভস্ম পরিত্যাগ করিয়া চন্দন-সারের দ্বারা অঙ্গাঁবলেপন কাঁরতে লাগলেন; 
এইভাবে শিব গৃহস্থ হইয়া উঠিলেন। 
সংস্কৃত কবিতার সংকলন-গ্রল্থগুঁলতে আমরা পারভািহিিরকে লইয়া 
পূর্বরাগ প্রণয় পরিণয় সম্ভোগ প্রেম কলহ মান আভমান পুনার্মলন সব 
জিনিসেরই বর্ণনা দেখিতে পাই। কাঁলদাসের 'কুমারসম্ভবে' দেখিতে পাই 
বিবাহের “পূর্বে পার্বতী যখন তপস্বী শিবের শশশ্রুষায় নিজেকে 'নয্্ত 
কাঁরয়াছিলেন তখন তাঁহাকে সমাধির খানিকটা অন্তরায়ভূতা জানিয়াও মহাদেব 
পার্বতীকে নিষেধ করেন নাই, কারণ-_ 
বিকারহেতো সাত 'বাক্লয়ন্তে 
যেষাং ন চেতাংধাস ত এব ধাীরাঃ ॥ 
'বিকারের হেতু বর্তমান সত্তেও যাঁহাদের চিত্ত বিকারপগ্রস্ত না হয় তাঁহারাই প্রকৃত 
ধীর। পরবতর্গ কালের সকল কাঁব কিন্তু তপস্বী মহাদেবের এই ধণরত্ব রক্ষা 


২৪ সৃভাঁষতরত্রমহাকোষ। 


সংস্কত-সাহত্যে দেবী ১০১১ 


কারিতে পারেন নাই। শ্রীহর্ষদেবের রচিত একটি কাঁবতায় দেখিতে “পাই, শঙ্কর- 
আরাধনের সময় স্তনভারে নম্্তাপ্রাপ্ত মহাদেবের পদাগ্রে স্থিত গোৌরীকে মহাদেব 
তাঁহার সস্পৃহলোচনন্রয়ের দ্বারাই দর্শন কাঁরতে ছিলেন; ফলে গারজাও পুলক 
ও স্বেদোদ্গমে উৎকম্পিতা হইয়া অত্যন্ত লজ্জাবতণ হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং 
মস্তকধৃত 'শাথল কুসূমাঞ্জীল দূর হইতে মহাদেবের প্রাত 'নক্ষেপ কাঁরয়াই 
চলিয়া গেলেন।_ 

পাদাগ্রীস্থতয়া মৃহত্ঃ স্তনভরেণানীতিয়া নম্রতাং 

শন্ভোঃ সস্পৃহলোচনন্রয়পথং যান্ত্যা তদারাধনে । 

হামত্যা শিরসীহিতঃ সপুলকস্বেদোদগমোৎকম্পয়া 

বিশ্লিষ্যন কুসহমাঞ্জলার্গীরজয়া 'ক্ষিপ্তোহন্তরে পাতু বঃ॥২ 

বিবাহ-সময়ে গৌরীর বর্ণনায় ভাসের একটি কাঁবতায় পাই, প্রত্যাসন্ন 

বিবাহের মঙ্গলা বাঁধতে দেবার্চনায় ব্যস্ত ছিলেন গৌরী; দেবার্চনা কাঁরতে "গিয়া 
সামনে দোখতে পাইলেন ভাবী স্বামী গঙ্গাধর শিবের আঁঙ্কত আকৃতি; 
পার্বতীর উন্মাদনা, ঈষৎ হাস্য, রোষ ও লজ্জা উপাস্থত হইল; “তথাপি 
বদ্ধস্তীগণের বচনে কোনওর্‌পে প্রিয়ের প্রাতকীতিতে দিলেন পস্পাঞ্জাল।-_ 

প্রত্যাসন্নীববাহমঞ্গলাবধো দেবার্চনব্যস্তয়া 

দৃজ্টবাগ্রে পরিণেতুরেব লিাখিতাং গঙ্গাধরস্যাকীতম্‌। 

উল্মাদাস্মতরোষলাজ্জতরসৈগোর্ধা কথাণ্চিচ্চিরা- 

দ্বৃদ্ধস্তীবচনাৎ প্রয়ে বাঁনাহতঃ পৃষ্পাঞ্জালঃ পাতৃ বঃ॥২, 

বিবাহ-কালে শিবের বেশ ও আভরণা'দ লক্ষ্য কাঁরয়া বা বসদৃশ রুপ-গুণ 

লক্ষ্য কাঁরয়া প্রর্বতীর দৃষ্টিতে যে যুগপৎ বহুভাবের উদয় তাহার কথা আমরা 
পূর্বে লেখ করিয়াছি। কিন্তু এই-সকল বসদৃশ রূপ-গুণের কথা বাদ দিয়া 
ববাহ-সময়ে প্রথম স্বাম-দর্শনে কুমারীর দৃষ্টিতে ষেবাঁচন্র ভাবামশ্রণ তাহাও 
চমৎকার হইয়া দেখা দিয়াছে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকাঁটিতে 1 

আদো প্রেমকষায়িতা হরমুখব্যাপার-লোলা শনৈ- 

ব্রঁড়াভারবিঘার্ণতা মুকুলিতা ধঙ্মাদগমব্যাজতঃ। 

পত্যুঃ সাম্মলিতা দৃশা সরভসব্যাবর্তনব্যাকুলা 

পার্বত্যাঃ পারণীতমঙ্গলবিধো দৃন্টিঃ শিবায়াস্ত বঃ1 
প্রথমেই শিবের প্রাতি অনূরাগিণী পার্বতশর নয়ন-দুইটি নবপ্রেমে অরুণবর্ণ 
ধারণ করিয়াছিল; তদঃপাঁর শিবের আননে স্থাপত হওয়ায় দষ্ট চণ্টল; আবার 
লজ্জাভারেও বিঘার্ণিত--বিবাহকালে ধৃূমোদ্গমের ছলে মুকাঁলত: আবার 
পির চক্ষুতে চক্ষু পাঁড়তেই চক্ষু-দুইটি তাড়াতাঁড় ফিরাইয়া লওয়ায় ব্যাকুল ; 


২ঃ সৃন্তিমুন্তাবল; সদন্তকর্ণামৃত ও সূভাষতভান্ডাগারেও ধৃত। 
টি সদব্তকর্ণামত; সুভাষিতরত্বকোষ এবং সুভাষতরত্রভান্ডাগারেও ধত। 


১১০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


সব 'জানস 'মীশ্রত হইয়া গৌরীর চক্ষু-দুইটিতে দেখা দিয়াছে একটি 'বাচত্র 
ভয়াবহবলতা। এই বর্ণনা পরব কালের িলাকণ্িং-ভাবাশ্রত রাধার চক্ষু- 
দৃই'টির বর্ণনা স্মরণ করাইয়া দেয়। 
জগজ্জননী পার্বতীর শৃঙ্গারবর্ণনা আঁবধেয় বাঁলয়া উন্ত হইলেও সংস্কৃত 
কাঁবগণ প্রাকৃত দাম্পত্য-জীবনের চিন্রগ্রহণ কারয়া নানাভাবে দেবী-অবলম্বনে 
শৃঙ্গার বর্ণনা কারয়াছেন। 'কুমারসম্ভবে'র অল্টম সর্গে আমরা নবোঢ়া পার্বতীর 
সংগম-ওৎসুক্যের সাঁহত স্বাভাবক লঙ্জা-ভয়ের সুকুমার বর্ণনা দোঁখতে পাই। 
প্রথম প্রথম মহাদেব কথা বাঁললেও গোরা কথা বলিতেন না, মহাদেব বস্ত্রধারণ 
কাঁরলে গোৌরন অন্যত্র চাঁলিয়া যাইবার ইচ্ছা কাঁরতেন, গৌরী অন্যাদকে ফারিয়া 
শুইয়া থাঁকতেন--কিন্তু এই-সকল আচরণের দ্বারাও তান মহাদেবের রাঁতি- 
স্পৃহাকে জাগ্রত করিয়া দিতৈছিলেন।_ | 
ব্যাহতা প্রাতিবচো ন সন্দধে 
গন্তুমৈচ্ছদবলাম্বিতাংশুকা। 
সেবতে স্ম শয়নং পরাঙ্মুখী 
সা তথাঁপ রতয়ে পিনাকিনঃ॥-৮। ২ 
সখারা এ-বিষয়ে অনেক উপদেশ দিয়াছে, ?কলন্তু পাত সম্মুখবতা হইলে আকুলা 
গৌরী সব কথা ভূলিয়া যাইতেন। ধারে ধীরে লজ্জা ভাঙে, ধীরে ধীরে আপন 
যৌবন মুকুলিত হয়-উভয়তঃই ভোগস্প্হা জাগ্রত হয় । পরবতরট কালের কাঁব- 
গণও নব-সংগমে গৌরার ওৎসুক্য ও লঙ্জাভনীতির নানাভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। 
একস্থানে দোঁখ- 
ওৎসুক্যেন কৃতত্বরা সহভুবা ব্যাবর্তমানা "হুয়া" 
তৈস্তবন্ধিবধূজনস্য বচনৈনাঁতাভিমুখ্যং পুনঃ । 
দৃজ্টবাগ্রে বরমান্তসাধহসরসা গৌরী নবে সঙ্ঞামে 
সংরোহৎপুলকা হরেণ হসতাশ্লিম্টা শিবায়াস্তু বঃ 0২৭ 
এখানে দেখিতোছ, গৌরী নিজেই ওঁৎসুক্যে ত্বরা করিতেছেন, আবার ানজেই 
লজ্জায়, ফারয়া আসিতেছেন; বন্ধুবধূজনের কথায় হয়তো সামনে আগাইয়া 
আঁসয়াছেন, আবার সম্মুখে বরকে দেখিয়া ব্যাকুলা হইয়া উঠিয়াছেন। নবোটা 
পত্রীর এই চাণুল্যই পাঁতির বাসনাকে আরও সন্ধ্দাক্ষত কাঁরয়া তোলে; এখানেও 
দেখিতোছ পুলকিতা গোৌরাীকে মহাদেব হাসিয়া গাঢ় আলিঙ্গন কারতেছেন। 
বিবাহের পরে গৌরশ শিবের সাতিশয় আদরিণণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। কাব 
ভগ্গীরথদন্ত এইজন্য গৌরাঁকে বলিয়াছেন 'হর-হৃদয়-তড়াগ-রাজহংস'।২* 'বাঁবধ 
নর্মলীলায় তাঁহার নববিবাহিত মধূর 'দনগুল কাঁটিয়াছে। রাঁতিসমুৎস-কা 


২৭ সুভাষতরত্বভান্ডাগার।  ২* সদ্যন্তকর্ণামত, গৌরব, ৩। 


সংস্কত-সাহতো দেবী ১১১ 


হইলেও অন্যভয়ে ভঈতা নবপারিণীতা বধূকে যেমন নানাভাবে আশ্বস্ত করিয়া 
সংগম-প্রার্থনা কারিতে হয় গোরার ক্ষেত্রেও মহাদেবকে তাহাই কাঁরতে দেখিতে 
পাই। কক্কোল কাঁবর একটি শ্লোকে দোঁখ-_ 

বালঃ সহন্দারি চন্দ্রমাঃ শ্রুতসধাধারাভরাপ্যায়তো 

শনদ্রামোত ফণীশ্বরঃ সূরধুনী রুদ্ধা জটামণ্ডলে। 

ইচ্থং মন্মথকেলিকৌোতুকাঁবধো ব্লীড়াবতীং পার্বতীং 

পায়াদ্বঃ প্রাতিবোধয়ন্নববধুং চন্দ্রার্ধচূ্ড়ামাণঃ ॥২, 
মন্মথকোলকৌতুক-শীবাধতে নববধূ পার্বতী স্বাভাঁবকই বীড়াবতীঁ; 1শবকে 
তাই তাঁহাকে নানাভাবে প্রাতবোধিত করিয়া লইতে হইয়াছে । পার্বতীকে 
লজ্জতা দেখিয়া শিব বলিতেছেন-হে সুন্দরি, চন্দ্র শিশু. তাহাকে শ্রত- 
সুধাধারা দ্বারাই আপ্যাঁয়ত করা হইয়াছে সুতরাং তাহাকে লঙ্জা কারবার 
কোনও প্রয়োজন নাই); ফণীশবর এখন ঘুমাইয়া আছে; আর সুরধুনীকে 
জটামণ্ডলে রুদ্ধ কাঁরয়া রাখা হইয়াছে (বাহর হইয়া কছুই দৌখতে পাইবে না)। 

সম্ভোগে শম্ভুর সবোন্দ্রিয় গৌরাীতে সংসন্ত। উমাপাঁতিধরের একটি সম্ভোগ- 

বর্ণনায় দৌখ-_ 

শ্রুতিঃ সন্তা মুণ্ধে বচাঁস বদনেন্দৌ নিপাতিতা 

দৃশঃ স্বাদৌ বিম্বাধরমধূনি মগ্নৈব রসনা । 

নিষপ্নাভূল্নাসা নিজপাঁরমলে শৈলদুহতু- 

ঘনাশ্লেষানন্দে বপুরাঁপ বিলীনং পুরাঁভিদঃ ॥০ 
পুরারি (ত্রিপুরার) শিবের কান সংসন্ত গৌরীর মুগ্ধবচনে; দাষ্ট নপাতত 
গৌরীর বদন-ইন্দতে ; রসনা মগ্ন স্বাদ বম্বাধর-মধুতে ; নাঁসকা নষগ্ন অঙ্গ- 
পাঁরমলে; আর শৈলস-তার গাঢ় আঁলঙ্গনের আনন্দে শিবের দেহও গিয়াছে 
বলীন হইয়া। 

বররুচির নামে প্রচালত একাঁট শ্লোকে১ দেখি রাঁত-কলহে মহাদেবের চূড়া 

হইতে চ্যুত হইয়াছে ইন্দুলেখা, আর পার্বতীর ভাঙয়াছে শূত্র শঙ্খবলয়। 
মিলনান্তে হাস্যমুখী শৈলতনয়া শিবের সম্মখে,চোত শর চন্দ্রলেখা এবং ভগ্ন 
শুভ্র হস্তবলয় উভয়কেই একসঙ্গে কাঁরয়া রাঁখয়া দিয়া বাঁললেন-*'একবার 


দেখ! 
চ্যতামিন্দোরল্লেখাং রৃতিকলহভ ভগনং ৮ বলয়ং 
দবয়ম একাকৃত্য টানে শৈলতনয়া। 
অবোচদ- ষং পশ্যেত্যবতু স'শিবঃ সা চ 'গারজা 
স চ ক্লীড়াচন্দ্রো দশনাকরণাপ্রিততনু৪॥ 


২৯ সদ্যান্তকর্ণামৃত, হরশঞঙ্গার, ৩। ৩০ এ, এ, ৪1 
৩৯ সুভাঁষতরর্বকোষ; শ্লোকাট কাঁলদাসের বাঁলয়াও গৃহশত। 


১১২ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাঁহত্য 


হরগোৌরীকে লইয়া যে একটি অর্ধনারীশ্বরের মৃর্তিকজ্পনা ইহা তত্ব এবং 
সাধনা উভয় 'দিক হইতেই গভীর তাংপর্যব্যঞ্জক। তত্তের দিক হইতে শিব শৃভ্র 
জ্ঞানমান্রতন, গোরা প্রকাশাত্মিকা । এই জ্ঞান ও প্রকাশ একই অদ্বয় সত্যের দুই 
অর্ধ; অর্ধনারীশবর পরম অদ্বয়-তত্তেরই বিগ্রহ । কালিদাস এই পার্বত৭- 
পরমে*বরকে বাক্য ও অর্থের ন্যায় নিত্য-সম্বন্ধযুন্ত (বাগর্থাঁবব সম্পৃক্তী) 
বলিয়াছেন। তন্ন-সাধনার দক হইতে প্রত্যেক জীবদেহই একটি অর্ধনারী*বর 
মূর্ত; দেহের বামার্ধ হইল শান্ততত্ব বা নারাতত্ব; দাক্ষিণার্ধ হইল পুরুষতত্ব: 
প্রত্যেক পুরুষ তাহার বামার্ধে নারী, দক্ষিণার্ধে পুরুষ; প্রত্যেক নারীও তাহার 
বামার্ধে নারী, দক্ষিণার্ধে পুরুষ । নারী কখনও বিশহদ্ধা নারী নয়, নারীতত্ব 
প্রাধান্যের জন্যই সে নারী; পুরুষ তেমনই বিশুদ্ধ পুরুষ নয়, 
প্রাধান্যের দ্বারাই তাহার পুরুষত্ব । এই নারী-পুরুষের যূগলতত্বও হইল। বাম- 
দক্ষিণে মিলিত অর্ধনারীশ্বর-তত্। কিন্ত কাবগণ এই তত্ব ও সাধন-রহন্যকে 
আঁদরসের বিস্তারে নানার্পে ঢালয়া লইয়াছেন। পার্বতীর সঙ্গসুখ ত্যাগ 
মৃহূর্তমান্তও অসম্ভব বাঁলয়াই মহাদেব তাঁহাকে একেবারে 'নিজদেহে যুক্ত করিয়া 
অর্ধাঁঞ্গনী কারয়া লইয়াছেন। সংস্কৃত কাঁবগণকে অনুসরণ করিয়া কাব ভারত- 
চন্দ্রও “অন্নদামঙ্গলে" বাঁলয়াছেন-_ 
হাসিয়া কহেন দেবী হইলা সামান। 
হর-গৌরী এক হই ইথে নাহ আন॥ 
দুই জনে সহাস্য-বচনে রসরঙগে। 
হরগোৌরী এক হইলা দুই অর্ধঅঙ্গে ॥ 
কিন্তু মহাদেব একদিন 'স্মতমূখে অর্ধাঁঙ্গনী গৌরীকে ডাঁকঘ্রা বালতেছেন. 
বার্থ হইল আমাদের এই এক দেহ ধারণ-_ইহাও তো মস্ত বড় এক নিড়ম্বনা- 
রূপেই দেখা দিল! দুই দেহ বামে দক্ষিণে মিলাইয়া এক করিয়া লইবার ফলে 
হাস্য-পরিহাসে রসালাপ প্রভাতি তো দূরের কথা-এখন যে আর একের পক্ষে 
অন্যের মুখাবলোকনও সম্ভব হইতেছে না! 
আশ্লেষাধরাবম্বচুম্বন-সুখালাপ-স্মিতান্যাসতাং 
দূরে তাবাদদং মিথো ন সুলভং জাতং মুখালোকনম্‌। 
ইন্খং ব্যর্থ কতৈকদেহঘটনোপন্যাসয়োরাবয়োঃ 
কেয়ং প্রেম-বিড়ম্বনেত্যবতৃ বঃ স্মেরোহর্ধনারীশবরঃ ॥০২ 
ভগীরথ-নামক কাঁবর নামে প্রচলিত একটি পদে দৌখি-_ 
তাং তব তনুলতাং বিভ্রতো গোঁরি কামং 
দেবস্যাসীদবিরলপরারম্ভজল্মা প্রমোদঃ। 


৩২ সৃভাষিতাবাঁলতে শ্‌রবর্ধন কাঁবর বাঁলয়া গৃহশত, সদৃন্তকর্পামৃতে কস্যঁচিৎ বালয়া 
গৃহীত। 


সংস্কৃত-সাহত্যে দেবা ১১৩ 


পিং তু প্রেমাস্তামিতমধুরাস্নগ্ধমুক্ধা ন দৃষ্টির 
দৃস্টেত্যন্তঃকরণমসকৃত্তাম্যাতি ন্র্যম্বকস্য॥ 

রম্বকের 1ছল 'আঁবরল-পাররম্ভজন্মা প্রমোদ"; কারণ গৌরীর তনুলতাকে 'নজের 
দেহে লইয়াছিলেন মিশ্রীভূত কাঁরয়া, কিন্তু তাহাতে প্রিয়ার 'প্রেমাস্তামিত- 
মধুরাস্নগ্ধম্ষ্ধা দৃ্ট'র আস্বাদন সম্ভাবনা কোথায়-তাই ব্যাথত হইতেছে 
বকের অন্তঃকরণ। 

এই অর্ধনারীশ্বর-মৃর্তি সন্তানের ক্ষেত্রেও অনেক সংশয়ের সৃষ্টি কাঁরয়াছে। 
রাজশেখরের একটি কাঁবতায় বালগুহের কোর্তিকের) চিত্ত-সংশয় চমৎকার রূপ 


ততোহয়ং নৈষ তাতঃ স্তমমুরাঁস 'পতুদস্টবান্নাহমর। 
কেয়ং কোহয়ং কিমেতদ্‌ যুবাঁতিরথ পৃমান বস্তু কিং স্যাত্তৃতীয়ম 
শম্ভোঃ সংবীক্ষ্য রূপাদপসরাতি গুহঃ শাঙিকিতঃ পাতু যুম্মান্‌ ০০ 
নববিবাহিতা কন্যার পাঁতিসোহাগিনীত্বইই মাতার কাম্য; তাই কন্যা-জামাতার 
দেহে সম্ভোগ-চিহ্নের কথা আড়শী-পড়শী বধৃগণ যখন আ'সয়া মাতার কাছে 
কানাকাঁন করিয়া বলে তখন তাহা মাতার আনন্দবৃদ্ধরই কারণ হয় । গৌরণমাতা 
মেনকার ক্ষেত্রেও তাহাই দোখিতোছ ।-_ 
প্রাতঃ কালাঞ্জনপারচিতং বীক্ষ্য জামাতুরোম্ঠং 
কন্যায়াশ্চ স্তনমনকুলয়োরজ্ঞা«ল (ভিস্মমন্দ্রাঃ | 
প্রেমোল্লাসা্জয়াতি মধূরং সাঁস্মতাভর্বধূঁভির 
গেরীমাতুঃ কিমাঁপ 'কিমাঁপ ব্যাহতং কর্ণমূলে 0০ 
সকালবেল্যু উঁঠয়া হাস্যমুখী বধৃগণ জামাতা শিবের ওজ্ঠে দোখতে পাইলেন 
কাল অঞ্জনের অঙ্কন, আর কন্যা গৌরণীর দুই স্তনে লক্ষ্য কারলেন অঙ্গাীলর 
ভস্ম-চিহ ; তাঁহারা তখন নারীজনো চিত স্বাভাবিক প্রেমোল্লাসে আসয়া গোরীর 
মাতার কানে কানে কি-সব যেন বাঁলতে লাগিল! 
ইহা তো নবাঁববাহিতার "চন, পরবতর্ঁ চিত্তও অনেক আছে । গৃহ (কার্তিক) 
এখনও কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানরাহত বালক; একাঁদন মাতাকে ডাকিয়া বাঁলল, “মা, 
অধরখণ্ডনের জন্য কাপালিক শিবের নিকটে তোমার পরাভব ঘঁটিয়াছিল- সে 
কথা আজ ব্্গাঁদর নিকটে বল।” শ্বানিয়া গোরা তাড়াতাঁড় দুই হাতে অপোগন্ড 
কার্তিকের মুখ চাপিয়া ধাঁরবার চেষ্টা কারয়াও পারিতেছেন না; তাহা দেখিয়া 


ত৩ ভ 


সুভাষিতরত্রকোষ। 
৭১ সুভাষিতরত্রকোষ, শুভাঙ্গ কাঁব রাঁচিত। 


৬৯৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


সংকুচিত চতুরাননও অন্যাঁদকে মুখ ফিরাইবার 'নিম্ষল চেস্টা কারতে ছিলেন।- 

মাতস্তেহধরখণ্ডনাৎ পারিভবঃ কাপাঁলিকাদ্‌ যোহভবং 

স রন্দাদষ; কথ্যতামাত মৃহরর্বাল্যাদ্‌ গুহে.জজ্পাঁত। 

. ,; গৌরাীং হস্তযুগেন ষণ্মুথবচো রোদ্ধুং নিরীক্ষ্যাক্ষমাম্‌ 

বৈলক্ষ্যাচ্চতুরাস্যনিম্ষলপরাবান্তশ্চিরং পাতু বঃ 0৭ 
বাম্য অবলম্বনে গোঁরীর মানিনী আঁভমানিনশ মাত এবং তাঁহার অস্য়া- 
বশে কুপিতা নায়িকামূর্তি আমরা দেখিতে পাই। একাঁট শ্লোকে দেখি শিবের 
বক্ষঃস্থলের স্ফটিকমাপাশিলামণ্ডলের স্বচ্ছদীস্তিতে পাঁড়য়াছে পার্বতীঁর ছায়া; 
শিবের বুকে নারীর ছায়া দোঁখয়া পার্বতী সংশয়ান্বিতা ; হইয়া 
উঠিলেন; শিব যতই বাঁলতেছেন, 'এ তুমিই, এ তুমিই" পার্বতী তাহাতে 
আম্বাঁসতা না হইয়া অস্য্লাযন্তাই হইয়া উঠিলেন, অসুয়ার কারণ-বরূপে 
পার্বতী বাঁলতেছেন, 'আমার বাম কর্ণে কুবলয়, এ নারীর যে দৌখতোছি 'দক্ষিণ 
কর্ণে কুবলয়! শিব উত্তরে আর কি বলবেন, হাঁসয়া পার্বতকে গাঢ় আলিঙ্গন 
কারলেন। 

বক্ষঃপনঠে নিরাক্ষ্য স্ফাটিকমাঁণাশলামণ্ডলস্বচ্ছভাঁস 

স্বাং ছায়াং সাভ্যসূয়া ত্বাময়মাতি মৃহহঠ সত্যমা*্বাসতাপ। 

বামে মে দক্ষিণেহস্যাঃ শ্রবাস কুবলয়ং নাহমিত্যালপন্তী 

দত্তাম্লেষা সহাসং মদনবিজায়নী পার্বতী বঃ পুনাতু ॥০, 
চক্ষপাণি কাঁবর একটি শ্লোকে দোঁখিতে পাই হরের মুখে অন্য রমণীর নাম 
শুনিয়া কুপিতা গৌরীর একাটি চিত্র । 

তস্যা নাম ময়া কথং কথমপ্প ভ্রান্ত্যা সমুচ্চারতং, 

জানাস্যে মমাশয়ং তব কৃতে গোর প্রসন্না ভব।  .. 

ক্ষাল্তিঃ স্বীক্রয়তাং দয়াবাঁত মাঁয় ক্লোধঃ পাঁরত্যজ্যতা- 

মিতোবং বহু জল্পতঃ স্মরারপোঃ প্রেমাঞ্জলিঃ পাতু বঃ ॥ৎ৭ 
কুঁপিতা গৌরীকে শিব বহু অনুনয়-বনয় কাঁরয়া প্রেমাঞ্জাল ধাঁরয়া বাঁলতেছেন, 
“তাহার (সেই নারীর) নাম কোনও রকমে ভ্রান্তবশেই আমি উচ্চারণ করিয়া 
ফৌঁলয়াছ: হে গৌর, তোমার জন্য আমার হৃদয়ভাব তুমি নিজেই তো জান, 
সৃতরাং তুমি প্রসন্না হও; তৃমি ক্ষান্তি স্বীকার কর, হে দয়াবতি, আমার প্রাতি 
ক্রোধ পাঁরত্যাগ্গ কর।' 
মহাদেবের সন্ধ্যাঞ্জলি ষে গৌরীর মনঃপৃত কার্য ছিল না তাহা আমরা 
পূবেহি লক্ষ্য করিয়াছি; মহাদেব সাতিনী গঞ্গাকে যে মাথায় রাখতেন তাহাতে 


৩৫ সুভাঁষতরত্রকোষ; চিত্তপ কাব রাঁচিত। 
০৬ শাঙ্গধরপদ্ধাত, পটার 'পটারসন-সম্পাঁদত; সুভাঁষতরত্বভাশ্ডাগারেও ধৃত। 
৩৭ সদ্যান্তকর্পামৃত, হরশৃঙ্গার । 


সংস্কৃত-সাহত্যে দেবী ১১৫ 


গৌরীর আপাত্ত হইবারই কথা । মহাদেব যে সমুদ্রমল্থনে বিষপান করিয্লাাছিলেন 
সেই ঘটনাটিকেও একটি গঢ়ার্থ দ্রান করা হইয়াছে। একজন কাব গৌরার 
খশ্ডিতা-রূপের বর্ণনা কারতে গিয়া বলিয়াছেন-__ 

সন্ধ্যাং যত প্রণিপত্য লোকপুরতো বদ্ধাঞ্জলিরযাচসে 

ধংসে যচ্চ নদীং বিলজ্জ শরসা তন্নাম সোঢ়ং ময়া। 

শ্রীর্বাতামৃতমল্থনে যাঁদ হাঁরং কস্মাদ্বিষং ভক্ষিতং 

মা স্ত্রীলম্পট মাং স্পৃশোতি গাঁদতো গোর্যা হরঃ পাতু বঃ ॥০* 
ইহা যেন সেই পরবতর্ঁ কালের বাঙলা বৈষব-সাহত্যের রা না ছ:ইও না 
বধ; এখানে থাক প্রাক্‌ রূপ । সন্ধ্যাকে প্রণাতি জানাইয়া বদ্ধাপ্জাল শিব 
লোকের সম্মুখেই প্রসাদ যাচ্জা করেন; বিলজ্জের ন্যায় গঙ্গাকে তো রে বহন 
করেনই; এখানে আবার নূতন জানিতে পাঁরতোছ যে অমৃতমন্থনে শ্ত্রী 
আবির্ভূতা হইয়া হরিকে বরণ কাঁরয়াছিলেন এই দুঃখেই হর বিষপানে জীবন- 
ত্যাগের চেম্টা করিয়াছলেন; সুতরাং গৌরী কুঁপতা হইয়া ঠিকই বাঁলয়াছেন, 
“হে স্তীলম্পট, আমাকে তুমি ছ*ইও না? 
গঙ্গাকে লইয়া মহাদেবকে গৌরীর নিকটে বহুভাবে জবাবাদাহ কাঁরতে 
হইয়াছে; শুধু জটাবন্ধনে নয়, বক্রোন্তিবন্ধনেও গঞঙ্গাকে বহু সময়ে গৌরীর 
নিকট হইতে লুকাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে ।০ 
মান-অভিমানের পরে অনুনয়-বিনয় করিয়া শিনাকীকে পার্বতীর ক্রোধ 
উপশম কারবার চেস্টা কাঁরতে হইয়াছে, এ দৃশ্য আমরা পূর্বে দেখিয়া 
আসিয়াঁছ। 'কন্তু ইহাতেই কুপিতা গৌরী 'কলহান্তারতা' হইয়া ওঠেন নাই। 
শিবকে বার বার গৌরীর পদে নত হইতে হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণকে 'দোহ পদপল্লব- 
মুদারম্‌ বাঁলয়া শ্রীরাধার পদধারণ করাইয়া শ্রীজয়দেব কাব বৈষব-সাহত্যে 
প্াসপ্ধ হইয়া শিয়াছেন; কিন্তু তৎ্পূর্বে সংস্কৃত কাঁবগণ বহবার শিবের দ্বারা 


৩৮ সৃভাষতরব্রভাণ্ডাগার, সৃভাষতাবাঁলতেও ধৃত। 

৯ এষা তে হর কা সুগাঁি কতমা মৃধির্ন স্থিতা গং জটা 
হংসঃ হিং ভজতে জটাং নাহ শশপ চন্দ্রো জলং সেবতে। 
মুন্ধে ভূঁতিরয়ং কুতোহত্র সলিলং ভূতিস্তরঞ্গায়তে 
যশ্চৈবং বিনিগৃহতে 'ন্রপথগাং পায়াৎ স বঃ শঙ্কর ॥ 


মিখং প্রোন্তো ভবান্যা প্রাতবচনজিতঃ প্রাতু বশ্ন্দ্রচূড়ঃ ॥-_সুভাষিতরত্বভান্ডাগার 
ধন্যা কেয়ং 'স্থতা তে শিরাঁস শাঁশকলা 'িংনু নামৈতদস্যা 
পারাচিতমার্পি তে বিস্মৃতং কস্য হেতোঃ। 
নারখং পচ্ছাঁম নেন্দুং কথয়তু বিজয়া ন প্রমাণং যদেন্দু- 
নিহোতুমিচ্ছোরাতি সুরসারতং শাঠামব্যান্বিভোর্বঃ _-মনদ্রারাক্ষস 


১১৬ " ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


গৌরার পদধারণ করাইয়াছেন। গোৌরীর পদে আনত দৃস্টির কথা তো অনেকই" 
পাওয়া যায়। ভাস কাঁবর নামে প্রচলিত একাট শ্লোকে দেখি 
নখদর্পণসংকান্তপ্রাতিমাদশকান্বিতঃ। 
গোৌরাীপাদানতঃ শম্ভুজয়িত্যেকাদশঃ স্বয়ম 0০ 
শম্ভু গোরীর পদানত হইয়া আছেন; গৌরীর পদের দশাঁট নখ-দর্পণে দশাঁট 
শিবের প্রাতিমা দেখা যাইতেছে; ইডি নট রাালিহানিররদালাি 
শিব-রূপে শোভা পাইতেছেন। 
ডি ভে 
কীর্তন করা হইতেছে__ 
লাক্ষারাগং হরাতি শিখরাজ্জাহ্বাঁবারি যেষাং 
যে তন্বান্তি ম্রজমাধজটামণ্ডলং মালতীনাম্‌। 
প্রত্যুৎসর্পাদ্বমলকিরৈর্ষধে স্তিরোধানামন্দো- 
দেব্যাঃ স্থাণৌ চরণপাঁতিতে তে নখাঃ পান্তু বিশ্বমৃ 10৪১ 
শিব গৌরীর পদে নত হইয়াছেন; ফলে হরশিরাঁস্থতা জাহ্বীর জলে গোরীর 
পদের নখগালর লাক্ষারাগ ধৌত হইতেছে; আর মহাদেবের জটামন্ডলে সেই 
শদদ্র নখগুলি মালতামালার শোভা ধারণ করিয়াছে; আর সেই নখগুঁল হইতে 
ষে বিমল কিরণ 'বিকীর্ণ হইতেছে তাহাতে চন্দ্রের তিরোধান ঘটটিয়াছে। 
শ্রীহর্ষরচিত একটি শ্লোকে দোখ, গৌরী আতশয় ক্লুদ্ধা হইয়া শিবকে 
বালতেছেন, দুরে সর ওহে দারুবনে আঁভসারকারী; এখন তোমার সব মিথ্যা 
চাটুবাক্য পরিত্যাগ কর; আবার যাঁদ সেই তুমি এবং পুনরায় সেই আমি হেইব) 
তাহা হইলে চন্দ্র ভূতলে যাইবে । গ্িরসুতা এই কথা বাঁললে মস্তকচূড়ার 
চ্দ্রকে ক্ষিতিতলে লুণ্ঠিত কারবার ছলে শাঁশমৌলশী শিব দেবীর পাদপন্মে 
মদ্তক নত কাঁরলেন।-_ 
দূরে দারুবনাভিসারক মৃষা চাটটান মুণ্টাধুনা 
ভূয়স্তং পুনরপ্যহং যাঁদ তদা চন্দ্র ক্ষিতিং যাস্যাত। 
ইত্যুন্তঃ শাশমৌলিরাদ্রসৃতয়া চূড়েন্দুভূলম্ভন- 
ব্যজব্যঞ্জতপাদপদ্মপতনপ্রীতাপ্রয়ঃ পাতু বঃ1৪. 
গোত্রানন্দ কবি-লাখিত একটি সমজাতীঁয় শ্লোক পাইতেছি।_- 
ক্লীড়াসরোষাগিরিজাচরণারবিল্দং 
বন্দে ষদগ্রপাঁতিতা হ'রিণাজ্কলেখা । . 


৪২ এ;  সযক্িমুস্তাবলতে কবির নাম আছে হর্ষপাণ্ডিত। 


সংস্কৃত-সাহত্যে দেবী ১১৭ 


কামাপহাস্ততবৃষধবজধৈর্যলক্ষমী- 
পাতাবভগ্নবলয়ার্ধীনভা বিভাতি ॥৪০ 
কৌতুকচ্ছলে রোষয্যস্তা হইয়া উঠিয়াছেন যে ?গাঁরজা তাঁহার চরণারাবন্দের 
সামনে পাতিত হইয়াছে চন্দ্রলেখা ; দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন কামে অপসারিত 
বৃষধবজের ধৈর্যলক্ষম্ীর বলয়ার্ধ ভূমিতে পাঁতিত হইয়া ভগনভাবে শোভা 
পাইতেছে 155 
উমাপাঁতিধর এই পাদপতনের আরও অনেক বিস্তার করিয়াছেন।- 

. চুড়াভস্মকণাড্কিতাবব জটাপন্রাঞ্টলেনামৃশন্‌ 
নেব্রা্নদাঢতিতাঁপিতাবব করেঃ [সণ্ণন্‌ সুধাদশীধিতেঃ। 
নাগ*বাসকলাঁজ্কিতাঁবব মৃহঃগঙ্গাজলৈঃ ক্ষালয়ন্‌ 
মানন্যাশ্চরণো গিরীন্দ্রদুহিতুর্ভূত্যৈ গ্বারশোহস্তু বইঃ ॥৪ 

গিরীন্দ্র-দুহতা মান করিয়াছেন, সেই মাননীর চরণযুগলে পাঁতিত হইয়াছেন 
গারশ শিব। এই পতনের ফলে 1শবের চূড়া-ভস্মের দ্বারা আঁঙ্কত হইল যে 
গারজার চরণষুগল তাহা যেন জটাপব্রাণ্লের দ্বারা ?শব মুছিয়া দিতোছিলেন; 
আবার 1গাঁরজার চরণযৃগল হরের নেত্রাগ্নদ্যাত-দ্বারা তাঁপত হইতেছিল-_-সঙ্গে 
সঙ্গেই চন্দ্রের সুধাস্নগ্ধ কিরণ-সণ্ুনে সেই তাপ দূর করা হইতে ছিল; আবার 
হরের গললগ্ন সর্পের *বাসের দ্বারা কলাঁঙ্কত হইতোছিল যে চরণুগল তাহাকে 
সঙ্গে সঙ্গেই করা হইতোছিল গঙ্গাজলের দ্বারা ক্ষালন। এইভাবেই চাঁলতোছিল 
মানিনী গ্ািরজার মানভঙ্গের চেম্টা। 
পার্বতাঁর পত্রীরূপের যেমন 'বাবিধ চিত্র দেখিতে পাইলাম তেমনই আবার 
মাতৃরূপেরও কিছ কিছ; চিত্র দোঁখতে প্ই। একাঁট শ্লোকে দেখিতে পাই 
স্তন্যদারশ পার্বতীর মাতৃরুপ । ষড়ানন গশশ, কার্তিক তাহার দুই আনন শবস্তৃত 
করিয়া িরিজার স্তনযুগল পান কারতেছে ।_ 
.  ব্যাপৃতাস্যযগলস্য গুহস্য। 
শেষবন্তুকমলানি মলং বো 
দুগ্ধপানবিধুরাণি হরল্তু ॥ 
৪৩ সন্তিমৃস্তাবলণী। 
৪৪ তুলনয়_ প্রণয়কুঁপিতাপ্রয়াপদলাক্ষাসন্ধ্যানৃবজ্ধমধুরেন্দুহ। 
তির কিক লিবো তি লি ারিভাভোগার। 
৪৫ সৃন্তিমুন্তাবলী। তুলনীয়_ 
.. উদ্বাহারো সঙ্গতামিন্দুমৌলা- 
বায়ে যং সংশোধিত বিল কলাং তব 


সন্তানামক্ষতানামমৃতদৃগনলো 
ানাৈরতপূ্ণা, প্রণতজনততেঃ পিন ॥- সুভাষিতরত্রভান্ডাগার ॥ 
৪৬ সভাষিতাবাঁল। 


১৯১৮ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


অপর একটি শেলাকে কলাহব্যাপৃত দুই পত্র কার্তিক ও গণেশের ঝগড়া 
মিটাইয়া দিবার কাজে ব্যস্ত জননীর হাস্মময়ী মূর্তিখানি অপূর্ব মাধনুর্যমান্ডত 
হইয়া দেখা দিয়াছে__ 
হে হেরম্ব কমম্ব রোঁদষি কথং কর্ণো লহঠত্যাগনভূঃ 
কিং তে স্কন্দ বচেম্টিতং মম পুরা সংখ্যা কৃতা চক্ষুষাম্‌। 
নৈতত্তেহপ্যুচিতং গজাস্য চরিতং নাসাং মিমীতেহম্ব মে 
তাবেবং সহসা বিলোক্য হাঁসতব্যগ্রা শিবা পাতু বঃ॥৭ 
মা পার্বতী গণেশকে ডাকিলেন_-হে হেরম্ব'; গণেশ বালল-ঁক মা"; মা 
বাললেন-“কাঁদ কেন?' 'কার্তক আমার দুই কান মলিয়া 'দয়াছে।' | মা 
কার্তিককে ধমক "দিয়া বাঁললেন--স্কন্দ, তোমার এ কি কাজ ?' কার্তক স্ড 
সঙ্গে উত্তর কারল--ও প্রথমে আমার চক্ষুগীলর (ষড়াননের দ্বাদশ চক্ষু) 
সংখ্যা করিতোঁছল ।' গণেশকে লক্ষ্য করিয়া মা বাঁললেন-_-এটাও তোমার উচিত 
হয় নাই গজানন।' গজানন বাঁলল--ও যে মা আমার নাসা মাপতোছিল!' 
তখন দুইজনকেই দেখিয়া মা. হাসিতে লাগলেন। 
দেবী পার্বতীর আমরা আবার আর-একটি রূপ দেখিতে পাই শিবের নিকটে 
নৃত্যশিক্ষাভিলাষণী লাস্যময়ী-রূপে। শিবই নটরাজ-নৃত্যের আঁদগুরু; 
লাস্যময়ী পার্বতী এই নটরাজের শিষ্যা। শিব তাই নানাভাবে পার্বতীকে নৃত্য- 
শিক্ষা দান করিয়াছেন। বিদ্যাপতির হরপার্বতৰ-সম্বন্ধীয় পদে আমরা এই 
হরপার্বতীর নৃত্যের কথা পূর্বে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। একাঁট 
হো রানা সার রারিনিরজিরাকলাতা দারা 
[দতেছেন।-- 
নিন নরানির রান্না 
নাত্যুচ্চৈর্নম কুণয়াগ্রচরণোৌ মাং পশ্য তাবৎ ক্ষণম। 
এবং নতয়তঃ স্ববস্ত;মুরজেনাম্ভোধরধবানিনা 
শম্ভোরঃ পরিপান্তু নার্তিতলয়চ্ছেদাহতাস্তািকাঃ 09 
শিব প্রথমে পার্বতীকে দেখাইয়া দিতেছেন, “হে সভত্র, বাহূলতাকে এইভাবে 
রাখ, এই 'বশেষ ভাঙ্গতে অবস্থান কর; বেশি নামত হইও না, চরণের অগ্রভাগ 
কুণ্ণিত কর-কছক্ষণ আমাকে দেখ।' শিব এইভাবে উপদেশ 'দিতেছেন, নিজের 
মখ-মুরজের দ্বারাই মেঘধৰনির ন্যায় গম্ভীর ধনি কাঁরতেছেন, তাল দয়া 
দিয়া নৃত্যের লয়চ্ছেদ দেখাইয়া দিতেছেন। 
অপর একট শ্লোকেও পার্বতশকে নৃত্যশিক্ষাদানের ব্যাপারে হরের আচার্ 
হইবার বর্ণনা পাই। মহেশের এই ষে 'আচার্ষক' তাহা  'নানাভাবরসাত্মক। 


_ ** সুভাষিতরররভান্ডাগার। 
৪ সুভাঁষতরত্রকোষ; সদ্যান্তকর্ণামৃতে যোগেশবর কাঁবর নামে ধৃত। 


সংস্কৃত-সাহত্যে দেব ১১৯ 


নৃত্যকালে অভিনয় ভঞ্গ হইলে আচার্য শিব রোষ প্রকাশ করিতেছেন; ঠিক ঠক 
সম্পাদিত হইলে প্রশংসা কারতেছেন; নিজের হাত "দিয়াই সব-ভাঁঞ্গ। শিক্ষা 
দানকালে পার্বতীর অঙ্গস্পর্শহেতু রোমাণ্টিত হইতেছেন, নূতোোর দ্বায়া শৈল- 
কারতেছেন।- এইভাবে পার্বতকে তিনি নৃত্যশিক্ষা দান কারতেছেন।-- " 
বিশ্লিষ্টেইভিনয়ে রুষং রচয়তঃ সম্পাঁদতে শংসতো 
রোমাণ্চং বহতঃ স্বহস্ত-রাচিত-স্থানক্িয়া-স্পশজিমত। 
ন্নাং *বাসয়তশ্চ শৈলতনয়াং গাটেঃ সমালঙ্গনৈ- 
নানা-ভাবর ং পশুপতেরাচার্যকং পাতু বিঃ), 
অপর একটি শ্লোকে ভর্তার নূত্তানুকারের সময়ে পার্বতীর পাদপম্মশোভা বার্ণত 
হইয়াছে । পার্বতীর নিজ তনুর স্বচ্ছলাবণ্যবাপীতেই জাঁগিয়াছে এই পদ্ম" 
শোভা। জগ্ঘা এই পদ্মের কাণ্ড, উরু নাল, নখাঁকরণেই 'বিচ্ছরিত কেশরশোভা 
অলন্তকের আভাতে এখানে প্রকাঁশত িশলয়শোভা, টরালাদারিনালির 
হইল ভূঙ্গ।-_ 
জঙ্ঘাকাশ্ডোরুনালো টি রানা রি 
রাড গ53487 ০ 
ভর্তুর্নস্তানুকারে জয়াত নিজ-তন.-স্বচ্ছ-লাবপ্য-বাপন- 
সম্ভূতাম্ভোজশোভাং বিদধদাঁভনবো দস্ডপাদো ভবান্যাঃ ॥*০ 
হর-পার্বতঈকে অবলম্বন করিয়া আরও অনেকগুলি শ্লোক পাওয়া যায় 
প্রশ্নোত্তরের। এই প্রশ্নোত্তর" শ্লোক বিষু-লক্ষনী বা রাধা-কৃষ্ণকে অবলম্বন 
করিয়াও কিছ কিছু পাওয়া যায়-বেশিই পাওয়া যায় হর-পার্বতশীকে অরলম্বন 
করিয়া । এ-জাতীয় প্রশ্নোত্তরের বৌশম্ট্য হইল বক্কোন্ত এবং শ্লেষোকল্তর 
সাহায্যে প্রশ্নকারীকে উত্তরকারর 'িবচনীকরণের চেম্টা। বচন-চাতুর্ধই এখানে 
সর্বাধক আস্বাদনীয়, ষাদও সেই ঝচন-চাতুর্ষের ভিতর দিয়া হর-গৌরীর জীবন 
ও চরিত্রের 'বাভিন্ন দিক্‌ও ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেমন-_ 
কস্মাৎ পার্বাত নিষ্ঞুরাঁস সহজঃ শৈলোদ্ভবানাময়ং . 
নিঃস্লেহাসি কথং ভস্মপরুষঃ স্নেহং বিভর্তি ক্কাঁচৎ। 
কোপস্তে ময়ি নিম্ষলঃ প্রিয়তমে স্থাণৌ ফলং কিং ভবেদ্‌ 
ইং নির্চনীকৃতো গ্িরিজয়া শম্ভুশ্চিরং পাতু বঃ॥৫১ 
উত্তর করিলেন, “প্রেস্তরদেহ) পর্বত হইতে যাহার উৎপাঁত্ত তাহার পক্ষে তো' 
৯৯ সৃক্তিমুন্তাবলী। 
০০ সুভাষিতরত্বভান্ডাগার। 
৫৯ সুভাষিতরত্বকোষ; সদ্দান্তকর্ণামূৃতে ভোজদেবের নামে ধৃত। 


১২০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাঁহত্য 


ইহাই সহজ ।” শম্ভু বললেন, 'তুমি স্নেহহাঁন কেন?' উত্তর. হইল, 'ভস্মপরদুষ 
তো কখনও স্নেহ (স্নেহপদার্থ) ধারণ করে না ।' শম্ভু বাললেন, 'আমাতে তোমার 
কোপ সবই নিম্ফষল' : উত্তর হইল, 'স্থাণূতে আর (স্থাণু _মহাদেব; স্থাণু 
অচল বৃক্ষকাণ্ড) কি ফল হইবে 2 এইভাবেই গিরিজা কর্তৃক শম্ভু নির্বচনীকৃত 
হইলেন। 
আবার-_ 

স্বেদস্তে কথমীদৃশঃ 'প্রয়তমে তন্নেন্রবহ্োর্বভো 

কস্মাদ বেোপিতমেতদিন্দুবদনে ভোগনীন্দ্রভীতের্ভব। 

রোমাণঃ কথমেষ দেবি ভগবন্‌ গঞ্গাম্ভসাং শীকরৈর্‌ 

ইঙখং ভর্তার ভাবগোপনপরা গৌরী চিরং পাতু বঃ॥* । 
গৌরীর ভাব-বিহব্লতার জন্য নানাবধ দেহ-বিকার দেখা 1দয়াছে; তাহা লক্ষ্য 
করিয়া মহাদেব বাঁলতেছেন, পপ্রয়তমে, তোমার এমন ঘাম কেন? গৌরী 
বাঁললেন, 'হে বিভো, তোমার নেন্রবাহুর জন্য।' প্রন হইল, "হে ইন্দুবদনে, 
তোমার এত কম্প কেন? উত্তর হইল, 'হে ভব, সর্পভিয়ে। 'হে দোব, এত 
রোমান্ঠ কেন 2” ভগবান, গঞ্গাজলের কণা ম্বারা।' এইভাবেই 'প্রিয়তমের নিকট 
হইতে সব ভাব গোপন কারবার চেষ্টা কারতোছিলেন গৌরা । 


ভারত কাঁবর একটি শ্লোকে দোখ-_ 
কস্তং শূলী মৃগয় ভিষজং নীলকণ্ঠঃ "প্রয়েহহং 
কেকামেকাং কুরু পশুপাঁতর্নৈব দৃশ্যে বিষাণে। 
স্থাণ্ম্গ্ধে ন বদাতি তরুজাাীবতেশঃ শিবায়া 


গাচ্ছাটব্যামাত হতবচাঃ পাতু বশ্ন্দ্রচ্ড়ঃ ॥ 

এখানে দেবা প্রশনকারিণী আর চন্দ্রচূড় হইলেন উত্তরদাতা । "তুমি কেট 'আমি 
শলী (শৃলধারী মহাদেব; অপরপক্ষে শূল-বেদনা আছে যাহার)।” 'তবে কোনো 
চিকিৎসক খোঁজ কর । আম নীলকণ্ঠ (শিব, ময়ূর)। 'তবে একাঁট কেকাধ্যনি 
কর। 'আমি পশুপাঁত (শিব, মৃগ)। “তোমার তো বিষাণ (ঁশঙা, পশুশৃঙ্গা) 
দুইটি দোখতেছি না! “আমি স্থাণু (শব, অচল বৃক্ষ)” 'তরু তো কখনও 
কথা বৈ না।” 'আম শিবার গৌরী, শৃগালন) প্রাণনাথ। “তবে তুমি বনে 
যাও।” শুধু শেলষার্থকে অবলম্বন করিয়াই দেবী এখানে চন্দ্রচুড়কে হতবাক্‌ 
কাঁরয়া দিলেন। 

প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এই রাঁসকতারও নানা রকম আছে । একটি শ্লোকে অপর্ণা 
তেমন কোথায় তোমার পিতামাতা 2 শিব আবার অপর্ণাকে পাল্টা প্রশন 


*২ সুভাষিতরত্বকোষ; সদুন্তকর্ণামৃতেও ধৃত। 


সংস্কৃত-সাহিত্যে দেবী ১২১ 


কারলেন, “আচ্ছা বল তো, আমার যেমন শবশুর-শাশুড়ী তেমন কোথায় তোমার 
*শবশুর-শাশুড়ী 1 
ক তিষ্ঞতস্তে পিতরো মমেবে- 
ত্যপর্ণয়োন্তে পারহাসপূর্বম্‌। 
ক বা মমেব *বশুরোৌ তবোতি 
তামীরয়ন্‌ সাঁ্মতমী*বরোহব্যাৎ ॥৫ 
আবার-_ 
ন ক্রোধঃ ক্রিয়তাং 'প্রয়ে স তু ভবনমৌিস্থ-গঞঙ্গোদরে 
মুগ্ধে মানমপৃজিতং ত্যজ কৃতং যুম্মান্নয়োগদ্বয়ম। 
বন্তে; শ্লেষমমুং নিরাকুরু কদাহাশ্লম্টোহাঁস বন্তেও ময়া 
বামাঙ্গ্যোতি হতোত্তরঃ স্মরহরঃ স্মেরাননঃ পাতু বঃ॥ 
শিব বললেন, 'হে রয়ে, ক্রোধ কারও না” দেবী উত্তর কাঁরলেন, 'সে (ক্রোধ 
নামক দানব) তো তোমার মস্তকস্থিত সেতঈন) গঞ্গার উদরে।' শিব বলিলেন, 
'হে মুগ্ধে, তোমার এই অপৃজিত মান পাঁরত্যাগ কর।' দেবী উত্তর করিলেন, 
'তোমার নিয়োগদ্বয় পালন কারলাম (দেবী 'মানমপুজিতং ত্যজকে গ্রহণ 
কারলেন 'মা নম" অর্থাৎ 'নত হইও না", এবং 'পৃজতং ত্যজ', অর্থাং 
'পৃজিতকে ত্যাগ কর' এই ভাবে)। শিব শ্লেষের দ্বারা ক্রিস্ট হইয়া বাঁললেন, 
'তোমার মুখে এ শ্লেষকে ছাড়'; দেবী বললেন, "তুমি মুখে আমা কর্তৃক কখন 
আশ্লিম্ট (আলিঙ্গিত) হইয়াছ %' নিরুত্তর শিব মৃদু হাঁসতে লাগলেন। 
'সুভাষিতাবলিতে””« একসঙ্গে পরস্পরাবদ্ধ বহ; প্রশ্নোত্তর দোঁখতে পাই। 
ইহা ঠিক প্রশ্নোত্তর নয়, শিব-পার্বতীর সংলাপ ।- 
আঁয় সংপ্রসীদ পার্বাত শিবোহাপ্প 
তব পাদয়ো নপাতিতোহহম্‌। 
শিব ইীতি কথং হ জল্পাঁস 
সরুধিরগজচর্মসংবীত ॥ 
শিব বাঁললেন, 'আঁয় পাবত, প্রসন্না হও, আম শিব হইয়াও তোমার পদষুগলে 
নিপাঁতিত হইয়াছি।' দেবী বাঁললেন, 'বস্তান্ত গজচর্মে আচ্ছাঁদত হইয়া শনজেকে 
শিব বলিতেছ কেন? 


৫৩ শাঙ্গধরপদ্ধাত। 
০৪ তুলনয়- কং গৌর মাং প্রাত রুষা নন্‌ গৌরহং কিং 
কুপ্যামি কং প্রতি ময়ীত্যনমানতোহহম-। 
জানামি সত্যমনূমানত এব স ত্ব- 
ম্থং শিরো 'গাঁরভুবং কুঁটিলা জয়ন্তি ॥ 
_সদ্বীন্তকর্ণামৃত, রুদ্র কাঁব। 


২৫ শ্পিটারসন সম্পাঁদত। 


১২২ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


শিব ইতি যাঁদ তব গাঁদতে 
দ্বিগুণো রোষো ভবাম্যহং সথাণুঃ। 
স্থাণুরাঁস সত্যমেতচ্চেতাঁস 
ভবতো ন 'কাণ্চদাপ ॥ 
শিব বলিলেন, শশব এই কথা বাঁললে যাঁদ তোমার 'দ্বগণ রোষ হয়, তাহা হইলে 
আম স্থাণু। দেবী বলিলেন, হঠাত বনানি কারণ তোমার চিন্তে 


কিছুই নাই।' 

রর দা 

মামীশ্বরমর্চিতং ব্রিভুবনস্য। 

শ্রম্বক যদীশ্বরস্ত্বং 

নগনঃ কিং ধৃলিধৃসারতঃ॥ 
শিব বললেন, 'হে মাননি, রোষ ত্যাগ কর, আমাকে ব্রিভুবনের আর্চত ঈশ্বর 
বাঁলয়া জানিও।' দেবী বাললেন, “হে ব্রাম্বক, তুমি যাঁদ ঈশবরই, তবে এমন নশ্ন 


এবং ধূলিধূসারত কেন ?' 
সম্প্রীতি কিমন্র বক্ষ্যস 
পশুপাঁতিরেষোহস্মি পাশ্ডুরকপোলে। 
পশুপতিরেব ন গণয়াঁস 
যুক্তাযুত্তানি যস্মাতৃম ॥ 


শিব বলিলেন, হে পাশ্ডুকপোলে, আমি পশ.প্রতি। সম্প্রীতি এবিষয়ে তুমি কি 
গণনা কর না।' 
মুগ্ধে ভ্রমস কমেবং 
সত্যমিমং মাং ভবং বিজানীহি। 
সত্যং ভবোহাস শঠ হে 
যেনাতাবাচন্ররপোহীসি॥ 
'হে মুণ্ষে, কেন তুমি এমন ভ্রম করিতেছ? সত্যই এই আমাকে ভব বাঁজয়া 
জান।' “হে শঠ, তুমি সত্যই ভব, যে-কারণে তুমি আতিবিচিন্ররূপ! 
পাঁণ্ডিতবাদস্তব যাঁদ 
লোকেহহং ত্র্যম্বকো 'বাদত এষঃ। 
অম্বা হোকাশপি ন তে 
প্রজম্পাঁস ত্বং কুতাস্তিন্্রঃ ॥ 
“এত যাঁদ তোমার পশ্ডিতবাদ, এই আমি লোকে ন্রম্বক নামে বিদিত।” “তোমার 
অম্বা মো) তো একটিও নাই 'তনাটর কথা কোথা হইতে বাঁলতেছ ৮ 


সংস্কৃত-সাহত্যে দেবী ১২৩ 


বাদো মহানহৈব হি তথা 
বিজানীহ্যনগ্গহনং মাম্‌। 
দগ্ধামদঙ্গমঙ্গং 
ত্বয়া মমৈবেদশৈশ্চরিতৈঃ ॥ 
'এখানে আরও একাট বড় কথা আছে, আমাকে তুমি অনঙ্গ-দহন বাঁলয়া 
জানিও।' তোমার এইরুপ চঁরিতের দ্বারা তোমা কর্তৃক অঙ্গধারণ) আমারই 
প্রতি অঙ্গ দগ্ধ হইয়াছে ।, 
এইসকল কলহালাপের মূল কারণ হইল মহাদেবের সন্্যাকে প্রণামরূপ 
অপরাধ; সেই দোষ-ক্ষালনের জন্যই যত অনুনয়। এই অনুনয় দোৌখতোছ 
শেষপর্যন্তি সফল হইয়াছে, দেবী আলিঙ্গনের দ্বারাই তাঁহার প্রসন্নতা ব্যার্জত 
কারয়াছেন।_ 
সন্ধ্যাপ্রণামদোষাদ যোই- 
নুনয়াত তং বিজিত্য পার্বত্যা। 
আঁলাঙ্গতশ্চ সরভসমুরসা 
বৈ হরন্তু দুরিতং বঃ॥ 
হরপার্বতীর এই-জাতীয় বাগ্‌-বিতণ্ডা আরও অনেক লক্ষ্য কারতে পাঁর। 
বাণভট্র সমসাময়িক শ্রীময়ূর কবির রাঁচিত এই-জাতীয় একটি বাগ্‌শীবতন্ডা 
দোঁখতে পাই । এখানে হরপার্বতী পাশা খেলিতে বাঁসয়াছেন, পাশাখেলা লইয়াই 
সব কথা 1 
ন ক্লীঁড়তুমহমনেন সহ শল্তা। 
বিজয়ে কুশলোহাস্মি ন তু 
্র্যক্ষোহক্ষদ্বয়ামদং পাণো ॥ 
পার্বতী সখী বিজয়াকে বালতেছেন, 'হে বিজয়ে, পোশাখেলায়) ন্র্ক্ষ 
(তি-অক্ষিষুস্ত শিব) কুশল, আমি ইহার সাঁহত খেলা করিতে সক্ষম নই।' শিব 
বাললেন, “আমি বিজয়ে সেমরবিজয়ে, হে শবজয়ে,) কুশল ঠিকই, কিল্তু আম 
তো এখন ন্র্যক্ষ নই, অক্ষদ্বয়ই আমার হাতে আছে।' 
কিং মে দুরোদরেণ প্রযাতু 
যাঁদ গণপাতির্ন তেহাঁভমতঃ। 
কঃ প্রদ্বেম্ট বনায়কমমহিলোকঃ 
কিং ন জানাস॥ 
পারবতশ বাঁললেন, 'এই দুরোদর পোশা) দিয়া কি হইবে; “দুরোদর' শব্দে 
[শব বুঝলেন লম্বোদর গণেশকে-_ঘাঁদ গণেশ তোমার আঁতমত না হয় তবে 
সে,চলিয়া. যাউক।” গৌরী তখন আবার একটু ঘুরাইয়া উত্তর দিলেন, কোন্‌. 


১২৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


ব্যান্ত বিনায়ককে গেণেশকে, পক্ষে গরুড়কে) দ্বেষ করেঃ শিব বলিলেন, 
'সর্পেরা দ্বেষ করে, তাহা কি তোমার জানা নাই? 
বসুরাহতেন ভবতা সহ 
কীদৃশী ন জহ্রোষি। 
কিং বসুভিন্নমতোহমূন্‌ 
স«রাসধরানেব পশ্য পনরঃ ॥ 
দেবী বাঁললেন, 'ধনহাীন তোমার সঙ্গে আর 'কি রকম খেলা- তোমার ক লজ্জা 
করে নাঃ শিব বাঁললেন, 'বসভিন্ন' (ধনহীন, অনুচরহীন) ক বল, সম্মুখে 
এঁ-সব সূরাসৃরকে দেখ ।, 
চন্দ্গ্রহণেন বিনা নাঁস্ম রমে 
কিং প্রবর্তয়স্যেবম্‌। 
দেব্য যাদ রুচিতমিদং 
নান্দন্নাহ্‌য়তাং রাহুঃ ॥ 
দেবী বাঁললেন, চন্দ্রগ্রহণ ব্যতীত, অর্থাৎ চন্দ্রকে খেলায় বাজ না রাখলে, 
আম আর খোলব না; কেন আর খেলায় এরুপ অগ্রসর হইতেছ?+ শিব 
বাললেন, "দেবীর যাঁদ তাহাই ভালো লাগে (অর্থাৎ চন্দরগ্রহণ ভালো লাগে) 
হারাহোৌ নিকটস্থে সিতদ্রংন্টে 
ভয়কৃতি রাতিঃ কস্য। 
যাঁদ নেচ্ছাঁস তন্তান্তঃ 
সংপ্রত্যেবৈষ হারাহিঃ ॥ 
দেবি বাললেন, "হায়, সিতদ্রংস্ট্র ভয়ংকর রাহু নিকটস্থ হইলে কাহার তাহাতে 
ভালো লাগে ?' উত্তরে শিব 'হা রাহো" পদদ্বয়কে 'হারাহৌ' সোপের হার) রূপে 
একপদ হিসাবে গ্রহণ করিয়া বাললেন,_-যাঁদ তুমি তাহা ইচ্ছা না কর তবে এই 
এখনই «এই সাপের হার পারিত্যাগ কারলাম ।' 
আরোপয়াস মুধা কিং 
নাহমভিজ্ঞা তদঙ্কস্য। 
'দব্যং বর্ষসহস্তরং 'স্থিত্বৈবং 
যুস্তমভিধাতুম্‌॥ 
দেবী বাঁললেন, “আমার বাক্যে তৃমি ভুল অর্থ আরোপ করিতেছ কেন? তোমার 
সেই অঞ্ক (বলয়াদি ভূষণ) সম্বন্ধে আমি অভিজ্ঞ নাহ।' শিব বললেন, “দব্য 
সহশ্রবর্ষ, এইখানেই অঙ্কে 5 কোলে) থাঁকয়া এ কথা বলা তোমার পক্ষে 
য্ুক্তিষ্যস্তই হইয়াছে । 


সংস্কৃত-সাহত্যে দেবী ১২৫ 


পশুপাতির সাহত এইরূপ বক্োন্তর ফলে হর্ষবশে দেবীর আঁখর তারকা 
তরল হইয়া তাঁহার আননন্রীকে বার্ধত কাঁরয়া তুঁলিল। 
আর-একর্‌প প্রশ্নোত্তর দোখতে পাই পার্বতী ও লক্ষন্নীর মধ্যে_ পরস্পরের 
সৌভাগ্যের তুলনা অবলম্বনে নারীজনোচিত সম্ভাষণে। একটি শ্লোকে দেখি-_ 
1ভক্ষ ক্লাস্তি বলেমে্মখে পশুপাতিঃ ?কং নাস্ত্যসৌ গোকুলে 
মুগ্ধে পন্নগভূষণঃ সাঁখ সদা শেতে চ তস্যোপার। 
আর্ষে মুণ্চ বষাদমাশু কমলে নাহং প্রকৃত্যা চলা 
চেখং বৈ গািরজাসমুদ্রসৃতয়োঃ সম্ভাষণং পাতু বঃ॥১ 
সমদ্রসূতা লক্ষম্নী গিরিজাকে বাললেন, 'কোথায় ভিক্ষ2 (ভিখারী শিব)? 
গৌরী লক্ষত্রীকে উত্তর 'দলেন, 'বাঁলর যজ্ঞে' (বিষ বামন অবতারে বাল 
রাজার যজ্ঞে ভিক্ষু হইয়াছিলেন)। লক্ষী বাললেন, 'কোথায় পশৃপাঁত ?" 
গৌরী বলিলেন, তান ক গোকুলে নাই!' লক্ষী বাঁললেন, “তোমার স্বামী 
স্পভূষণ।' গৌরী বলিলেন, “তোমার স্বামী তো তাহার উপরে (শেষনাগের 
উপরে) সর্বদাই শুইয়া আছেন।” লক্ষমনী শ্লেষ-সহকারে বাঁললেন, 'আর্ষে, বিষাদ 
ত্যাগ কর।, এখানে বিষাদ কথার লক্ষ্য দুইটি, একি খেদ, অপরাঁট বিষ খান 
নি সেই শবষাদ' শিব । গোরা উত্তর দিলেন, 'হে কমলে, আমি তো প্রকীতিতেই 
চলা ভ্রেম্টা, চলস্বভাবা নারী, পক্ষে লক্ষমী) নাহ! 
অনুরুপ আর-একটি শ্লোকে দেখি 
ভিক্ষার্থী স ক যাতঃ সৃতনূ বলিমখে তান্ডবং ক্কাদ্য ভদ্রে 
মন্যে বৃন্দাবনান্তে ক নু স মৃগাঁশিশর্নেব জানে বরাহম্‌। 
বালে রুূচিন্ন দৃষ্টো জরঠবৃষপাতি গোপ এবাস্য বেন্তা 
-লাীলা-সংলাপ ইত্খং জলধি-হিমবৎ-কন্যয়ো স্্রায়তাং বঃ॥* 
লক্ষী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথায় গেল সেই ভিক্ষু? পার্বতী উত্তর দিলেন, 
'বালির যজ্ঞে।” লক্ষন্নী বলিলেন, 'কোথায় হইবে আজ তাণ্ডব 2, পার্বতন উত্তর 
দিলেন, 'মনে হয়, বৃন্দাবনের প্রান্তে ।' লক্ষী বলিলেন, “কোথায় সেই মৃ- 
শিশু? পার্বতী বাঁললেন, 'বরাহের (বফু-বরাহের) কথা আঁম জান না? 
লক্ষমী বাঁললেন, 'সেই জীর্ণবৃষপাঁতিকে তুমি কি কোথাও দেখ নাই ?,*্পার্বতী 
বলিলেন, 'গোপেরাই তাহার সন্ধান জানে । 
আমরা উপরে ক্খঞঞ্ন সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বহু কবির রাঁচত বহু 
কাঁবতা উদ্ধার কাঁরয়া সংস্কৃত সাহিত্যে দেবী পার্বতী কিভাবে অঙ্কিতা 
হইয়াছেন তাহার একট বিশদ বিবরণ 'দবার চেস্টা কারলাম। অনেক কাঁবিতা 
অজ্ঞাতনামা কবিগণ কর্তৃক রাঁচিত, সুতরাং এইগুলির রচনাকাল স্থির করিবার 


৫» সভাষিতরত্বভান্ডাগার। 
৫৭ এর 


১২৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত;) 


উপায় নাই। অনেক কাঁবিতা ত্রয়োদশ শতকে সংকালত সদ্বীস্তকর্ণামৃতে পাওয়া 
যায় বালয়া এই কাবগণ দ্বাদশ শতকের এবং তত্পূর্ববতাঁ বাঁলয়া মনে হয়, 
তৎপরবতর্ণ নহেন। ভাসের নামে যে দুই-একাঁট শ্লোক পাইতোছি তাহা যাঁদ 
প্রাসদ্ধ নাট্যকার ভাসের হয়, তবে কাঁলদাসের পূর্ববতা রচনাও কিছ কিছু 
পাইতোছি। 
উপরের আলোচনা লক্ষ্য কারলে আমাদের পূর্বোন্ত মতই সন্দেহাতীত- 

রূপে প্রমাণত হইবে যে, সাঁহত্যের ক্ষেত্রে দেবীর অসুরনাশিনী মূর্তির 
তেমন প্রাসাঁদ্ধ বা জনাপ্রয়তা নাই; সেখানে প্রাধান্য 'বাঁচন্রভাবে বার্ণতা দেবীর 
মধ্দর-রসাশ্রতা মূর্তির। দেবীর অসুরনাশিনী রূপ যে একেবারেই পাওয়া 
যায় না তাহা নহে, সমগ্র সংস্কৃত সংকলন-গ্রল্থগুলির ভিতরে চাঁর+পাঁচাট 
ম্লোকে মান্র তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। । 
আমরা বাঙলা সাহত্যে এবং অন্যান্য ভাষা-সাঁহত্যে দেবীর মামবীয় 
রুপান্তরের প্রসঙ্জেই এত আলোচনার অবতারণা কাঁরয়াছিলাম। আশা 'কাঁর 
আমাদের এই আলোচনার ভিতর দয়া আমাদের উীন্ত স্পম্টভাবে সমার্থত 
হইয়াছে ষে, দেবীর মানবীয় রূপায়ণ দ্বাদশ শতকের পর হইতে ভাষা-সাহত্যে 
আসিয়াই ঘটে নাই-তাহার সহত্ত্র বর্ষ পূর্ব হইতেই ঘাঁটয়া আসিতেছে । সংস্কৃত 
কাবগণও দেবীকে আমাদের সমাজজীবন এবং গাহস্থ্যজীবনের পটভীমর 
উপরেই 'বাঁচত্রবর্ণে আঁঙ্কত কাঁরয়াছেন। মৃখ্য পার্থক্য হইয়াছে এই যে, সংস্কৃত 
কাঁবগণ প্রায় সকলেই সমাজের উচ্চকোট-সম্ভূত এবং আভজাত শ্রেণীর সঙ্ছে 
সংশলম্ট ছিলেন, এইজন্য দেবীকে অবলম্বনে সেখানে সমাজের নিম্নস্তরের "চনত 
পাই কম। দেবীর দুঃখ-দারদ্যময় সংসারের যে চিন্র পাই তানহা অনেক স্থানে 
প্রথাবদ্ধ বর্ণনা, ঠিক বাস্তব সংসারের বর্ণনা নয়। কিন্তু রাঙউলার এবং অন্যান্য 
ভাষা-সাহতোর কবিগণ সমাজের সকল স্তর হইতেই উদ্ভূত, তাই তাঁহারা 
তাঁহাদের নিজেদের যুগের নিজেদের সমাজ ও পাঁরবারের চিন্র দেবীকে 
অবলম্বন করিয়াই জীবন্ত কাঁরয়া তুলিয়াছেনখ কবি রামেশবরের শিবায়নে বার্ণত 
দাঁরদ্র *কৃষকপত্রী পার্বতী যে কষকস্বামীর নিকটে আর 'কছু নয় শুধু 
রাজশেখর--এমন কি উমাপাঁতিধরের বর্ণিত দুর্গার পক্ষেও সম্ভব ছিল না। 
অবশ্য আশ্চর্যভাবে একটি শ্লোক শুধু লক্ষ্য করিতে পার যেখানে দেবা 
বকে ব্রিশূল ভাঙয়া লাঙল গাঁড়য়া হাল চাষ কারতে বলিয়াছেন ।-__ 

রামাদ যাচয় মেদিনীং ধনপতেবাঁজং বলাল্লাঞ্গলং 

প্রেতেশান্মহিষং তবাস্তি বৃষভঃ ফালং 'ত্রশূলং তব। 

শন্তাহং তব চান্নদানকরণে স্কন্দোহস্তি গোরক্ষণে 

খিল্নাহং হর 'ভিক্ষয়া কুরু কৃষিং গৌরাবচঃ পাতু বঃ॥ 


সংস্কৃত-সাহত্যে দেবী ১২৭ 


গৌরী শিবকে বাঁলতেছেন, 'রামের (পরশুরামের) নিকট হইতে তুমি কিছু 
ভূমি মাগিয়া লও, ধনপাতি কুবেরের নিকট হইতে বীঁজ, আর বলরামের নিকট 
হইতে লাঙল; প্রেতরাজ যয়ের নিকট হইতে চাঁহয়া লও মাহষ, তোমার নিজেরই 
তো বৃষ রাহয়াছে-আর তোমার ন্রিশলই তো ফাল; আম নিজে তোমাকে 
(মাঠে) অন্ন দিয়া আসতে পারিব; স্কন্দ গোরক্ষণে শ্ত; হে হর, ভক্ষায় 
আম শিল্ন, তুমি এইবারে কাঁষ কর।' 

বাঙলা সাহত্যের শিবায়নে আমরা গৌরীর শিবের প্রাত যে অনুরোধ দোঁখ 
এই শ্লোকাটর প্রত্যেক কথার সাঁহত তাহার মল রাঁহয়াছে। পুরাণাঁদর মধ্যেও 
শিবের কৃষকরূপ দোখতে পাওয়া যায়। রুদ্র শিবের শস্যের সাহত যোগ 
ষজনুর্বেদেই লক্ষ্য করা যায় । সেই প্রাচীন ধারাকে অবলম্বন কারয়াই এই শ্লোক 
রচিত হইয়াছে বাঁলয়া মনে হয় না; ইহার ভিতরে কবির সমসামায়ক যুগের 
স্পম্ট প্রভাব পাঁড়য়াছে বালয়া মনে হয় । শ্লোকাঁট আধাঁনক সংকলন 'সভাষত- 
রত্রভাণ্ডাগ্রারে' ধৃত, কাবির নাম নাই; সুতরাং ইহার রচনাকাল নির্ণয় কারবারও 
সুযোগ নাই; তবে শ্লোকটি অর্বাচীন কালে লিখিত বাঁলয়াই মনে হয়। 

কিন্তু এই সংস্কৃত শ্লোকগ্যালর মধ্যে কোনো বিশেষ যুগের বিশেষ সমাজের 
বাঁশিষ্ট ছাপ না পাঁড়লেও দেবীর মানবীকরণ বিষয়ে অর সংশয়ের অবকাশ 
নাই। সংস্কৃত কাঁবগণের মধ্যে কাঁলদাসই দেবীকে তাঁহার 'কুমারসম্ভব'দকাব্যে 
অনেকখান স্থান দয়াছেন; তাই তাঁহার বর্ণনার মধ্যে তৎকালীন সমাজ চিত্রের 
যে কিছ? কিছু আভাস পাওয়া যায় ইহা আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি। ?কল্তু 
অন্যান্য কাঁবগণ দেবীসম্বন্ধে কেহও কোনো কাব্য রচনা করেন নাই; তাঁহারা 
তাঁহাদের রচিত, বাঁবধ ধরনের কাব্যের ভিতরে নমস্কার-শ্লোক বা আশীর্বচন- 
রূপেই এই শ্লোকগুল রচনা করিয়াছেন। একে প্রকীর্ণরূপে রাঁচিত তদপাঁর 
একটা প্রথাবদ্ধতার প্রভাবে লাখিত; সুতরাং যুগসমাজের স্পস্ট প্রভাব এখানে 
আশা করিতে পারি না। কিন্তু এইসব শ্লোকের মধ্যে দেবীর পূর্বরাগ, বিবাহ, 
নবোটার্প, নব-সম্ভোগ, প্রেম-কোটিল্য, মান-আভমানের যে বর্ণনা পাই তাহার 
আস্বাদনে সর্বদাই যে মানবীয় রসের প্রাধান্য তাহা অবশ্যস্বীকার্য। স্বানবীয় 
দাম্পত্য প্রেমকেই তাহার সকল রূপে হরগৌরণর ভিতর 'দিয়া কবিগণ ব্ুপায়িত 
কারয়াছেন-_পাঠক-সাধারণের আস্বাদনের ভিতরেও সেই মানবীয় প্রেমরসেরই 
প্রাধান্য। কতকগুলি শেলোকের মধ্যে যে গাহস্থ্য ন্ন ফটয়াছে চিন্র-হিসাবে 
স্থানে স্থানে তাহাকে নিখত বলা যাইতে পারে। 

এই প্রসঙ্গে আরও একাট 'জানস লক্ষণীয়। মানবায় ছাঁচে ঢাঁলয়া যুগল- 
প্রেমের বর্ণনা পরবতর্ণ কালে আমরা বিশেষভাবে পাই বৈষব-সাহত্যের রাধা- 
কষকে লইয়া । কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ কাঁরয়াছি, এই রাধাকৃফের ধারাটর সমৃদ্ধি 
অনেক পরবতাঁ কালে। রাধাকৃষের প্রেমাবষয়ক সংস্কৃত শ্লোকও আমরা পাই 
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বটে,** কিন্তু তাহার আধিকাংশই খীস্টীয় দ্বাদশ শতক বা তাহার কাছাকাছি 
সময়ে লিখিত। সেই কারণে মনে হয় রাধাকৃফের যুগলপ্রেমের অনেক বর্ণনা 
হরপার্বতীর যুগলপ্রেমের বর্ণনা হইতে গৃহাীত। আমরা পার্বতীর যে খশ্ডিতা 
রূপ দেখিয়াছি, সেই খণ্ডিতা নায়িকার রোষপ্রশমনের জন্য পদানত নায়কের 
ষে প্রেমাকুলতা দেখিয়াছি তাহাকেই স্থানে স্থানে পরবর্তাঁ কালের রাধার 
খশ্ডিতার্প ও রাধার ক্রোধপ্রশমনের জন্য পদানত কৃষের অনুনয়-প্রকাশ 
প্রভৃতির প্রাকৃ-ুপ বলিয়া মনে হইয়াছে । অবশ্য এ ক্ষেত্রে একটা কথা সর্বদাই 
মনে রাখতে হইবে- আমাদের ভারতীয় সাহিত্যে আসলে হরপার্বতর প্রেম 
বা রাধাকৃের প্রেম বিয়া বিশিষ্ট কোনো জিনিস নাই; আসল জিনিস হইল 
ভারতীয় কবি-মনে ধৃত ভারতীয় প্রেম। এই প্রেমের প্রকাশে কবি-মনের 
কতকগ্দলি বিশেষ প্রবণতা ও ভঙ্গি ছিল; সেই প্রবণতাই হরপার্বআীঁকে 
অবলম্বন কারক্লা এবং পরব্তাঁঁ কালে রাধাকৃফুকে অবলম্বন কারিয়া প্রকাশ 
পাইয়াছে। ূ 


* দ্রষ্টব্য লেখকের শ্্রীরাধার ক্রমাবকাশ' গ্রল্থ। 


চতুর্থ অধ্যায় 
বৌদ্ধ-দেবী 


দেবী-পৃজা বা দেবী-সাধনার ক্ষেত্রে বৌদ্ধ-প্রভাবের কথা আমরা নানাভাবে 
বালয়া থাঁক। হিন্দু তন্ত-পুরাণাদিতে গৃহীত বহ দেবীকে আমরা বৌদ্ধ- 
দেবী বলিয়া সন্দেহ করিতেছি । হিন্দু-দেবী তারাকে আমরা বহুরূপে হিন্দ 
উপপুরাণ-তল্লাদির মধ্যে পাই; এই তারা-দেবী যে বৌদ্ধ তারা বা উগ্রতারা বা 
একজটা দেবী, সে-কথা আজ প্রায় স্বীকৃত । হিন্দু উপপুরাণ-তন্দ্রে এবং বৌদ্ধ- 
তন্মাঁদতে এই দেবীর বর্ণনার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। সরস্বতী হিন্দুধর্মে পাঁজতা 
প্রাসদ্ধা দেবী; কিন্তু বোৌদ্ধ-তন্তে এই দেবার 'বাঁভন্ন রূপের বর্ণনা দেখিতে 
পাই। পর্ণশবরী দেবী দুর্গার একটি প্রসিদ্ধ নাম- পর্ণ হেলুদ পাতা) পারাহতা 
পর্ণশবরীর কথা আমরা বৌদ্ধ 'সাধনমালায়'ও দেখিতে পাই। সুবন্ধূর 'বাসব- 
দত্তায় আমরা বেতালা-দেবীর মান্দরের উল্লেখ পাই ; বৌদ্ধ-তল্তেও ব্্রবেতালীর 
সন্ধান পাই। মার্কশ্ডেয় চণ্ডী'তে শান্তর মায়ূরী, অপরা'জতা, বারাহ+, ভীমা, 
কপ্মালিনী, কোবেরা প্রভৃতির নাম পাই; বৌদ্ধ “সাধনমালা'র মধ্যেও মহামায়ূরণী, 
অপরাজিতা, বজবারাহা, ভীমা, কপাঁলনী, কৌবের দেবীর উল্লেখ পাই। 
চণ্ডীতে শিবকে দূতরূপে পাঠাইয়াছলেন বিয়া দেবী "শবদূত?” নামে 
খ্যাতা, বৌদ্ধ-তন্দ্ে মহাকালের সাঁহত যন্তা দেবীকে 'কালদুতা' নামে দেখিতে 
পাইতেছি।* প্রসঙ্গকুমে, বৌদ্ধ-তন্রের 'যমদুতী'র কথাও স্মর্তব্য। ও 
হিন্দু-দর্শমহাবিদ্যার এক বিখ্যাত মহাবিদ্যা, ছিন্নমস্তা দেবীকে বৌদ্ধ-তল্রের 
মধ্যেও পাইতেছি। বৌদ্ধ-তন্দে কালিক্-দেবীরও সন্ধান পাইতোছ। রাঃ মহা- 
কালের সাঁহত সংাশ্লম্টা: ইহার বর্ণনায় দেখা যায়, হীন ভয়ঙ্করণ, লীলবর্ণা, 
দবভূজা, অশ্নিকোর্ণাস্থতা, একহাতে কঙ্কাল ও অন্যহাতে তস্ত্র। আলী ভঞ্গ্গতে 
ইনি শবের উপর অবাস্থিতা ২ | 

এইভাবে বৌদ্ধ-তন্নাদতে যে-সকল দেবীর নাম পাইতেছি, হিন্দুধর্মে 
তাহাঁদগকে গৃহীত হইতে দৌখলেই আমরা সাধারণভাবে একটা কথা বাঁলয়া 
থাকি-এই দেবী মূলতঃ বৌদ্ধ-দেরী_ বৌদ্ধধর্ম হইতেই হিন্দুধর্মে তাঁহারা 
গৃহীত হইয়াছেন। 

কিন্তু এই বৌদ্ধ-দেবী শব্দের অর্থ কি? বৌদ্ধ-তন্তে উল্লেখ পাইলেই দি 

১ডন্টর বিনয়তোষ ভ্টাচার্য- লাখত 7402115£ 10০72021179 গ্রন্থখানি দ্ুষ্টব্য। 

২এ, পৃ. ১২২। 
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সে দেবী বোদ্ধ-দেবী হইয়া যানঃ বৌদ্ধ-তন্্গ্লিকে বৌদ্ধ বাঁলবারই বা 
তাৎপর্য কি ? দেবদেবীর সাদৃশ্য, বর্ণিত সাধনার সাদৃশ্য এবং গূহ্য যোগাঁবাঁধর 
সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া এবং প্রচলিত 'হন্দু-তন্্গ্লি হইতে নবাবি্কৃত বৌদ্ধ- 
তল্লগুলির রচনাকাল প্রাচীনতর মনে করিয়া বৌদ্ধ-তন্ত হইতেই হন্দু-তল্ত 
গাঁড়য়া উঠিয়াছে এইরূপ একটি মতও কেহ কেহ পোষণ কাঁরয়াছেন। কিন্তু 
গ্রল্থান্তরেণ আমরা এ জিনিস স্পম্ট করিয়া তুলিবার চেষ্টা কাঁরয়াছ যে, মূলে 
হন্দ-তল্ল এবং বৌদ্ধ-তন্্ বলিয়া কোনও 'জানস নাই, মূল দর্শনে এবং 
সাধনায় এই উভয়বিধ তন্বের মধ্যে কোনও বিশেষ পার্থক্য নাই। তল্ল বহু 
প্রাচীনকাল হইতে প্রবাহত একাঁট স্বতন্ত্র সাধনার ধারা; এই সাধনধারার 
সাঁহত 'বাভন্ন কালে 'হন্দু-দর্শনের বাভন্ন তত্ব যুক্ত হইয়া ইহাকে ছিন্দু- 
তলের রূপ দান করিয়াছে; আবার পরবতরণ কালের মহাযান বৌদ্ধধর্মের 
কতকগুলি চিন্তাধারার সাঁহত য্্ত হইয়া ইহা বৌদ্ধ-তন্তের রুপ গ্রহণ 
কাঁরয়াছে। আর এই মূল সাধনার কথা ছাঁড়য়া তল্নাঁদতে বার্ণত দেবদেবী ও 
পৃজা-অর্চনাবাধর কথা যাঁদ ধরা যায় তবে দেখিব-উভয়ক্ষেত্রেই দেবদেবা, 
উপদেবী, ডাঁকনী-যোগনা, যক্ষ-রক্ষ প্রভৃতির বর্ণনা, পৃজা-বাধি বা ধ্যান- 
অর্চনাবাধ স্থান পাইয়াছে। এই দেবদেবীগণ কোনও ক্ষেত্রেই কোনও গভীর 
হিন্দ্‌-দার্শনিক তত্ব বা বৌদ্ধ-দার্শীনক তত্বকে রূপাঁয়ত কারবার জন্যই আস্তে 
আস্তে 'বশদবর্ণনায় বিগ্রহবতাঁ হইয়া উঠিয়াছিলেন, এীতিহাসিক দৃষ্টিতে 
সে-কথা আমরা স্বীকার কার না, একথা পূর্বেই বাঁলয়াছি। উভয়ক্ষেত্রেই 
দেবদেবীগণ এবং প্রচার ও প্রাসাদ্ধ হেতু সাধারণীকৃত দেবদেবীগণের উল্লেখ 
বর্ণনা ও সাধনার কথা দেখিতে পাইতেছি। বোদ্ধ সাধনমালায়ৎ যে-স্কল দেবীর 
উল্লেখ পাইয়াছি দেবী-হিসাবে বজ, শুন্যতা, করুণা, বোধিচিত্ত, প্রজ্ঞা প্রভাতি 
কতকগুলি চিহ্াঙ্কন ব্যতীত প্রচলিত 'হন্দু-দেবীগণ হইতে তাঁহাদের পার্থক্য 
ক? সাধনার ক্ষেত্রে অবশ্য বিবিধ মল্ত্র-প্রয়োগের সঙ্গে যে ধ্যান-পঁরিকজ্পনা 
দেখিতে পাই তাহার সাঁহত পরোক্ষভাবে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের ধ্যান-পাঁরকল্পনা 
এবং'যোগাশ্রত মহাযানের ধ্যান-পারকপনার কিছ কিছু যোগ লক্ষ্য করিতে 
পারি। কিন্তু আসলে 'হিন্দু-দেবীগণের উৎপাত্তর ইতিহাস যের্প, বৌদ্ধ- 
দেবীগণের উৎপত্তির ইতিহাসও একান্তই অনুরূপ । 

অবশ্য এীতহাসক দৃষ্টিতে এখানে একটি তথ্য লক্ষ্য করিতে হইবে । এই 
বৌদ্ধ-তন্ের প্রচুর প্রসার ঘাঁটয়াছিল মহাচীনে_ অর্থাৎ বিহার-বঙ্গ-আসামের 
কিছু অণ্ল এবং নেপাল-তিব্বত-ভূটান প্রভাতি অণ্চলে; ফলে এই অণ্চলের 


ওএই লেখকের 4478 17211092/018078 70 37 210720 374021225772. 
৪ডক্ুর 'বিনয়তোষ ভ্রাচার্য-সম্পাঁদত, গাইকোয়াড় ওরিয়েন্টাল 'সারজ, দুই খণ্ড। 


বৌদ্ধ-দেবী ১৩১ 


প্রাসদ্ধা কিছ? কিছু দেবী বৌদ্ধ-তন্ত্ে স্থান পাইয়াছেন, তাঁহারাই সম্ভবতঃ 
বৌদ্ধতল্ত্ের মারফতে 'হন্দু-তন্তাদতেও দেবী বলিয়া গৃহীতা এবং স্বীকৃতা 
হহঁয়াছেন। তারা বা উগ্রতারা বা একজটা দেবী মূলতঃ তিব্বতের দেবী বাঁলয়া 
ডস্র প্রবোধচন্দ্র বাগচীর 'বিম্বাস।* পর্ণশবরী দেবীও এইভাবে বৌদ্ধ-তন্ 
হইতেই গৃহীত বাঁলয়া কাহারও কাহারও মত ।* 'হন্দু-তল্ত্ে বার্ণত ষট্চক্লের 
আঁধষ্টান্রী ডাঁকিনী, হাকিনী, লাকিনী, রাকিণী, শাকনী দেবীগণের সকলে 
না হইলেও কেহ কেহ মহাচীনাণুল হইতে গৃহনীতা বাঁলয়া আমরা মনে করি। 

বর্তমানে আমরা বহসংখ্যক বৌদ্ধ-তন্বের সন্ধান পাইতোঁছ; িব্বতা 
অনুবাদ হইতে আরও অনেক পাইবার সম্ভাবনা । মূল তন্লাদির উপরে টাীকা- 
টস্পনীর সংখ্যাও কম নয়। বাঙলাদেশ তাল্তিক বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান ঘাঁটি 
ছল, এ সত্য আজ এতহাসক তথ্যের উপরেই প্রাতিষ্ঠত। এই তল্লসমূহ 
এবং তাঁহাদের উপরে রাঁচিত অনেক টীকা-টিপ্পনীর বাঙলাদেশ এবং তৎসংলগ্ন 
দেশেই রাঁচিত হইবার সম্ভাবনা । কিন্তু এ বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত হইবার তথ্য 
আমাদের যথেষ্ট নাই। পরবতরঁ কালের যে বৌদ্ধ সাহিত্য বাঙলাদেশেই 
সিদ্ধাচার্যগণ-রচিত দোহা ও চর্যাগীতিগুল। এই দোহা ও চর্যাগীতগুলি 
যাঁদও প্রধানতঃ সহজিয়া বৌদ্ধ-মতবাদ ও সাধন-পল্থা-অবলম্বনেই লিখিত 
তথাপি পরোক্ষভাবে ইহার ভিতরে তৎকালীন দেবীবাদ-সম্বন্ধে কিছু কিছু 
লক্ষণীয় তথ্য লাভ করা যায়। এই দোহা ও গীতিগুলি মোটামুটিভাবে খ্টীস্টায় 
দশম শতক হইতে দ্বাদশ শতকের ভিতরে রচিত বাঁলয়া গৃহীত; সৃতরাং এই- 
গুলির ভিতরে" প্রাপ্ত তথ্যের ভিতর দিয়া তৎকালনন প্রচালত দেবীবাদ বা 
শাল্তবাছের একাঁট বশেষ দিককে আমরা গভীর এবং ব্যাপকভাবে বুঝিতে 
সমর্থ হই। 

বোদ্ধ-দোহা ও গীতিগ্ণীলর মধ্যে আমরা এক 'দেবী'র উল্লেখ দৌখতে পাই; 
এই দেবা নৈরাত্মা, নৈরামাঁণ, ডোম্বা, চণ্ডালী, মাতঙ্গী, শবরা প্রভৃতি নানারূপে 
আভাহত। সাধনতত্বের মধ্যে এই দেবীকে রূপকচ্ছলেই ব্যাখ্যা কারবার চেষ্টা 
করা যাইতে পারে; কিন্তু সেই ব্যাখ্যাদ্বারা 'সদ্ধাচার্যগণের মনঃসংগঠনের 
নবখানি পরিচয় পাওয়া যায় না। তৎকালে প্রচলিত ভারতীয় দেবীতত্ত্ব বা শান্ত- 
তত্তের সহত এই বৌদ্ধ-দেবীর নিগ্‌ঢ যোগ আছে বাঁলয়া মনে কার। সহজিয়া 
বৌদ্ধগণের এই দেবীতত্ুকে ভাল করিয়া বাঁঝতে হইলে তাঁন্দক বৌদ্ধধর্মে এই 


ও 02211557621 776728226০1 17222, চতুর্থ খণ্ড । ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচন-লাঁখিত 
75010801011 01 006 1 217093, 
৬ডস্ুর বিনয়তোষ ভট্টাচার্যীলাখত 'সাধনমালা'র ভূমিকা এবং 7£/20/2£5 100120- 
£16%79. 


১৩২ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


দেবীবাদের উৎপান্ত ও ক্লমবাকাশের একটু সংাক্ষপ্ত পাঁরচয় দিবার প্রয়োজন 
মনে কাঁর। 

তান্লিক বৌদ্ধধর্মের মধ্যে দেবীবাদের উৎপাঁন্ত ও ক্রমাবকাশের ইতিহাস লক্ষ্য 
কাঁরতে "গিয়া প্রথমতঃ দোঁখতে পাই, উত্তরাণুলে প্রচলিত বৌদ্ধধর্মে-অর্থাৎ 
নেপাল-ভুটান-তিব্বত এবং কতকভাবে চীনদেশের কিছু কিছু অংশে আমরা 
এক আঁদবূদ্ধ এবং তাঁহার নিত্যা শান্ত আঁদদেবী বা আঁদশান্তর কথা জানতে 
পারি। এই আঁদবুদ্ধের ধারণা বহু স্থলে পরবতর্ঁ মহাযানের ধর্মকায়-বৃদ্ধ 
হইতে উৎপন্ন । যেরূপ বুদ্ধ সমস্ত প্রপণ্াত্মক বহুর পরমাধিজ্ঠান কারণাত্মক 
একর্‌পে বিরাজত, সেই কারণাত্মক অদ্বয়তত্বই পাঁরকাল্পত হইয়াছে [মাঁদ- 
বৃদ্ধরূপে। তিনি নিজে নাবশেষ, নির্গণ, নিরাকার; কিন্তু সকল গুণ 
ও আকারের তিনিই পরমাধিষ্ঠান। অতএব তাহা হইতেই নাখল বিশ্ব প্রমৃত। 
কিন্তু সকল [বিকারের মূল কারণ হইয়াও 'তাঁন নিজে নিত্য অবিকারী। কোনও 
কোনও স্থলে আবার দেখিতে পাই, ধর্মকায়-বুদ্ধই আঁদবুদ্ধ নহেন; মহাযানের 
'ত্রকায়ের শেষকায় ধর্মকায়কেই তান্তিক বৌদ্ধগণ বুদ্ধের চরমকায় বাঁলয়া 
স্বীকার করে নাই-ধর্মকায়-বৃদ্ধও যেন খাঁনকটা অবান্ত হিরণ্যগরভ-তত্ব; 
তাঁহারও উধের্ব হইল বৃদ্ধের চরম স্থাতি-তাহাকে বলা হইয়াছে স্বভাবকায় 
বুদ্ধ; এই স্বভাবকায়ই হইল আঁবকারণ শুনাতায়--ইহাই বৃদ্ধের বঙ্জুকায়। এই 
স্বভাবকায় বা বজ্কায় বৃদ্ধই আঁদবুদ্ধ, তিনিই হইলেন তন্তের পরমে*বর। এই 
পরমে*বরের শান্ত যেমন পরমেশবরী-তৈমনই আঁদবুদ্ধের নিত্যা শান্ত হইলেন 
আঁদদেবী। এক্ষেত্রে হিন্দ্‌-তন্তগুলি ভাঁহাদের পরমেশ্বর পরুমেশ্বরীকে আঁদবুদ্ধ 
বা আঁদদেবী বা আঁদপ্রজ্ঞা হইতে গ্রহণ কাঁরয়াছ, না বৌদ্ধ আঁদবুদ্ধ ও 
আঁদদেবী এহন্দু-তন্তের পরমেশ্বর পরমেশ্বরশীর আদর্শ লইয়া লোদ্ধর্পে 
রূপাঁয়ত হইয়া উাঁতয়াছেন ; এই জিজ্ঞাসা এবং এ সম্বন্ধে এ পক্ষে বাসে পক্ষে 
[সদ্ধান্তকে মূলেই ভুল বাঁলয়া মনে কাঁর। আঁত প্রাচীনকাল হইতেই শাল্তমান্‌ 
ও শান্তর অভেদত্বের মধ্যেই একটা ভেদকল্পনা করিয়া যে শন্তিতত্বের উদ্ভব 
দেখিতে পাই, হিন্দ:-তান্বিক পরমেশ্বর-পরমেশ্বরী এবং বোদ্ধ আদিবৃদ্ধ- 
আঁদপ্রজ্ঞা বা আঁদদেবীর পাঁরকল্পনায় আমরা সেই একই প্রাচীন শক্তিতত্তের 
বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গ্রহণ মান্র দোখতে পাই । 

প্রাচীন বৈষব ও শৈব শাস্দে যে শক্ডিতত্ব দোখতে পাই, ভাহাতে দোখ 
প্রপণ্াত্বক যে বাহঃসাষ্ট তাহা পরমেশ্বরের স্বরপের সহিত অভিল্না সমবাঁয়িনী 
শান্ত হইতে হয় না; সাঁম্ট হয় 1বক্ষেপ-শান্ত বা পাঁরগ্রহ-শান্ত হইতে । এই 
তত্তট তান্তিক বৌদ্ধধর্মে রূপান্তর গ্রহণ কাঁরয়াছে অন্যরূপে। আঁদবুদ্ধ ও 
আঁদদেবী হইতে সৃম্টি হয় না; সৃষ্টি হয় সশান্তিক ধ্যানিবুদ্ধ বা পণ তথাগত 
হইতে । আঁদবুদ্ধের সিসক্ষাত্মক পণ প্রকারের ধ্যান আছে, ইহার প্রতোকটি 


বোদ্ধ-দেবী ১৩৩ 


ধ্যান হইতে প্রসৃত হন এক এক জন ধ্যানবুদ্ধ। ইহারা হইলেন বৈরোচন, রত্র- 
সম্ভব, অমিতাভ, অমোঘাসাঁদ্ধ এবং অক্ষোভ্য। এই পণ ধ্যাঁনবুদ্ধই হইলেন 
যথারুমে রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-ীবজ্ঞান এই পণ্টস্কন্ধের দেবতা; স্বান্ট এই 
পণ্স্কন্ধাত্বক। এই পণ ধ্যানবুদ্ধের পণশান্ত,_তাঁহারা হইলেন যথারুমে তারা 
বা বজ্জ্ধাত্বশবরী, মামকী, পাণ্ডরা, আরতারা এবং লোচনা। সশান্তক পণ্- 
৩থাগত মনুষ্যদেহের মস্তক, মুখ, হুদয়, নাভী ও পাদদেশ এই পণ্স্থানে 
আঁধজ্ঠান করেন। দেহ-অবলম্বনে বৌম্ধ-তাল্লিক সাধনার প্রারম্ভে দেহশাদ্ধির 
দ্বারা যোগদেহ লাভ করিতে হইলে প্রথমে এই সশান্তক পণ্চতথাগতকে দেহের 
বিভিন্ন দেশে অধিষ্ঠিত করিতে হয়। তাহাদ্বারাই তথাগত-দেহ লাভ হয়। 
তথাগত-দেহ ব্যতনত সাধনা হয় না। 

বোদ্ধ-তন্তে আঁদবুদ্ধকে অবলম্বন করিয়া একবার এই সবেশ্বিরী মহাদেবী 
আদিদেবীকে পাই। অন্যভাবেও আমরা এই সবেশ্বির ভগবান- এবং সবেশ্বিরী 
ভগবতাকে পাই।-তাহারও একট; বিস্তারত আলোচনা আবশ্যক। 

বৌদ্ধ-তল্্ মহাযান-বৌদ্ধধর্মেরই একটি বিশেষ পাঁরণাঁতি। মহাযানী বৌদ্ধের 
যাঁহাদিগকে হীনযানী বৌদ্ধ বলিয়া আভাহত করিয়াছেন, তাঁহাদের যান বা 
মত এবং পথকে হান বাঁলবার কারণ এই যে, তাঁহারা শৃন্যতার উপরেই একমান্র 
জোর দিয়াছেন এবং শন্যতাজ্ঞানের সাধনার দ্বারা ব্যন্তিগত ম্ীন্ত-অর্থাৎ 
অহন্বলাভের আদর্শ প্রচার করিয়াছেন । মহাযানীরা সেখানে আনিলেন 'বিশব- 
মুক্তির প্র্ন- সুতরাং ম্বান্তদাত্রী শূন্যতার সাঁহত তাঁহারা যুস্ত করিলেন 
কুশলকমেরি প্রেরণাদায়ক মহাকরুণা। এই শুন্যতা হইল নৌতবাচক প্রজ্ঞা, আর 
করুণা হইল ইতিবাচক উপায় অর্থাৎ কুশল-কর্মপ্রেরণা। তান্মিক বৌদ্ধগণ 
মহাযানের এই শৃন্যতা-করুণার মিলনের উপরেই সমস্ত সাধনা প্রাতচ্ঠিত 
করিলেন: তাঁহাদের সাধনা হইল বোঁধসত্ত্ব হইয়া বোধিচিন্তলাভের সাধনা, আর 
বোধিচিত্তের তাঁহারা সংজ্ঞা নির্ণয় করিলেন, 'শন্যতা-করুণাভিন্নং বোধাচিত্তং 
তদচ্যতে'_শূন্যতা এবং করুণার আঁভন্নত্বই হইল বোঁধচিত্ত। তান্নিক বোদ্ধগণ 
ধর্মমত ও সাধনার ক্ষেত্রে এই বোধিচিত্ত এবং শন্যতা-করুণাকে নান্যাভাবে 
বহু দূরে টানয়া লইতে লাগলেন। বোঁধাঁচত্ততত্বই হইল তন্তের যুগল- বা 
যামল-তত্ব; ইহাই মূল সামরস্য, ইহাই িথুনতত্ব। শুন্যতা প্রজ্ঞারাপণী 
ভগবতা- উপায় 'নখিল ক্লিয়াত্মক ভগবান্‌। এই ভগবান্-ভগবতাঁ সামরস্য-রূপ 
মিথ্‌নতত্ই হইল অদ্বয় বোধাচত্ত-তত্ব। প্রজ্ঞারূপে শূন্যতা নিবৃ্ত-লক্ষণা, 
শুন্যতাই পরম-সংহতি, শুন্যতাই বিন্দু; কর্মচোদনার্পে উপায় প্রবাত্ত-লক্ষণ, 
উপায় পরম-প্রকাশ, উপায়ই নাদতত্ত। শূন্যতা-রৃদ্পিণী প্রজ্ঞাই নৈরাত্মা-রুপিণী 
নির্বাণ_উপায়ই সর্ববৃদ্ধরূপ ভব। এই ভব এবং নির্বাণের সামরস্যই হইল 
যদ্গনদ্ধতত্ব-সেই অদ্বয় ষুগনদ্ধতত্ুই হইল পুরম কাম্য। 


১৩৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


তন্শাস্ত্রের (তাহা 'হন্দু হোক বা বৌদ্ধ হোক অথবা 'হন্দুর মধ্যে বৈষ্ণব 
হোক বা শৈব হোক বা শান্ত হোক) মূল দার্শানক দঁষ্ট হইল অদ্বয়বাদ। পরম 
সত্য অদ্বয়-স্বরূপ। কিন্তু এই অদ্বয়তত্ব শুধু দবয়ের অভাব নয়--তাহা দ্বয়ের 
[মথুনতত্ব,দ্বয়ের নিঃশেষ সমরসতা । যে দ্বয়ের সমরসতায় অদ্বয়াসাদ্ধি হিন্দৃতত্ত্ব- 
মতে সে দ্বয়তত্বুই হইল 1শবতত্তু এবং শান্ততত্ব- একই উৎসের যেন দুইটি ধারা ; 
একট জ্ঞানমান্রতনু নিবাত্তমূলক---অপরাঁট 'ভ্রগুণাত্মক প্রকাশাত্মিকা প্রবৃত্তি- 
মূলা। দার্শীনক ভাষায় িবতত্বই জ্ঞাতৃত্ব_শাল্ততত্বই জ্ঞেয়ত্ব; শিবই পরম 
সঙ্কুচিত 'বিন্দু_শীন্তই পরম প্রসারিতা নাদরূপ্পিণী। 

তন্ত্ের এই যে অদ্বয়তত্ব এবং অদ্বয়ের মধ্যে আবিনাভাবে মথুনীকৃত 
পল ও 
বোধিচিত্ত এবং শন্যতা-করুণাকে লইয়া । শুধু তফাত এই-বৌদ্ধ-ত্ 
ভগবতাঁ-ই হইলেন 'ির্বাণরূণ্পিণী বা বন্দরাপণী প্রজ্ঞা আর সর্ববৃদ্ধাত্মনক 
ভগবান্ই হইলেন ক্রিয়াত্মক এবং প্রকাশাত্মক। 

প্রজ্ঞাই গ্রাহকতত্, আর উপায়াত্মরক করুণাই হইল গ্রাহ্যতত্ব। এইভাবে 
দেখিতে পাই, িন্দু-তন্দেও যেমন শব-শান্তকে অবলম্বন কাঁরয়া মিথুন- 
সাধনা গাঁড়য়া উঠিয়াছে, তেমনই বৌদ্ধ-তন্তেও করুণারূ্পীী ভগবান্‌ ও প্রজ্ঞা- 
রূপিণী দেবী ভগবতশীকে লইয়া তাল্তিক মিথুন-সাধনা গাঁড়য়া উঠিয়াছে। যোগ- 
সাধনায় এই ভগবতাঁ এবং ভগবান ইড়া-পিঞ্গলা, গঙ্গা-যমূনা, বাম-দাঁক্ষণের 
র্প গ্রহণ কাঁরয়াছেন। অদ্বয়তত্বই ত অর্ধনারীশবর-তত্_ বামে দেবী ভগবত", 
দক্ষিণে ভগবান্‌, দুই মিলিয়া এক। একে দুই-দুইয়ে এক; হিন্দু-তল্তেও এই 
কথা-বৌদ্ধ-তন্দেও সেই একই কথা ।৭ 

তন্সাধনার এই ভগবান এবং ভগবতী পূর্বালোচিত আঁদবুদ্ধ ও আঁদ- 
দেবীর সাহত িলিয়া মশিয়া গেলেন; ফলে বৌদ্ধ-তদ্যেও আমরা এক সর্বেশ্বর 
ভগবান এবং সবেশ্বরী ভগবতীর কথা প্রচ্ুরভাবে দেখিতে পাই । এই সবেশ্বির 
দেবতা সাধারণতঃ শ্রীহেবজ্জ, শ্রীহের্‌ক, শ্রীবজ্রধর, শ্রীবজ্রেশবর, শ্রীবজ্রসত্, মহাসত্, 
শ্রীমন্মুহাসুখ, শ্রীচন্ডরোষণ প্রভীতি রূপে দেখা দিয়াছেন, সবেশ্বিরী দেবী দেখা 
দিয়াছেন তাঁহারই অঙ্কাবহারিণীরূপে অথবা মিথুনাবস্থায় তাঁহার সহিত 
যুস্তরূপে। তিনি কোথাও বজ্রধাত্বীশ্বর+, বজ্্রবারাহী, কোথাও ভগবতণপ্রজ্ঞা বা 
প্রজ্ঞাপারমিতা অথবা দেবী নৈরাত্মা। স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু মহেশ্বর-মহেশ্বরী 
এবং বৌদ্ধ সবেশ্বর-সবেশ্বিরী বহু স্থানে মিলিয়া-মিশিয়া একাকার হইয়া 
গিয়াছেন। 

মহাভারতের মধ্যে আমরা পার্বতী-মহেশবর সংবাদের কথা দোঁখতে পাই। 
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বৌদ্ধ-দেবী ১৩৫ 


সেখানে দেখিয়াছি, জগজ্জীবের প্রীতি করুণায় বিগাঁলতা জগজ্জননী পার্বতী 
সর্বজ্ঞানের অধীশ্বর মহাদেবের নিকটে একটির পর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া 
জীবের হিতকর সমস্ত তত্ব জানিয়া লইয়াছেন। সমগ্র হিন্দু-আগম-শাস্ত্র এই- 
ভাবেই রচিত হইয়াছে; এখানে জগল্মাতা মহাদেবা স্বয়ং প্রশ্নকর্তা এবং শ্রোতা 
এবং জ্ঞানগুরু স্বয়ং মহাদেবই হইলেন এখানে বন্তা। তাবৎ হিন্দু-তন্দমগ্ীলর 
মধ্যে আমরা এই রীতিই লক্ষ্য কারতে পারি। প্রত্যেক তন্তেই দোঁখ, দেবী 
জীবের দুঃখে 'বিগাঁলতা হইয়া তাহাদের আর্তনাশ, মঙ্গল ও ম্নীনস্তবিধানের 
জন্য মহাদেবকে অনুনয়-বিনয় কাঁরয়া তাঁহার স্বমূখ হইতে সকল তত্ব জানিয়া 
লইতেছেন। প্রাসদ্ধ অনেকগুলি বৌদ্ধ-তন্নেও আমরা এই রীতি অনুসৃত হইতে 
দেখ। বৌদ্ধ-তল্তের মধ্যে আত প্রাসদ্ধ গ্রল্থ হেবজজু-তন্তে দোখতে পাই;_ 

কপাল-মালিনং বীরং নৈরাত্মাশ্লষ্টকম্ধরমূ। 

পণ্ুমুদ্রাধরং দেবং নৈরাত্মা পূচ্ছতি স্বয়ম 

এখানে 'দেবের' বিশেষণে 'কপাল-মালিনং বীরং' কথাটিও বিশেষ করিয়া 

লক্ষণীয়। উত্তরে দোখতে পাই, 





__--_-দেবো মণ্ডলং সম্প্রকাশতে ॥* 

বজবারাহী-কল্প-মহাতন্ন, একল্লবর-চণ্ড-মহারোষণ-তন্ত, ডাকর্ণব-তন্ত 
প্রীতি বৌদ্ধ-তল্মগুলি এইভাবে আগাগোড়াই দেব এবং দেবার প্রশ্নোত্তরচ্ছলেই 
বার্ণত হইয়াছে। 

এই বৌদ্ধ-তন্ন্গুলিতে আরও একাঁট বিষয় প্রণধানযোগ্য। হিন্দু-তন্ত্ে 
পরম-সামরস্য-জ্নিত কৈবল্যানন্দ লাভের জন্য নরনারীর 'ালত সাধনার 
ব্যবস্থা রহিয়াছে । ঠিক এই একই সাধনা বৌদ্ধ-তন্নগুলিতেও দেখিতে পাই। 
হন্দ-তল্ত্রগীলতে এই-জাতীয় সাধনার ক্ষেত্রে সাধককে তাহার িবস্বরূপে 
প্রতিত্ঠত হইতে হইবে, সাধিকাকে বিশুদ্ধ শন্তস্বরূপা হইতে হইবে। 
বশুদ্ধস্বরূপে প্রাতিষ্ঞা ব্যতীত কখনও যামলসাধনা সম্ভব নহে। স্বরূপে 
প্রাতিষ্ঠিত হইয়া সাধনাই হইল প্রচালত ভৈরব-ভৈরবী সাধনার গঢ়ার্থ। বোদ্ধ- 
তন্নগুলিতেও আমরা বহুভাবে এই তত্বই ব্যাখ্যাত দৌখতে পাই। নারী মান্ুই 
প্রজ্ঞারুপিণী- পুরুষ বজ্রধর বা বজ্রসত্ত; এই স্বরূপে প্রাতিচ্ঠত সাধনাই হইল 
প্রজ্ঞোপায়-সাধনার তাৎপর্য । কোনও কোনও বৌদ্ধ-তন্তে এই তর্বাটি আত 
স্পম্টভাবেই প্রচারিত হইয়াছে । একবল্লীর-চণ্ডমহারোষণ-তন্দে* স্পম্টই দেখি- 

নরাঃ বজ্রধরাকারাঃ যোষিতঃ বজ্যোষিতঃ ॥ 
নাগাজনপাদের 'পণ্ক্রম"-গ্রল্থে শন্যতা-রূপিণন প্রজ্ঞা-সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে, 


" এঁসিয়াটক সোসাইটিতে রক্ষিত পহৃথ। 
' এসয়াঁটিক সোসাইটিতে রাক্ষত পথ। 


১৩৬ শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


স্তরী-সংজ্ঞা চ তথা প্রোন্তা'। একল্লবীর-চণ্ডামহারোষণ-তন্তে এক স্থলে স্বয়ং 
ঘজবধর চন্ডরোষণ দেবীকে বাঁলতেছেন-__ 
ভাবাভাবাবানমণন্তশ্চতুরানন্দ-তৎপরঃ। 
নিষ্প্রপণ-স্বরূপোহহং সর্বসঙ্ক্পবজিতিঃ॥ 
মাং ন জানান্ত.যে মূঢ্রা সর্বপুংবপাঁষ স্থিতম্‌। 
তেষামহং হিতার্থায় পঞ্সাকারেণ সংস্থতা ॥ 
আবার দেবীর দক্‌ হইতে দোৌখতে পাই-- 
অথ ভগবতাঁ দ্বেষবজ্ৰী সমাধমাপদ্যেদম্‌ উদাজহার- 
শৃন্যতা-করুণাভিল্না দিব্য-কাম-সুখ-ীস্থতা | 
সর্ব-কল্প-বিহীনাহং নিষ্প্রপণ্চা নিরাকুলা ॥ 
মাং ন জানান্তি যে নার্যঃ সবস্বীদেহ-সংস্থতাম্‌। 
তেষামহং 'হিতার্থায় পণ্টাকারেণ সংস্থতা ॥ 
এই তন্তের এক স্থলে এমন কথাও দোঁখতে পাই যে, মায়াদেবী-সৃত বুদ্ধ- 
দেবই চণ্ডরোষণতা রূপ গ্রহণ করিয়াছেন, আর প্রজ্ঞাপারামতাঁত্রকা দেবীই 
হইলেন বুদ্ধপত্রী গোপা । বিশ্বের সকল স্ত্রী হইলেন এই প্রজ্ঞাপারমাত্মকা 
দেবীস্বরূপা এবং দেব চণ্ডরোষণ-স্বরূপই হইলেন বিশ্বের সকল পুরুষ । 
মায়াদেবীসৃতিশ্চাহং চণ্ডরোষণতাং গতঃ। 
ত্বমেব ভগবতাঁ গোপা প্রজ্ঞাপারমিতাত্মকা ॥ 
যাবন্তস্তু 'স্ত্িয়ঃ সর্বা স্ত্দরূপেণৈব তা মতাঃ। 
মদ্‌রূপেণ পৃমাংসস্তু সর্ব এব প্রতীর্তিতাঃ॥ 
এই-সকল ক্ষেত্রে হিন্দু-তন্্ হইতে এই এই ধারণা বৌদ্ধ-তন্তে গৃহীত 
হইয়াছে বা বোদ্ধ-তন্্ হইতে এই এই ধারণা 'হন্দু-তন্তে গৃহীত হইয়াছে, 
এইরৃপ কতকগাঁল কাটাছাটা কথা বলিয়া দিলেই সবখানি কথা বলা হইল না। 
আসলে তল্লসাধনাকে অবলম্বন করিয়া এই-জাতীয় কতকগুলি ধারণা সমাজ- 
মানসে অত্যন্ত দূঢ়বদ্ধ হইয়া উঠিয়াছল- হিল্দু-তন্্ ও বোদ্ধ-তল্প উভয় 
ক্ষেত্রেই আমরা সমভাবে তাহার প্রকাশ দোঁখতে পাই। 
বৌদ্ঘ সহজিয়াগণের তান্তিক সাধনায় আবার দেখিতে পাই, এই ভগবান ও 
ভগবতা বাহরের কিছু নহেন-সাধকের ভিতরেই তাঁহাদের অবস্থান। সাধক- 
চিত্তই স্বয়ং ভগবান নৈরাত্মাই গৃহণী।১ সেই নৈরাত্মার সঙ্গে সাধক-চিত্ত 
নিঃশেষে মিলিয়া যায়_যেমন মালয়া যায় লবণ জলের সঙ্গে। 
জিম লোণ 'বালজ্জই পাণিয়োহ 
[তিম ঘাঁরণী লেই চত্ত। 


'কাহ'পাদের দোহা। 


বোদ্ধ-দেবী ১৩৭ 


সমরস জাই তক্‌ৃখণে 
জই পুণু তে সম 'নত্ত॥ 
অদ্বয়-সাদ্ধ-নামক বৌদ্ধ-তন্ত্ে বলা হইয়াছে__ 
ভগ্গবানিতে 'নাদর্টঃ চিত্তস্যাঁধপাতিঃ প্রভুঃ। 
তিল্লোপাদ তাঁহার দোহায় বঁলিয়াছেন-_ 
চিত্ত খসম জাঁহ সমসূহ পলটনঠৈই। 
ইান্দিঅ-বসঅ তাহ মন্ত ণ দীসই॥ 
চিত্ত এবং আকাশ স্বরূপা শেুন্যতারুপিণী প্রজ্ঞা) যখন সমসখে প্রাবষ্ট হয় 
তখন ইীন্দ্রিয়বিষয় তাহাতে কিছুই দৃষ্ট হয় না। 
আবার-_ 
মণহ ভঅবা খসম ভঅবঈ। 
দবারাত্ত সহজে রাঁহঅই ॥ 
মন ভগবান্‌_ শন্যতারাীপণণ প্রজ্ঞা ভগবতী : ইহারা 'দবারান্র সহজে (মালত) 
থাকে। 
চর্যাগীঁতিকার কুক্কুরপাদ একটি গতিতে বালয়াছেন-__ 
হাঁউ নিরান্সী খমণভতারশ 
মোহোর বিগোআ কহণ ন জাই। 
এখানে দেবী নিজে বাঁলতেছেন, আঁম হইলাম, আশারহিতা বা আসঙ্গরহিতা, 
খ-মনই আমার ভর্তা বা স্বামী; আমাদের মিলনানন্দের কথা কহা যায় না। 
খ-মন শব্দের অর্থ শন্য মন- অর্থাৎ তান্তিকগণের চতুর্থ শন্য বা সর্বশন্য 
স্তবের প্রকৃতিপ্রভাস্বর মন। 
চর্যাপদের মধ্যে এই এক দেবীর কথা নানাভাবে পাইতোছ; কোথাও 'তাঁন 
দেবী বাঁলয়া আখ্যাতা-__কোথাও যোগনী বলিয়া, কোথাও 'ঘরণী' (গৃহণণী) 
বালিয়া, কোথাও আবার ডোম্বী, চণন্ডালশী, মাতঙ্গী, শবরী প্রভাতি বাঁলয়া। 
বজ্বধরস্বর্প সাধকের ইহার সাঁহত নাচগানের কথা দেখি১৯ কোথাও জাঁক- 
জমক কাঁরয়া ডোম্বীকে বিবাহ কারিতে যাইবার দৃশ্য দেখিতে পাই, এবং 
সেখানে 'দিন-রান্রি তাঁহার সাঁহত সরতপ্রসঙ্গে কাটাইবার বর্ণনা *পাই।৯ 


১৯ নাচান্তি বাঁজল গাঁল্তি দেঈ 
বৃদ্ধনাটক বিসমা হোই ॥ (১৭ সং) 

১২ ডোম্বী বিবাহআ অহারউ জাম 
জউতৃকে কিঅ আণতু ধাম ॥ 
অহার্ণাস সৃরঅ পসঙ্গে জাঅ 
জোইিজালে রএাঁণ পোহাঅ ॥ 
ডোম্বীএর সঙ্গে জো জোই রন্তো 
খণহ ণ ছাড়অ সহজ উল্মত্তো॥ 


১৩৮ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


কোথাও আবার বন্ভ্রধর সাধক বাঁলতেছেন-_ 

জোহণি তই বিণ খণাহ* ণ জীবাম। 

তো মুহ চুম্বী কমলরস পাবাম॥ 
যোগান, তোমাকে বিনা ক্ষণমান্রও বাঁচিব না, তোমার মুখ চুম্বন করিয়া কমল- 
রস পান কারিব। 

কোথাও আবার ডোম্বীর 'ভাভারআলা, অর্থৎ চতুরালী দেখিয়।৷ বজ্রধর 
সাধক তাঁহাকে কামচন্ডালী বলিয়াছেন, তাঁহাকে ণছনালন'র অগ্রগণ্য বালয়া 
গাল 'দয়াছেন। 

“অদঅ বঙ্গালে' গিয়া এই চন্ডালীকে ণনজ ঘরণ' করিয়া বজ্বধর সাধক 
একদম 'বঙ্গাল' (বাঙাল ?) হইয়া গিয়াছেন।** কোথাও এই দেবীকে মাতঞ্গী- 
রূপে পাটনীর বেশে গঙ্গা-যমুনার মধ্যে নাও চালাইয়া যোগে লীলায় গার 
কারয়া দিতে দোখ।৯৪ কোথাও দেবীকে নৃত্যকুশলা নৌকাঁবহারিণ বেদেনী- 
রূপে বাঁশ-বেতের চুপাঁড়-চাঙ্গাঁড় বিক্লী কারতে দেখি।৯* কোথাও তাঁহাকে 
দেখি উ্চু পর্বতের শিখরে ময়রপচ্ছে সজ্জত হইয়া গুঞ্জার মালা গলায় 
শবরীর্‌পে- উন্মত্ত শবরকে লইয়া তাঁহার ঘর-সংসার ।৯ 

চর্যাপদে নানা রৃূপকে এবং কাবিকজ্পনা-যোগে 'বাঁচন্র-রূপে বার্ণত এই 
দেবী কে? 

সাধকগণ-বার্ণত এই দেবীকে বুঝিতে হইলে হন্দু-তান্তিক সাধকগণ 
কর্তৃক বার্ণত দেবী বা শান্তকেও একটু ভাল করিয়া বুঝতে হইবে । হিন্দু 
তন্দের মধ্যে এবং 'বাবধ যোগণ-গ্রন্থের মধ্যে আমরা কুলকুণ্ডালনী-শান্তর কথা 
জানিতে পারি; এই শন্তি সর্বানম্ন চক বা পদ্ম মুলাধারে সর্পাকারে কুণ্ডলিত 
হইয়া 'নাদ্রুতা আছেন; সাধকের সর্বপ্রথম কাজ হইল এই সুপ্তা শান্তকে 
জাগ্রত করিয়া তোলা । দেবী মৃূলাধারে জাগ্রত হইয়া উঠিবার পূর্ব পর্যন্ত 
সাধনায় সাধকের কোনও অনুভূতির স্পন্দনই নাই-দেবীর বা শান্তর জাগরণর 
সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয় আনন্দময় অনুভূতির স্পন্দন । শান্তর জাগরণের পরেই 
আরম্ভ হয় তাহার উধর্যগতি- একটি একটি করিয়া চক্রুকে ভেদ করিয়া শান্ত 
উধের্ব ত্খিত হন- সর্বোচ্চধামে সহম্ত্রারে গিয়া শন্তির পরমা 'স্থাতি। শান্তির 
একট একটি চক্রভেদের সঙ্গে সঙ্গে "সাধকের নৃতন নূতন আনন্দানৃভূতির 
স্পন্দন লাভ হইতে থাকে; সেই আনন্দানুভূতির স্পন্দন চরমাবশবাম্ধ এবং 
পরমপূর্ণতা লাভ করে সর্বোচ্চধামে শন্তির স্থাতর সহত। এই কুলকুণ্ডালনী- 


১০৪৯ সংখ্যক পদ। 
১৪১৪ সংখ্যক পদ। 
৯৫১০ সংখ্যক পদ। 
১৬৯২৮ সংখ্যক পদ। 


বোদ্ধ-দেবশ ১৩৯ 


শান্তর অধ্যাত্ম-রহস্যের গভীরে প্রবেশ না কারয়া সহজে দৌখতে পাই, যোগ- 
তল্নাদিতে এই শান্তর উত্থান ও গাতি একটি বিচিন্র-স্পন্দনাত্ক 'বিদ্যুৎ-প্রবাহের 
ন্যায় বাঁলয়া বার্ণত হইয়াছে । এই প্রবাহের প্রাতক্ষণে সাধকের 'বাঁচন্র দব্যা- 
নন্দের অনূভূতি। বৌদ্ধ-তান্তিক সাধনায়ও এই-জাতীয় একটি 'বদযুৎ- 
প্রবাহবৎ স্পন্দনাত্বকা শান্তর বর্ণনা দেখিতে পাই। এই শান্তর ব্যুখখানের সঙ্গে 
যে আনন্দানুভূতির আরম্ভ, মস্তকাস্থিত উষ্ণীষকমলে পেশ ছিয়া তাহারই পাঁরণাতি 
বৌদ্ধ-তান্ত্িকগণের পরম কাম্য মহাসৃখে। এই মহাসুখই সহজানল্দ। 'সহজ'ই 
হইল প্রত্যেক প্রাণীর--শুধু প্রাণীর নয়_সকল ধর্মের স্বরূপ; আর এই 
স্বরূপ হইল বিশুদ্ধ আনন্দ_ তাহাই মহাসুখ; সুতরাং আনন্দই হইল সহজের 
নিত্য স্বভাব । বৌদ্ধ-তন্তমতে দেহমধ্যে চাঁরাঁট চক্র বা পদ্ম অবাঁস্থত, 'নিম্নতম 
হইল 'নর্মাণচক্র, ইহা নাভিদেশে অবাস্থত; তদধের্ব হদয়ে হইল ধমণিক্র, কণ্ঠে 
হইল নির্মাণচক্র_ আর মস্তকে উষ্ণীষকমলে হইল মহাসুখচক্র।৯ ীনর্মাণচক্ 
শুধু নিম্নতম চক্র নয়--ইহাই স্থুলতম তত্তের ক্ষেত্র। কিন্তু শান্তর জাগরণ 
প্রথমে এই নির্মাশচক্রের চৌষাট-দল-যুস্ত পদ্মে; এইখানে এই শান্তর জাগরণের 
সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের উদ্বোধ। 'কন্তু তখন পর্যন্ত এই স্পন্দনাত্মক আনন্দ 
বিশুদ্ধ নহে-বিষয়ানন্দের সঙ্গে তাহা জাঁড়ত; উধর্গাঁতিতে এই আনন্দ 
সহজানন্দের পাঁরপূর্ণ অনূভাতি উষ্ণীষকমলে। এই সহজানন্দদায়নী শক্তিই 
হইলেন বৌদ্ধ-সহজিয়া-তথা বৌদ্ধ-তাল্কগণের দেবী; এইজন্য ?তাঁন সর্বদাই 
সহজস্বরূপা বা সহজানন্দরুপিণী। এই সহজানন্দের মধ্যে চত্তের সম্পূর্ণ 
বিলোপেই যথার্থ নৈরাত্ম্ে প্রাতিষ্ঠা। তাই এই শান্তি নৈরাত্মারূপপিণী বা 
আদরিণী 'নৈরামণি'। এই আনন্দরাপণাীর প্রথম উদ্বোধের পরে তাঁহাকে ক্রমে 
হৃদয়ে (ধর্মচক্রে) ধারণ_-সেখান হইতে তাঁহাকে কণ্ঠে ধারণ (সম্ভোগচক্রে)_এই 
সমস্তের ভিতর 'দয়াই দেবী বা যোঁগনীর সাঁহত বজ্বধর সাধকচিন্তের সুরত- 
যোগ: এই সুরতযোগের পরিণতি দেহ-পর্বতের উচ্চাশখর উষ্ণীষকমলে অচ্যুত 
সহজানন্দের পূর্ণান্ভূতিতে-সে অনৃভূঁতিতে সাধকচিন্তের সহজ-স্বরুপণীর 
ভিতরে সম্পূর্ণ বিলোপে অদ্বয় সামরস্যের উদ্ভব--তখনই দেবীসঙ্গে লর্বতো- 
ভাবে যুক্ত বজ্রধরের যুগনদ্ধাস্থাতি। 

এই আনন্দসন্দোহ-রাঁপণশ শাল্তর যখন প্রথম নির্মাণচক্ষে জাগরণ তখন 
সহসা জবালত আঁগ্নর ন্যায় তাঁহার প্রচণ্ড দাহন; সেই চণ্ডস্বভাবা দেবীকেই 
বলা হইয়াছে চণ্ডাল””।৯* আবার এই অতীন্দ্রি় অনভূতিরূপা দেবা হীন্দরয় 
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১* চণ্ডালী জবাঁলতা নাভৌ'_হেবজ্্রতল্। 


১৪০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


দ্বারা সর্বথা অস্পর্শা- এইজন্যই দেবী 'ডোম্বী"।৯ দেহরুপ নগরের বাহরে 
অবাঁস্থত হইল এই ডোম্বীর কুশড়েঘর--ব্রাহ্গণ-নাঁড়য়া'€র দল তাহাদের সকল 
আচার-ীবচার ও পাশ্ডিত্যাঁভমান লইয়া ইহাকে যেন ছঃইয়া ছঃইয়া যায়_ঠিক 
সঞ্গলাভ করিতে পারে না; সঙ্গলাভ করিতে পারে নিঘ্‌ণ 'নাঙ্গ' অর্থাৎ সর্বাবিধ- 
আবরণ-রাহত) কপাালক যোগী । একাট হইল পদ্ম, চৌষটটি তাহাতে পাপাঁড় 
(নির্মাণচক্রস্থিত চৌষট্রদলযুস্ত পদ্ম), তাহাতে চাঁড়য়া নাচে এই 'ডোম্বী 
বাপুুড়ী।২ যে পর্য্ত' এই নির্মাণচক্কের পদ্মেই 'ডোম্বী'র আনন্দস্পন্দনের 
নৃত্য সে পর্যন্ত 'ডোম্বী' খুব ভাল নহে-কারণ তখনও বিষয়ানন্দের সঙ্গে 
বজ্রধর সাধকঁচিন্তের যোগ আছে; তাহার পরে নৃত্যের তালে তালে যখন 
উধর্বায়ন আরম্ভ হইল তখন ডোম্বী আদাঁরণণ হইয়া হৃদয়ে--পরে কণ্ঠে ধ্থান 
পাইল; উষ্ণীষকমলে গিয়া__ 
ডোম্বীএর সঙ্গে জো জোই রত্তো। 
খণহ ণ ছাড়অ সহজ উন্মস্তো॥ 
চর্যাপদাঁদতে বার্ণত এই সহজানন্দর্প্পিণী শাল্তরু্পণী দেবীর প্রসঙ্খে 

এতিহাঁসক দৃম্টতৈে আরও কিছু কিছু তথা লক্ষ্য করিতে পারি। দেবী 
এখানে 'মাতঙ্গণ' 'চণ্ডালণ', 'শবরী'। দেবীর 'মাতঙ্গী' নামটি দশমহাবদ্যার 
মধো গৃহীত দেখিতে পাই) শ্রীশ্রীচন্ডী'র সপ্তম অধ্যায়ের আরম্ভে দেবী-ধ্যানের 
মধ্যেও দেবী 'মাতঙ্গী'। পুরাণাঁদতে দেবীকে শকরাতী"*৯ 'শবরণ' প্রভাতি রূপে 
বার্ণত দেখি। চর্যাগরীতিতে বার্ণত 'শবরন'-দেবঁও কিন্তু উচ্চপর্বতবাঁসন'", 
অতএব এই 'শবরা"দেবীও পর্বতস্থা পার্বতী । এই 'শবরা'র বর্ণনায় বলা 
হইয়াছে__ 

উণ্চা উণ্চা পাবত তাহ* বসই সবরী বালন 

মোরাঙ্গ পীচ্ছ পরাহণ সবরী িবত গুঞ্জরী মালী॥ 

শবরী-দেবী শুধু পর্বতের উচ্চাশখরবাঁসনী নন, ময়রপুচ্ছ-পাঁরহিতা 

শবরী, গলায় গুঞ্জার মালা । সাম-বিধান-ব্রাহ্গণে কুমারী রাত্রি-দেবাঁকে আমরা 
'কন্যাং এশখন্ডিনীং-রূপেই দেখিতে পাই । এই শবরীর বর্ণনায় আরও দেখিতে 
পাই * 

নানা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালণ। 

একেলী শবরী এবণ 'হশ্ডই কর্ণ কুণ্ডলবজ্রধারী ॥ 
নানা তরুবর মূকুলিত হইল, গগনে লাগল ডাল; একেলা শবরী এ বনে 
খবাঁজয়া বেড়ায়--সে কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী । 


১৯ অস্পর্শা ভবাতি যস্মাৎ তস্মাৎ ডোম্বধ প্রকীর্তিতা- এ । 
২?৯০ম সংখ্যক চর্যধা। 


২১ খল হারবংশ। 


বৌদ্ধ-দেবী ১৪১ 


পার্বত্যবনে একাঁকিনী ঘাঁরয়া বেড়ায় এই শবরী বাঁলকা- কর্ণকুণ্ডলবর্জ- 
ধার এই শবরাঁ। একটু লক্ষ্য কারলে দোৌখতে পাইব, কর্ণকুণ্ডলবন্ত্রধারী দেবীর 
বর্ণনা তল্ল-পদরাণে দুর্লভ নহে। 
শুধু তাহাই নয়, এই শবরীর স্বামী যে শবর সে নেশায় উন্মত্ত পাগল, 
বাঁড়তে বাধায় হৈ-চৈ, নিজের ঘরের স্ন্দরী স্তীকেই সে নেশার ঘোরে চেনে 
না; তাহাকে সামলানই যে শবরীর এক বিষম দায়! তাই অনুনয়-বিনয় কাঁরতে 
হয়-- 
| উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহারি। 
ণিঅ ঘাঁরণী নামে সহজ সুন্দরী॥ 
শবরী খাট পাড়ে-মহাসুখে শয্যা বিছায়--তাহার পরে সেই শবর-ভূজঙ্গের 
সাহতই এই নৈরামাঁণ শবরী স্ত্রীভাবে প্রেমের রাত্রি পোহায়। শবরকে আদর 
করিয়া খাইতে দেয় তাম্বুল-আর কর্পর; ক্ষণিকের জন্য পোষ মানে মাতাল 
স্বামী-শবরনীকে কন্ঠে লইয়া মহাসুখে রাঁত্র পোহায়। 
তিঅ ধাউ খাট পাঁড়লা মহাসুখে সেঁজ ছাইলা। 
সবরো ভুজঙ্গ ণইরামাঁণ দারী পেন্ধ রাতি পোহাইলী ॥ 
হিঅ তাঁবোলা মহাসুখে কাপুর খাই। 
সুন নিরামাঁণ কন্ঠে লইয়া মহাসুহে রাজ পোহাই॥ 
কিন্তু খেয়ালী মাতাল স্বামীর কি আর কিছু ঠিক আছে, এই শান্তখু 
দিব্য মানুষ, আবার কখন গুরুরোষে উন্মত্ত; গুরুরোষে ঘর ছাঁড়য়া সে প্রবেশ 
করে গিয়া পর্বতের শখরসম্ধিতে-ক কারিয়া আবার তাহাকে খ:ঁজয়া িরাইয়া 
আনা যায়! « 
উমত সবরো গরুআ রোষে। 
গাঁরবর ?সহর সান্ধ পইসন্তে সবরো লোঁড়ব কইসে॥ 
সমস্ত ছাঁবাঁট তুলিয়া ধারলাম। ইহার মধ্যে পরবতাঁ কালের লৌকিকভাবে 
ব্ণতি হর-পার্বতীর গাহস্থ্য জীবনের আভাস মিনলিতেছে কি১ পার্বতাীর 
স্বামীকে পরবতা বাঙলা সাহত্যে দেখিতে পাইতেছি নেশাখোর "পাগলা 
ভোলা--বাঁড়তে বাধান কোন্দল--নেশার ঘোরে ঘুঁরিয়া বেড়ান কুচ্মী-পাড়া, 
চিনেন না নিজের ঘরের সন্দরীকে। কত কম্টে কত অনুনয়ে-বিনয়ে এই 
ভোলাকে খুশি রাখিয়া তাঁহার সঙ্জো দাম্পত্য প্রেম রক্ষা করিতে হয় পার্কতীকে। 
ভাহাতেও কি মানেন, কখন আবার গুরু রোষে চালয়া যান পর্বতের কোনো 
।শখর-সম্ধিতি-কে করে আবার তাঁহার সম্ধান। চর্যাপদাঁটর বর্ণনায় কি ভাষা- 
সঁহত্যে বার্ণতি লৌকিক শিব-পার্বতর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে ? 
চতুর্দশ শতকের শেষ ভাগে বা পণ্টদশ শতকে 'মাঁথলায় বিদ্যাপাতি মৌথিলী 
ভাষায় হর-গৌরী-বিষয়ক পদ রচনা কাঁরয়াছেন; লোকমুখ হইতে এই-জাতীয় 
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কিছু কিছু পদ আবিন্কৃত হইয়াছে । তাহার কয়েকাট পদ এখানে উল্লেখ 
কারতোছ--চর্যার আলোচিত পদাঁটর সাঁহত বর্ণনায় আশ্চর্য সাদৃশ্য লাঁক্ষত 
হইবে। মহাদেব গৌরার প্রীতি রাগ কারয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন; গোরা 
বালতেছেন-__ 
হমসেশ রূসল মহেসে। 
গৌরী বিকল মন করাথ উদেসে॥ 
পুছিঅ পথুক জন তোহণ। 
এ পথ দেখল কহ বৃঢ় বটোহাী॥ 
অঙ্গমে রভঁতি অনুপে। 
কতেক কহব হান জোগক সর্‌পে॥ 
রদ্যাপাতি ভন তাহ । 
গৌরী হর লএ ভেলশ বতাহা ॥২২ 
আমার উপরে রোষ কারয়াছেন মহেশ । গৌরী বিকল মন, উদ্দেশ কারতেছেন। 
হে পাঁথকজন, তোমাকে জিজ্ঞাসা কাঁর, এ পথে দোঁখলে কোনও বৃদ্ধ পাঁথককে ? 
অঙ্গে তাঁহার অনুপম বিভতি, কত আর বালব, সেই যোগীর স্বরূপ 2 বিদ্যা- 
পাঁতি বলে তাহাতে-হর লইয়া গৌর হইলেন পাগালনী। 
অপর একটি পদে দোখ-_ 
উগ্ননা হে মোর কতয় গেলা। 
কতয় গেলা সিকি দহু ভেলা ॥ 
ভাঙ নাহ বটুয়া রস বেসলাহ। 
জোহ হোর আন দেল হাঁস উঠলাহ॥ 
জো মোর কহতা উগনা উদেস। 
তাহ দেবও কর কঙ্গনা বেস॥ 
নন্দন বনমে ভেউল মহেস। 
গোরি মন হরসিত মেটল কলেস॥ 
আমার উগনা উলঙ্গ) কোথায় গেল 2 কোথায় গেল, তাহার কি হইল ? বটঃয়াতে 
ভাঙ নই, রুষয়া বাঁসল; যেমনই খাঁজয়া আনিয়া 'দলাম_হাসিয়া উঠিল। 
যে মোরে বলিবে আমার উগনার উদ্দেশ তাহাকে দিব কর-কঙ্কণের বেশ। 
নন্দনবনে দেখা হইল মহেশের সঙ্গে; গৌরীর মন হরধষিত-মিটিল রেশ। 
আর একটি পদে দোঁখ-_ 
পাীঁসল ভাঁগ রহল এঁহি গতাঁ। 
কাঁথ লই মনাইব উমতা জতা!॥ 


২২ অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও ডন্তর বিমানাবহারশ মজ্‌মদার সম্পাঁদত 'বিদ্যাপতি। 
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আন 'দন নিকাহ ছলাহ মোর পতাঁ। 
আই বঢ়াএ দেল কোন উদমতা ॥ 
আনক নীক আপন হো ছতাঁ। 
ঠামে এক ঠেসতা পড়ত 'বপতী ॥ 
ভণাঁহ 'বদ্যাপাতি সুন দে সতী । 
ঈ থক বাউর 'ন্রভূবন পতী ॥২০ 
পেষা ভাঙ এমনভাবে রহিল; কি কাঁরয়া মানাইব এই উন্মত্ত যাঁতকে? অন্যাদন 
ভাল ছিল মোর পাতি, আজ কে বাড়াইয়া দিল তাহার উল্মস্ততা? অপরের ভাল, 
নিজের হয় ক্ষাত; কোথায় এক ঠোকর লাগিবে-_পাঁড়বে বিপাত্ত। 'বিদ্যাপাত 
বলে, শুন হে সতি,এ নহে পাগল-এ যে 'ন্রভুবনের পাতি। 
শুধু বিদ্যাপাতর পদে নয়, মৌথলী লোকসঙ্গীতের মধ্যেও হর-পার্বতীর 
গাহ্স্থ্য জীবনের এই দৃশ্য দৌখতে পাই। নিম্নে এই-জাতীয় একটি গান 
উদ্ধৃত কারতেছি : 
সবকে দৌর দোৌঁর পুছাকিন ব্যাকুল গৌরী 
এঁহ পংথ দেখল 'দিগম্বর রে কী। 
তোহর 'দিগম্বর কে কৈসন রূপ 
হমরো দগম্বর কে সন সন কেস ছৈহি। 
জশীর সন দাঁত হোহি 
অংগ মে ভসম রমাবাঁথ রে কী। 
সব্কে দৌর দৌরি ... ... ... 
হাথ মে ডমরু বগল মে ্রিসূল ছৈহি 
জটা মে গঙ্গা বিরাজাঁথ রে কী 
অহে রামা এঁহ পংথ দেখল 'দগম্বর রে কী ॥২৪ 
সকলকে দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া জিজ্ঞাসা করে ব্যাকুল গোরী-এই পথে দেখিলে 
কি দগম্বরকে 2" (লোকে জিজ্ঞাসা কারল)-'তোমার দিগম্বরের ক রকম রূপ? 
'আমার দিগম্বরের শণের মত কেশ । দাঁত আছে-_আর অঙ্গে আছে ভস্ম গাথা ।, 
সকলকে দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া জিজ্ঞাসা করে ব্যাকুল গৌরী, এই পথে গদেখিলে 


২৩ ইহার সাঁহত পরবতর্ট কালের কাঁব ঈশনাথের এই পদাঁটর তুলনা কাঁরতে পার : 
বসহা-চট়ি রুসকত ভাগ পড়এলা, ন্রিভুবনপাতি শবদানী ॥ ধুব ॥ 
ভাঙ ধথুর পশীস জাবে হম, আনক ঘরস* আনী। 
তাবে অনট-বিনট বজইত রুঁস, কতএ গেলা নাহ জানী ॥ 
কতবও কুরচন কহথি তদপি হম, কাঁনও খেদ ন মানী। 
তৈহন বতাহ স্বামি মোর ভেলা, হোইছ মন জে কানী॥ ইত্যাঁদ। 
-_ গণীতিমালা, শ্লীউমানন্দ ঝা কর্তৃক সম্কাঁলত। 
২ শ্রীমতী আঁপমা [সিংহের সংগ্রহ । বিদ্যাপাঁতর নামেও এইর্‌প একটি পদ প্রচলিত আছে। 
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কি দিগম্বরকে ? হাতে তাহার ডমর, বগলে 'ত্রশূল; জটায় বিরাজ করে গঙ্গা । 
“ওহে মেয়ে এই পথে দেখিয়াছ দিগম্বরকে।' 
সভকে* দৌড় দৌড় পুছাথ বিকল গৌর, 
আহে এঁহ পথ দেখল দিগম্বর রে কী। 
দেখইত বুঢ সন বসাথ সভক মন, 
আহে লখইত পুরুষ পুরন্দর রে কী। 
অপনে নে অএলা শির ঘর নাহ কোঁড় 'থক, 
আহে গণ্পাতি আউরি পসারল কে কী। 
বসহা চড়ল শির ফিরাঁথ আনন্দবন, 
আহে ঘুমি ঘূমি ডমরু বজাবাঁথ রে কী । 
ভনই 'বদ্যাপাত সুনু গোরা পারবাতি, 
আহে ইহো থিকা 'ত্রভুরন নাথ রে কঈ। | 
_ গীতিমালা, শ্রীউমানন্দ ঝা কর্তৃক সঙ্কালত। 
আমরা আদবৃদ্ধ এবং'আদিপ্রজ্ঞজার আলোচনাপ্রসঙ্গে দেখিয়া আঁসয়াঁছ যে 
আঁদব্দ্ধ এবং আঁদপ্রজ্ঞা এবং হিন্দু পুরাণ-তন্তের হব-পার্বতী বা শিবশান্ত 
জনীপ্রয়ভাবে মিলিয়া-মিশিয়া এক হইয়া গ্রিয়াছেন। পরবতরঁ কালের বৌদ্ধ- 
তন্ত্র স্থানে স্থানে আঁদবৃদ্ধ ও আদপ্রজ্ঞা শিব-শান্তর্পেও বার্ণত হইয়াছেন। 
কোনও কোনও বৌদ্ধ-তন্ত্ে আঁদপ্রজ্ঞার 'ন্রকোণাকীতি যল্দেরও উল্লেখ পাই। 
বাঙলা-সাহতোর মধ্যে এই আঁদবৃদ্ধ এবং আঁদপ্রজ্ঞার প্রভাব সর্বাপেক্ষা স্পজ্ট 
কারয়া লক্ষ্য কাঁরতে পারি, বাঙলা 'বাঁবধ প্রকারের সাহিত্যে বর্ণিত আঁদদেব 
আঁদদেবীর কল্পনায়। এই আঁদদেব আঁদদেবীর সাক্ষাংলাভ কার বাঙলা 
সাঁহত্যের সৃম্ট-প্রকরণ বর্ণনা-প্রসঙ্গে । মধ্যযুগের প্রায় সকল সাঁহত্যের মধ্যে 
আমরা এই সাঁন্টর বর্ণনা পাই। শূন্যপুরাণ, ধর্মপূজা-বিধান এবং ধর্ম 
মঙ্গলগ্ীলতে এই স্াঁজ্ট-প্রকরণের বিশদ বর্ণনা পাই । নাথ-সাহিত্যের 'গোরক্ষ- 
বিজয়ে' সাঁষ্ট-আরম্ভের বর্ণনা আছে। মাঁণক দত্তের ও মুকুন্দরামের ন্ডী- 
মঙ্গলে" এবং 'দ্িবজ মাধবের 'মঞ্গলচণ্ডীর গীতে' সাঁন্ট-কাহনী বার্ণত আছে। 
কিছু $কছ_ মনসামগ্গলেও এই কাঁহনাীর ছায়া দেখিতে পাই। ভারতচন্দ্রের 
'অন্নদামঙ্গলে'ও এই সাঁম্ট-কাহনী বাদ পড়ে নাই । মধ্যযুগের হন্দী-সাহত্যে 
এবং গুঁড়য়া-সাহত্যেও নানাভাবে অনুরূপ সৃষ্টি বর্ণনা দোখতে পাই। এই 
সাম্ট-তত্তের বর্ণনা এবং সেখানে বর্ণিত তত্ব ও কাহিনীসমূহের উদ্ভবের 
ইতিহাস সম্বন্ধে অন্য গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছ।২ 
বাঙলায় বার্ণত এই স্াঁষ্ট-কাহনীর মধ্যে এখানে-সেখানে কিছ কিছ; 


২ এই লেখকের 085076 £২21/220%5 02115 গ্রল্থথান দ্রষ্টব্য । 
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তফাত সর্তেও বর্ণনার মধ্যে মোটামুটি একটা এঁকমত্য দোখিতে পাওয়া যায়। 
সবত্রই দোখ, সৃষ্টির পূর্বে নাঁখল নাস্তত্বের অন্ধকার ধেন্ধুকার); শূন্যতার 
মধ্যে ছিলেন শুধু এক দেবতা-াতান সর্বত্রই ণনরাকার নিরঞ্জন'--তানিই আঁদ- 
দেব। িসসৃক্ষ এই আঁদদেব শূন্যমূর্ত নিরঞ্জন হইতেই এক আদদেবীর 
সৃষ্টি হইল। 'শৃন্যপুরাণে দোখি, শূন্য নিরঞ্জন ধর্মের ঘর্ম হইতে এই 'আদ্যা 
শান্ত'র জল্ম; বর্ণনায় তিনি 'আদ্যা' নামেই খ্যাতা। সহদেব চকুবর্তীর 'ধর্ম- 
মঙ্গলে'ও এই কথাই দৌখ । সতারাম দাসের 'ধর্মমঞ্গলে' দোখি, নিরঞ্জন নিজেই 
এক সুন্দরী কন্যার রূপ ধারণ কারয়া নিজেই আবার তাঁহার সাহত 'মাঁলত 
হইলেন। অন্যান্য ধির্মমঞ্গলে” দেখি, সৃম্টিকাম নিরঞ্জন আঁদদেবের বাম পার্রে 
'আচম্ভিতে' দেবীর আবিভাব ঘাঁটল। রামদাস আদকের 'অনাঁদমঞ্গল" অনুসারে 
মহামায়া ধর্মীনরঞ্জনের বামপাশর্ব হইতে উৎপন্না হইলেন। নরাঁসংহ বসুর 
ধর্মায়ণ-মতে নিরঞ্জন দেবের ইচ্ছা হইতেই প্রকাতরূপা আদ্যার উৎপাত্ত। নাথ- 
সাহত্যের 'গোরক্ষ-বিজয়ে দেখি, সৃষ্টির পূর্বে ধর্ম নিরঞ্জন নিদ্রাভভূত 
ছিলেন, সৃম্টিকাম হইয়া জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পার এক ছায়া-মৃর্তিকে 
দেখতে পাইলেন, এই ছায়ামূর্তিই দেবী আদ্যা। নাথ-সাহত্যের কোথাও 
কোথাও দৌখ, অলেকনাথ 'িিজদেহের শান্ত হইতেই কাকেতুকা-দেবীকে সৃষ্টি 
কাঁরয়া লইয়াছিলেন; এই কাকেতুকা-দেবী হইলেন আঁদদেবী । 
চণ্ডীমঙ্গলগুঁলির মধ্যে দ্বজ মাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীতে' দোখি, সৃষ্টি 
সজিতে হাসে, দেবী জন্মিল নিঃশবাসে। কাবিকঙ্কণ মনকুন্দরামের মতে-_ 
আঁদ দেব 'নরঞ্জন যাঁর সৃষ্টি ব্রিভুবন 
".. পরম পুরুষ পরাতন। 
» শূন্যেতে করিয়া 'স্থাতি চিন্তিলেন মহামাতি 
সৃষ্টির উপায় কারণ॥ 
তখন-_ 
চিন্তিলে এমত কাজ এক চিত্তে দেবরাজ 
তনু হইতে হইল প্রকাতি। 
এই আঁদদেব নিরঞ্জনের তনু হইতে উৎপন্না প্রকৃতিই হইলেন আঁদদেবী। 
আদ দেবরাজ-শান্তি ভুবন-মোহন-মৃর্তি 
উঁরিলেন সৃষ্টির কাঁরণী। 
রচিয়া সম্পুট পাঁণ মৃদু মন্দ সুভাষিণী 
সমুখে রাঁহলা নারায়ণী ॥ 
একটা 'জনিস [বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে পাঁর। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগীলতে 
এবং কিছু িছ_ ধর্মমঞ্গলেও শিব এবং চণ্ডীর পৃথক বর্ণনা দেখিতে পাই-_ 
সৈ-সব বর্ণনার পরে সৃষ্টি-প্রকরণকে অবলম্বন কাঁরয়া দোখতে পাই আঁদিদেব- 


১০. « 


১৪৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


আঁদদেবীর বর্ণনা। তাহা হইতে বেশ বোঝা যায়, এই-সব ভাষা-সাহিত্যের 
কবিগণ শিব-পার্বতীর পাশাপাশি আর-একটি যুগলের পৃথক্‌ ধারা একটি 
সামাজক এতিহার্পে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ধারা বৌদ্ধ-তল্ম-অবলম্বনে 
আদবুদ্ধ ও আদপ্রজ্ঞার ধারা বলিয়া মনে কারি। 

আঁদদেবীর উৎপাত্তর পরে সর্বতই সাংখ্য মতবাদের প্রবল প্রভাবে আদিদেবা 
আদিপ্রকৃতি-রৃপ গ্রহণ কঁরিলেন। আঁদ-প্রকৃতির্পে [তান প্রাপ্ধ তিমূর্তিকে 
(রহ্ষা, বিফ ও শিব) প্রসব করিলেন; এই ব্রিমৃর্তি হইলেন আদপ্রকতির সত্ব 
রজঃ ও তমঃ-এই তিন গৃণেরই ভি-বিগ্রহ। 


পণ্চন অধ্যায় 


বৈষ্ণব-সাহিত্য ও দেবী 


ভারতীয় ধর্মে ও সাঁহত্যে শীস্ত-তত্বের একাঁট চমৎকার বিকাশ লক্ষ্য কারতে 
পারি বৈফব-ধর্ম এবং সাহিত্যের শ্রীরাধার ভিতরে । সাহিত্যের ক্ষেত্রে এবং 
ধর্মের ক্ষেত্রে শ্রীরাধাকে আমরা ভারতবর্ষের অন্যান্য অণ্চলেও পাই, কিন্তু 
শান্ত-তত্বকে অবলম্বন করিয়া রাধা-তত্তের উৎপান্ত এবং ক্রমাবকাশ গৌড়ীয় 
বৈষবগণদ্বারাই সাধিত হইয়াছে- ইহাতে আর সন্দেহ নাই। শান্ত-তত্ব বাঙলার 
জাতীয় মানসে ওতপ্রোতভাবে 'মিশিয়া ছিল; তাই গৌড়ীয় বৈষব দার্শানকগণ 
শত্তি-তত্তের দ্বারাই শ্রীরাধার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 

শান্ত-তত্তের সাঁহত শান্ত-ধর্মের একটা ভাবানুষষ্গ আমাদের মধ্যে দৃঢ় হইয়া 
আছে; ফলে বৈষণবগণের রাধা-তত্ব যে ভারতীয় শান্ত-তত্বেরই দেশ-কালে 
একটি অভিনব প্রকাশ একথাটা প্রথমে খানিকটা যেন আমাদের সংস্কারে বাধা 
দেয়। কিন্তু আমরা পূর্বেই আলোচনা কারিয়া আঁসয়াছি, ভারতবর্ষের শাস্ত- 
ধর্ম হইতেই যে শান্ত-তত্তবের উদ্ভব আমাদের এই সংস্কারাঁট ঠিক নহে। শন্ত- 
তত্ব ভারতবর্ষের বিশেষ কোনও সাম্প্রদায়ক ধর্মের নিরপেক্ষ একটি দার্শানক 
তত্ব । এই শীল্ত-তত্ব ভারতীয় দার্শীনক মনের একাট মনন-বৌশিষ্ট্যের পাঁরচয় 
বহন করে। আমরা উপানিষদাদিতেই এই শাস্ত-তত্বের বীজ লক্ষ্য করিতে পাঁর। 
বৃহদারণ্টক উপাঁনষদে সাৃষ্টর আদ এককে রমণেচ্ছায় স্ত্রী ও পুরুষ রূপে 
দ্বধাবিভন্ত হইতে দেখি; কারণ 'দ্বতীয়-অভাবে কখনও রমণ হয় না; একের 
আত্মরাতর জন্যই তাই প্রয়োজন হইয়াছিল একের দ্বিধা-করণ। এই দ্বয়ের 
মিলনেই আত্মরাতির উপলাব্ধ-ইহাই আদ মিথুন-তত্ব। উপনিষদাঁদতে *আর- 
এক রূপ মিথুন-তত্বেরও আভাস পাওয়া যায়। সৃষ্টি-প্রকরণের প্রসঙ্গে বহু 
স্থলেই দৌখতে পাই, সৃষ্টিকাম প্রজাপাঁত প্রথমে একটি মিথুন সৃষ্ট কারয়া- 
ছিলেন। এই 'মথুনের দুই অংশকে সাধারণতঃ 'প্রাণ' এবং 'রাঁয়', বা প্রাণ এবং 
'অন্ন', অথবা 'অন্নাদ' এবং 'অন্ন' বলা হইয়া থাকে। ছান্দোগ্য উপনিষদে 'বাক্‌ ও 
প্রাণের মিথুনের কথা পাই; বহু স্থলে আবার দেখি 'অশ্ন ও 'সোমের 
মিথুনের কথা। তত্বের দিক হইতে প্রাণ ও রয়ি, প্রাণ ও অন্ন, প্রাণ ও বাক 
অন্নাদ ও অন্ন, আপন ও সোমের মিথুন-তত্ব একই তত্ব । ইহাকেই কোথাও শুক্র- 
কফ, দিবা-রারি. রাবচন্দ্র রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। 

বিশ্ব-প্রপণ্জ সৃষ্টির পূর্বে প্রজাপাঁত যে তপস্যাদ্বারা প্রথমে এই কথন 
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সৃন্টি কারয়া লইয়াছলেন তাহার তাৎপর্য এই যে, বিশ্ব-প্রপণ্ের যাহা কিছু 
তাহা সকলই প্রাণ ও অন্ন, বা প্রাণ ও রায়, এই দুই অংশের মিলনে সন্ট 
হইয়াছে। ইহার একট অন্তরাংশ, একটি বাহ্যাংশ, একটি 'প্রকাশক, স্থায়ী, অমৃত, 
অপরটি অপ্রকাশক, উপজান-অপায়-ধর্মক, স্থূল মর্ত্য। ইহার ভিতরে প্রাণ 
'কারণাংশ”, রায় বা অন্ন 'কার্যাংশ'। অন্ন বা রাঁয় হইল প্রাণের আধার, এই 
আধারকে আশ্রয় কাঁরয়াই প্রাণের যাবতীয় ক্রিয়া। আঁগনই এই প্রাণ, কারণ সে 
'অত্তা” সে অন্নের ভক্ষক; এইজন্য আঁশ্ন বা প্রাণই হইল 'অল্নাদ । সোমই হইল 
অন্ন বা রায়, সে ভোজ্য। খগ্‌বেদে অশ্নিকেই 'আয়্‌ঃ' বা প্রাণের প্রথম বিকাশ 
বলা হইয়াছে । প্রাণদেহের ভিতরে এই আঁগ্ন বৈশ্বানর-রূপে অন্নকে। গ্রহণ 
কাঁরতেছে। অন্নের আহনীত ও প্রাণাগ্নির গ্রহণ- উভয়কে অবলম্বন ঝীঁরয়া 
চলিয়াছে দেহযান্রা, দেহযাব্রা-সম্বন্ধে যাহা সত্য--বিশ্বযাব্রা-সম্বন্ধেও তাহাই 
সত্য। এই প্রাণ ও রাঁয়, আগন ও সোম কোথাও স্বতল্মরূপে অবস্থান করে না, 
তাহারা সর্বদা অন্যোন্যাশ্রত, একে অপরের পোষকতা কাঁরয়া থাকে, উভয়েই 
যেন এক অবিচ্ছেদ্য সত্যের দুইটি অংশমান্র। পরবতর্ণ কালের শৈব ও শান্ত- 
তল্লগৃলিতে প্রাণ বা অগ্নকেই শিব, এবং অন্ন, রায় বা সোমকে শান্তির প্রতীক 
বাঁলয়া গ্রহণ করা হইয়াছে) উপনিষদের এই প্রাণ-রায় বা আগন-সোম-তত্বই 
পরবতর্ঁ কালের 1শব-শান্ত-তত্বের 'ভী্তভূমিকে প্রস্তুত কাঁরয়া রাখিয়াছে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 

এক অদ্বয়-তত্বের অণ্নি-সোমাত্মক 'দ্বধাবিভান্তর পাশাপাঁশিই গাঁড়য়া উঠতে 
দেখ, আর-একাটি তত্ব-তাহা হইল এক অদ্বয় সত্যকে শান্তমান্‌ ও শীলন্তরূপে 
অদ্বয়ের মধ্যে দ্বয়ভাবে দর্শনের তত্ব । পরব কালে এই অদ্বয়ের এই আঅগ্ন- 
সোমাত্মক িভন্তি এবং শাঁকমান্‌-শান্তরূপে বিভান্ত মাঁলয়া এক হইয়য গেল। 
উভয় তত্ব জুঁড়িয়া একট শান্ত-তত্বের বিবর্তন চলিতে লাগল। 

আমরা চন্ডাঁর বিষ্ণুমায়ার্পের প্রাধান্যের প্রসঙ্গে এ-কথার উল্লেখ করিয়াছ 
যে প্রাচীন শান্তি-তত্তের ব্যাখ্যা ও বিস্তার বিষণ এবং বিষু-শান্তকে লইয়াই বোশ 
দেখিতে পাই। পুরাণগৃলির ভিতরেও দাশশীনক শান্তকে শিব-শান্ত অপেক্ষা 
বিষু-শান্ত করিয়াই বেশি দেখিতে পাই। এই বিষু-শান্তর এক বিশেষ 
পাঁরণতিই হইলেন শ্রীরাধা। এবিষয়ে আমরা গ্রন্থান্তরে বিস্তৃত, আলোচনা 
কাঁরয়াছ বলিয়াই এ-স্থলে আর বিশদ আলোচনায় প্রবেশ কাঁরতে চাহ না।১ 

রাধাকে কোনও শক্তিদেবঁ বাঁলয়া আদৌ মনে হয় না এইজন্য যে রাধা 
[বিশুদ্ধ প্রেম-রুপিণী-_অনন্ত সোন্দর্যমাধূর্েরই ঘনীভূত শবগ্রহ; প্রচলিত 
শান্তদেবীর সাহত যে 'বলের যোগ রাহয়াছে রাধার সাহত পরোক্ষভাবেও 


১ লেখকের '্রীরাধার ক্লম-বিকাশ' বইখানি দ্রষ্টব্য। 


বেকব-সাহিত্য ও দেবী ১৪৯ 


তাহার কোনও যোগ নাই। তান অসুর-নিধন করেন না, ধন-জন-যশ দান 
করেন না, সৌভাগ্য-বিজয়-আরোগ্য দান করেন না--তিনি স্বজন-বর্ধন বা শত্রু- 
নিধন_ইহার কোনটাতেই তৎপরা নহেন। তিনি কেবলমান্র কৃষের আনন্দ- 
বার্ধনী- আর 'ভন্তগণে সখ দিতে হন্াদনী কারণ।, আসলে রাধার যে শাস্ত- 
রাঁপণীত্ব তাহা বিশুদ্ধ দার্শীনক শাল্ত-রাঁপণনত্ব, দেবী-পূজা বা মাতৃ-পৃজাকে 
অবলম্বন করিয়া যে শান্ত-আরাধনার ধারা তাহার সাঁহত রাধার পরোক্ষভাবেও 
কোন যোগ নাই। যে দার্শানক দৃম্টিতে প্রেমই শান্তর পরাকান্ঠা সেই 
দৃম্টিতেই রাধা শান্ত-রুপিণী। 

রাধার এই বিশুদ্ধ প্রেম-স্বরৃপত্বের জন্য আঁত স্বাভাবকভাবে মনে হইতে 
পারে যে রাধাও শীল্ত-বিগ্রহা বটেন, কিন্তু তান পূর্ণা নহেন, কারণ তাঁহার 
মধ্যে শান্তর সমস্ত 'দকের সম্যক বিকাশ নাই। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শীনক- 
গণ তাহাদের শান্ত-তত্বের আলোচনায় এই সন্দেহ নিরসন কারবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। তাঁহারা কৃষ্ণের স্বর্পভূত সন্তা, চৈতন্য ও আনন্দকে লইয়া স্বরূপ- 
শান্তকে ব্রিধা বিভন্ত করিয়াছেন, সত্তাবধৃতিকারণী সাম্ধিনী, চৈতন্যদায়নশ 
সংঁবৎ এবং আনন্দ-বিধায়ন্রী হ্রাদিনী। এই হতরাদনী সান্ধিনী ও সংবং-শান্তর 
বিরোধী বা বিকল্প শান্ত নহেন, হনাদনীতে অপর দুই শান্তর পূর্ণতা । 
সত্তার সারাংশই ত হইল চৈতন্য, আবার চৈতন্যের সারাংশ হইল হযরাদ; 
সুতরাং সন্ধিনী-শান্তর সারভূতা শান্ত হইল সংবিং, আবার সংঁবতের সারভূতা 
হইলেন হনাদিনী, এই হয়াদিনীর ঘনীভূত বিগ্রহ হইলেন রাধা; সুতরাং রাধার 
ভিতরে একাধারে ,সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দের পরিপূর্ণতা । রাধারূপে এই 
পারপূর্ণ হযাদনীত্বেই দেবীর নিত্যাস্থাত- সুতরাং কৃষ্ণের মধ্যে প্রেমর্পে 
অনন্তবুস-আস্বাদন আর ভন্তহদয়ে ভন্ত্যানন্দ-রূপে বিগলন- ইহা ব্যতীত 
দেবীর অন্য কোনও কার্য নাই। 

শক্তরুপ্পিণী রাধার আর-একাঁট বিশেষ রুপ আমরা দেখিতে পাই 
বৈষব-সহজিয়া ধর্মে ও সাহিত্যে। বৈষ্ণব-সহাজয়াগণের প্রেমের সাধনা 
মূলতঃ তন্ন্সাধনা; তন্ত্র যোগ-সাধনার সাঁহত এখানে বৈষণব-প্রেমের ভাব- 
সাধনা যুক্ত হইয়াছে । বৌদ্ধতন্ন-সাধনায় যেমন দোঁখতে পাই অদ্বয় 'সহজের 
দুইটি ধারা- প্রজ্ঞা এবং উপায়_ একটি বামস্থা, অপরাঁট দাক্ষিণস্থ, একটি প্রাণ, 
অপরটি অপান; 'হন্দু-তল্ত-সাধনায়ও যেমন দোৌখতে পাই, অদ্বয় পরম সত্যের 
দুইটি ধারা-শন্তি এবং শিব- শান্ত বামস্থা, শিব দক্ষিণস্থ, একটি প্রাণ, 
অপরাঁট অপান; ঠিক তেমনই বৈষব-সহজিয়া সাধনায় দেখিতে পাই মহাভাব- 
রূপ সহজের দুইটি ধারা, একটি রস, অপরাঁট রাঁত। রসই কৃষ্ণ, রাঁতিই রাধা । 
রাধা বামস্থা, কৃষ্ণ দক্ষিণস্থ; বাম নেত্ই সহজিয়াগণের রাধাকুণ্ড, দক্ষিণ নেত্রই 
শ্যামকুণ্ড। বৌদ্ধ সহজিয়া-সাধনায় নর-নারী মিলিত সাধনার 'ভীত্তভূমি, যেমন 


১৫০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


নারনতে প্রজ্ঞা-ভাবনা এবং নিঃশেষ উপলাব্ধী আর নরে উপায়-ভাবনা এবং 
উপায়-উপলব্ধি, হিল্দুতল্ল-সাধনায় যেমন দেখিতে পাই, নারীতে শীন্ত-ভাবনা 
এবং শান্ত-উপলাষ্ধী আর পুরূষে শিব-ভাবনা এবং শিবোপলাব্ধি, তেমান 
মহাভাবের সাধনারও মূল কথা হইল প্রথমে রূপের মধ্যে স্বরূপের উপলাব্ধি; 
স্বর্পে প্রাতিষ্ঠা ব্যতীত কখনও মহাভাব-সাধনার পূর্ণতা হয় না। নারীর 
রূপের মধ্যে স্বরূপে অবাস্থাতি শ্রীরাধার; পুরুষ-রূপের স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ; প্রথমে 
চাই রূপে স্বর্পের আরোপ; কিন্তু আরোপ-সাধনা প্রাথামক স্তর মান; রূপে 
স্বরূপের আরোপের পরে চাই রূপে স্বরূ্পের প্রীতিষ্ঠা। এই স্বর্প-প্রাতিজ্ঞ 
যুগলের সামরস্যেই মহাভাবের উৎপান্ত; মহাভাবই জীবের সহজ-স্বরৃপ। 
এখানে একটু লক্ষ্য করিলেই বাঁঝতে পার, তলের শন্তির স্থান স্পন্টতঃই 
গ্রহণ করিয়াছেন রাতি-রূপিণশী রাধা ।২ 

আমরা পূর্বে একথার আভাস "দিয়া আঁসিয়াছি যে, দেবীরূপে পার্বতশ 
উমারও অসুরবধাঁদর সহিত কোনও প্রত্যক্ষ যোগ নাই। তিনি তথাকাঁথত 
বল-রূপিণী দেবী নহেন; সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে তাঁহাকে আমরা সৌন্দর্য ও 
প্রেমের প্রতিমা-রূপেই আঁধক দোঁখতে পাই। তাই দেখ পরবতর্ঁ কালে 
ভারতবর্ষের সাহিত্যে, চিত্র ও ভাস্কর্যে যেমন মধুর রসের বিচিত্র বিকাশ রাধা- 
কৃষের ষুগলকে লইয়া, তেমনই পূর্ববতর্ট সাহিত্যে, চিত্রে ও ভাস্কর্ষে মধুর 
রসের বিচিত্র প্রকাশ উমা-মহে*্বরের যুগলকে লইয়া । 

বড়ু চণ্ডীদাসের পদাবলন-সাহত্যের সাঁহত একটি দেবী অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত 
হইয়া আছেন, তান বাসুলীদেবী; 'ন্রীকৃষ্ক-কীর্তনে'র মধ্যে প্রত্যেকটি পদের 
সঞ্জোই কাঁবর নামের ভাঁণতার সাঁহত এই দেবীর উল্লেখ দেখিতে পাই 'বাসলী- 
দেবী'-রূপে। বাসলনই হয়ত দেবীর নাম, স্বর-সঙ্গাতির জন্য পরবতর্ঁ কালে 
তাহা বাসুলশ বা বাশুলশ রূপ ধারণ করিয়াছে । চণ্ডীদাসের নামে প্রচালত 
পদগৃলির ভাণিতায়ও বহুভাবে এই বাসূলণদেবীর উল্লেখ দেখতে পাই। 
চন্ডীদাস এই বাসুলীর সেবক ছিলেন; তাঁহারই বরে বা তাঁহারই আদেশ শিরে 
ধরিয়া* চণ্ডীদাস রাধা-কৃষধের সব পদ রচনা করিয়াছেন। এই বাসুলনীদেবীও 
রাঢ়-অণ্চলের একজন আণ্টীলক লৌকিক দেবী, তান পৌরাণিক দেবী নহেন। 
পরবতর্ণ কালে সব দেবীই যেমন পার্বতী চশ্ডিকার সহত 'মিলয়া গিয়াছেন__ 
ইনিও তেমান চন্ডিকা- বিশেষ করিয়া মঙ্গলচণ্ডীর সাঁহত মিলিয়া গিয়াছেন। 
এই দেবাঁকে শবশালাক্ষী", 'বজ্রেশবরী” 'বাগীশ্বরী'-প্রভৃতি বহু নামের সহিত 
টানিয়া-বুনিয়া মিলাইয়া “সংস্কৃত' করিয়া লইবার চেষ্টা হইয়াছে; কিন্তু দেবীর 
মূল রূপ বাসুলী বাঁলয়াই মনে হয়। রাঢ়-অণ্টলের সংলগন উড়িষ্যার কিছু 


২ এই বিষয়েও বিস্তৃত আলোচনা লেখকের শ্লীরাধার ক্লম-বকাশ' গ্রল্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ে 
। 


বৈফব-সাহিত্য ও দেবী ১৬১ 


কিছু অণ্চলেও এই দেবার প্রচলন দেখা যায়--এ তথ্যের উল্লেখ পূর্বেই অনেকে 
করিয়াছেন । 

চন্ডীদাসের নামে প্রচালত রাগাত্মকা পদাবলণীর মধ্যে এই বাসুলী দেবীর 
একটি বিশেষ স্থান দেখিতে পাই। 'তাঁন সহজ প্রেমের মূল দেবী "নত্যা'র 
সহচরী বা ডাঁকনী দেবী । মূলদেবীর মাহাত্ম্য ও আদেশ প্রচার করাই এই 
সহচরী দেবীর কাজ। সহজিয়া-মতে প্রেমই পরম শান্ত, এই নিত্যপ্রেমশান্তর 
মূলদেবীই হইলেন পনত্যা' কোথাও শনত্য'রূপেও দেখা যায়); 'তাঁন নিত্য- 
প্রেমস্বরাপিণী। 'এই নিত্যপ্রেমস্বরৃপিণীর আদেশেই সহচরী দেবী বাসুলশী 
সহজ-প্রেমের গুঢ়-রহস্য সাধক-সমাজে প্রকাশ কাঁরয়াছেন। এইজন্য বাসুলীই 
হইলেন প্রেম প্রচারের গুরু" । স্বগ্নে এই নিত্যা-সহচরণী বাসুলনীই চণ্ডদাসকে 
'চাপড় মারিয়া, রজকিনী রামীর সাঁহত সহজ সাধন কারবার আদেশ 'দিয়া- 
ছিলেন। বাসুূলীর নিকট হইতেই চন্ডীঁদাস সহজ-সাধনের রহস্য লাভ 
করিয়াছিলেন বলিয়া রাগাত্মক পদগুলিতে আমরা জানিতে পাঁর। চণ্ডীদাস 
যে বাসৃলী-সেবক ছিলেন এই সত্যকে অবলম্বন কারয়াই পরবতর্ট কালে 
এই-সব কাহিনী-কিংবদন্তী গাঁড়য়া উঠিয়াছে বাঁলয়া মনে কাঁর। 

পৌরাণিক যৃগে দেখিতে পাই একটি লোকায়ত সমন্বয়ের ফলে বেদান্তের 
বক্ষ ও মায়া, সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি, বৈষফবগণের বিষ ও লক্ষী, তন্দের 
শিব ও শান্ত বা মহেশ্বর ও উমাকে একই তত্তের দ্যোতক বাঁলয়া গ্রহণ করা 
হইয়াছে । তাহার পরে আবার কৃষ্ণের সহিত যখন রাধার প্রাতিষ্ঠা হইল তখন 
এই যুগলের সাঁহত কৃষ্ণ-রাধা এবং রাম-সীতাও যুস্ত হইয়া গেলেন। যাঁহারা 
উমা-মহেশ্বর তাঁহারাই যে রাধা-কৃষ্ণ এ সত্যাট পরবতর্ট বাঙলা সাহত্যে 
(অর্থাং সপ্তদশ, অস্টাদশ ও উনাঁবংশ শতকের বাঙলা সাঁহত্যে) আত সহজ- 
ভাবেই গৃহীত হইতে দোঁখ।০ লোকপ্রয় সঙ্গীতের মধ্যে একথার উল্লেখ 
বহৃভাবে দৌখতে পাই। শবায়ন' কাব্যগুলির মধ্যেও এই সহজ সত্য 
নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । রামে*্বর (অস্টাদশ শতক) তাঁহার "শবায়নে' 
বাঁলয়াছেন, একই যুগল-মৃর্তি ভক্তের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে রাধা-শ্যাম, স্নতা- 
রাম, ভবানী ও শঙ্কর প্রভৃতি অনন্ত মূর্তি ধারণ করিয়া অভিবান্ত হইয্সছেন। 

আপাঁন গোঁপিনী বেশে বশ হয়্যা কৃষ্ণরসে 
রাস কৈলে রক্গরাতিরসে । 


০সাহত্য-পাঁরবৎ-পাঁিকায় শ্রীপ্রয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের এ বিষয়ে প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। এ 'বষয়ে 
হতোষ ভটটাচার্যের ণবাংলা মঞ্গলকাব্যের ইতিহাস” গ্রল্থের "লৌকিক চন্ডীপূজার 


ইতিহাস, আলোচনা দ্রষ্টব্য । 
৪ এই লেখকের 'জীরাধার ক্রমবিকাশ গ্রন্থের পণ্চদশ অধ্যায় দুষ্টব্য। 


৯৫২ ভারতের শীন্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


বস্তাঁরয়া গুণ-কোষ কাল্যে মহা পাঁরতোষ, 
আত্মারাম আপনার সনে॥ 
কেহ বলে রাধাশ্যাম, কেহ বলে সাীতারাম 
কেহ বলে শঙ্কর ভবানী । 
ভূতলে ভকত ধন্য যাহার ভজন জন্য 
এক মার্ত অনন্তরুপিণী ॥* 
অন্যত্র দেখ 'গৌরীর গুণ-বর্ণনা'-য় মহাদেব গৌরীকে একেবারে তত্বৃতঃই 
কৃষ্প্রেমদায়িনী কৃষ্-প্রেয়সী রাধা করিয়া তুলিয়াছেন। 
হর বলে হৈমবতা হরি-ভন্তি তুমি 
তোমাকে তোমার তত্ব কি বালব আমি॥ 


বৃথা িষণু-সেবা করে তুমি যারে বাম। 
নিকটে না লাগে তার নবঘনশ্যাম ॥ 
বৈষণবের ব্যবসায় ব্যস্ত তব কলা । 
তিলক মৃত্তিকা তুমি তুলসার মালা 


রাধাকৃষণ না বল্যা যে শুধু কৃষ্ণ বলে। 
কৃষের করুণা তার নাই কোনও কালে ॥ 
তুমি রাধা তুমি সীতা তুম গঙ্গা কাশী।, 
তেঞ্ পাকে তোমাকে বস্তর ভালবাস ॥ 
বলা বাহুল্য গৌড়ীয় বৈষবধর্মের প্রভাবে রামে*বরের শিবও প্রথমাবাঁধ একজন 
গৌড়ীয় বৈষ্ব-রূপেই দেখা দিয়াছেন! এই বৈষ্ণবপ্রভাবে রাধা-কৃষ্ণের কথা হর- 
গৌরণর প্রসঙ্গে এই শশবায়নে' বহু স্থানে দেখা দিয়াছে ।* রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্ 
(সপ্তদশ শতক) রচিত "শবায়নে' আবার কাব “ফুলশয্যায় গোরট'-র বর্ণনা 
দিনে গিয়া ভাষায়, ছন্দে ও বচন-বিন্যাসে নিজের অজ্ঞাতে গোরীকে যে 


ও নাবায়ণী-বন্দনা; শ্রীযোগলাল হালদাব সম্পাদিত [বি*বাবদ্যালয় প্রকাশিত সংস্করণ । 
» চাষ কারবার জন্য শব কৈলাসধাম ত্যাগ কা'রয়া যাওয়ায 'িরহিণশ দেবী বাঁলতেছে 
মহেশ মাধব হৈল মহশী মধুপৃরা। 
কৈলাস হৈল বজ আম রাধা ঝর] 
আবার গৌর অভিমান কবিয়া বাঁসলে শিব বলেন £ 
রাসরসে রাধা পায়্যা রাজশবলোচন। 
চাঁপতে কৃষ্ণের কান্ধে কর্যাছিল মন ॥ 
আবার হর-গোৌরীর বর্ণনায়-_ 
যেন রাসমন্ডলে গোবিন্দ পায়্যা রাধা। 
প্রেম আলিঙ্গন করা পিয়ে মুখসৃধা ॥ 


বৈফব-সাহত্য ও দেবা ১৫৩ 


কতখান রাধা করিয়া ফেলিয়াছেন নিম্নের উদ্ধৃতাংশের মধ্যেই তাহার পাঁরিচয় 


পাওয়া যাইবে ।_ 


যত বিলাসনী রাঁচল বেশ 
বান্ধিল লোটন কুটিল কেশ 
অলক তিলক অপারিশেষ 

চন বসন ওড়াঁন। 
কনক মুকুর বদন কাঁতি 
বসন ভূষণ 'বাবধ ভাতি 
চলুনি বর বরটা পাঁতি 

ভাঁঙ্গমা করদোলনী ॥ 
আজি রাজকুমারী গৌরা 

নব সমাগম শাঙ্কনন। 
চাল পদ দুই চার যাএ 
চমকি চাহে আই মাএ 
ঝমর, ঝমরু নুপদর পাএ 

রুনু ঝুনু কাঁটকাঁওকণা ॥, 
সাঁজিল গৌরী সখাঁসমাজ 
ভবন মাঝ শশী বিরাজ 
পথে অকারণ করহ ব্যাজ 

চরণে মন্দগামনী। 


কেহ করে ধার করএ অঙ্ক 


কেহ কেহ কহে এহ কলঙ্ক 
পাত প্রাতি কেন বদন বঙ্ক 
আভসর বরকামনী ॥ 


বৈষণব-সাহত্যের রাধা-বর্ণনার প্রভাব আমরা মাধবাচার্য এবং মুকুন্দরামের 
'গৌরণ' বর্ণনার মধ্যেও লক্ষ্য কারতে পাঁর। এ বিষয়ে অধ্যাপক ম্মীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি যথার্থ উন্তি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। 
“তাঁহার (মৃকুন্দরামের) কাব্যের অন্য্র বৈষ্ণব প্রভাব লাক্ষত না হইলেও তাঁহার 
নাঁয়কার রূপ-বর্ণনায় পদাবলীর কান্তকোমল মাধূর্য সুপাঁরস্ফুট। তাঁহার 
আদ্যা ও চণ্ডী উভয়েই বৈষ্বকাববার্ণত শ্রীরাধার ভাবদ্যূতি সমৃজ্জল। 
সুকোমল দেহ-লাবণ্যে, বর্ণনার মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে, সুষমাময় উপমাপ্রয়োগে ও" 
মাধুর্য প্রধান ভাবাবহ রচনায় চণ্ডাঁ বৈষবের রাধকার সাঁহত আভন্ন |” 


। কলিকাতা 'বিশ্বাঁবদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'কবিকজ্কণ-চণ্ড'র প্রথম ভাগের ভূমিকা দুষ্টব্য। 


১৫৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


অধর বন্ধৃক-বন্ধু বদন-শারদ ইন্দু 
কুরঙ্গ-গঞ্জন বিলোচন। 
অতসাী কুসুম তনু ভ্রযুগ কামের ধনু 
সৃগান্ধ চন্দন-বলোপন॥ 
_-গৌরীর-রৃপ, কাঁবকজ্কণ-চন্ডী 
_প্রভাতি বর্ণনা গৌরী চণন্ডীর না গোরা রাধার তাহা বিশেষভাবে বাঁলয়া না 
দলে বুঝবার কোনও উপায় নাই। পরে গোৌরীর বর্ণনায় আরও যখন দোখ-_ 
স্থূলতা উদরে ছিল বলে তা লুটিয়ে নিল 
উরস্থল জঘন দুজনে । 
চরণ-চণ্ণল-ভাব লোচন করিল লাভ | 
নব ন্প আসতে যৌবনে ॥ 
তখন আর বিদ্যাপন্তির বয়ঃসম্ধির রাধাকে স্মরণ না কাঁরয়া উপায় নাই। আমরা 
যখন অম্টাদশ ও উনাবংশ শতকে রচিত শান্ত-পদাবলী লইয়া আলোচনা কাঁরব 
তখন দেখিতে পাইব সাধক কমলাকান্ত (উনাঁবংশ শতকের প্রথম দিক্‌) মূলাধার- 
স্থিতা কুলকুন্ডাঁলনী-শন্তির জাগরণ ও সহম্রারস্থ শিবধামে তাহার গমন সবই 
বৈষবের ভাষায় ও ছন্দে রাধার কৃষ্ণাভিসারে গমনের একান্ত অনুরূপ কাঁরয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন। 
বৈষফব-সাহতোোর প্রভাব যে শুধু এইভাবে দেবীর রৃপ-বর্ণনায় বৈষব কবিগণ 
কর্তৃক রাধার রূপবর্ণনার প্রভাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নহে; মধুর রসের 
যুগলমৃর্তিরূপে উমা-মহেশ্বর-মূর্তি যখন রাধাকৃষফ্ণ-মূর্তির সমান হইয়া উঠিল 
তখন রাধাকৃষ্ণের বাঁচত্র বৃন্দাবনলীলার কিছু কিছু লীলাও উমা-মহেশবরে 
আরোপিত হইল । আমরা বড়; চণ্ডীদাসের 'কৃষ্ণকীর্তনে'-র বৃন্দাবনখণন্ডে রাধা- 
কৃষের একটি বিশেষ লীলা দেখিতে পাইতে ছি। কৃষ্ণ বৃন্দাবনের বনে অপার্ধাপ্ত 
লোভ দেখাইয়া গোপীগ্ণসহ রাধাকে কুস্ীমত উপবনে আনয়ন করিলেন। 
বিভিন্ন, বর্ণগন্ধের প্রচুর ফুল হাতের কাছে পাইয়া সখনগণসহ রাধা অনেক ফুল 
তুলিয়া ল্লইল। কৃষ্ণ সহসা নাটকাঁয়ভাবে উপাস্থত হইয়া বাঁললেনঃ 
ফুল ফল তুলি লৈল ডাল ভাঙ্গী রঙ্গে । 
ষোল সহমত গোপীজন করী সঙ্গে॥ 
মোর বনতরু ডালে" সজায়িআঁ আঙ্গুড়ী। 
ফুল তুলি লৈল রাধা ভাঙ্গিআঁ পাখুড়ী ॥ 
লবঙ্গ দোলঙ্গ খোঁপা বান্ধিআঁ উল্লাসে । 
গুলাল মালতী মালে করিল বিলাসে॥ 


বৈফব-সাহত্য ও দেবী ১৫৫ 


বৃন্দাবন দোখ মোর পোড়এ আন্তর। 
তোল্ষা দেখা রাধার না করোঁ আথান্তর ॥ 
যত বা ফুল ফল নিল তার দেল্ত কৌড়ী। 
নহে বা বাম্ধিআঁ রাখিবোঁ দঢ় দোড়ী॥ 


বৃন্দাবন ভাঁগ মোর কারলে বিকল। 

পাঁয়বে* আন্গার থানে উচত ফল॥ 
এই ব্যাপদেশে কৃষ্ণ রাধার সাঁহত 'মালিত হইলেন। 
এই লশলার প্রতিচ্ছবি দোৌখতে পাই হর-গৌরীকে লইয়া 'শবায়ন- 
কাব্যগুলিতে। রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের শিবায়নে 'পুষ্পচয়নোপাখ্যান' বলিয়া একাঁট 
পালা রাহয়াছে। এখানে দোঁখতে পাই সখস্থানীয়া মুনিকন্যাগণ লইয়া দেবী 
গঙ্গাতীরবতরঁ শিবের মালণ্টে প্রবেশ করিলেন। দেবীর ফুল তুিবার বর্ণনার 
পূর্বে কবি একটি ধুয়া” দিয়াছেন 

বড়াই গ, আর না আসিব এ না পথে। 

মাঁজল মহত্ব মোর রাখালের হাতে ॥ 
এই 'ধুয়া' হইতেই হর-গোৌরীর এই কৈলাসের মালণ-লীলা কোথা হইতে 
গৃহীত তাহা বেশ বোঝা যায়। যুবতী দেবীর চগ্চল রূপের বর্ণনাতেও 
লশলাময়ী রাধার আভাস পাঁড়য়াছে । যাহা হোক_ 

'উদ্যান ভিতরে দুর্গ আইলা একেশ্বরী। 

বাহরে রাহল যত সখী সহচরী॥ 

যত পক্ষিগণ আস পার্বতীরে বেড়ে। 

ভ্রমর যাইতে চাহে মালণ ভিতরে ॥ 

আঁচল ফিরাইয়া দুর্গা নাড়েন আঁকুষি। 

বাস্মিত হইলা বড় মালণ্টেতে আস 
দেবাঁ যখন শিবের মালণ হইতে ফুল তুঁলিবার চেষ্টা কারিতোছিলেন তখন কিছ. 
কিছু ফুলই দেবীকে সাবধান কারিয়া দিতোছল-_ 


তুমি হেমন্তের কন্যা আমি-জানি তোমা । 
এই ত উদ্যান বটে কৈলাসের সীমা॥ 
মহোৌষাঁধপ্রস্থ হেমন্তের আঁধকার। 

না জান হরের বার্তা ফুল লোট কার॥ 
শিবের আছুক দায় যদ শুনে নন্দি। 
প্রমথের হাতে কন্যা বনে হইবে বান্দ॥ 


১৫৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


হইলও তাহাই ।-_ 
সরোবর মধ্যে টঞ্গা তাহাতে রক্ষক ভূৃঙ্গি 
সঙ্গে তার ভৈরব বেতাল। 
তাহারা 
ধর মার করি ধায় রাক্ষনীর আভিপ্রায় 


কেহ বান্ধিবারে আনে দড়া॥ 
সংবাদ শুনিয়া শিবও রুষিয়া গেলেন। তিনি আদেশ দলেন-_ 
নান্দ, চল রে আপুনি চল রে আপুনি । 
আমার মালণ্ লুটে কেমন মালিনী ॥ 
যাহা হোক, সংক্ষেপে দেবী মালণ-ভঞ্গের দায়ে পাঁড়লেন, ক্ষাতপূরণবরূপ 
মালণে শিবের সাহত দেবীকে মিলিতে হইল । মালণ্ে 'গৌরীর অন্বেষণে) শব 
বর্ণনার পর্বে ধুয়া” দেখিতে পাইতে ছি-_ 
বুড়ী বেড়ায়ি বুড়ী?) বলে নাতিয়া নারে হের। 
হাথে নাধ পাইয়া কেন ছাড় ॥ 
তাহার পরে শিব যখন 'গোরীর সন্ধান লাভ' কাঁরলেন তখনকার 'ঘোষা, 
হইল-_ 
তুমি আর পারে রাধা আগে রাখ । 
দান্ডাইয়া বিকল আর কত দেখ ॥ 
পরবতাঁঁ কতকগুলি শিবায়ন বা হরমঙ্গল-গ্রন্থে এই উপাখ্যানাটকে আরও 
অনেক বিস্তার করা হইয়াছে । 'দ্িবজ 'বনয়লক্ষরণের 'হরমঙ্গলে' দেখি দেবী 
মালণ্টে ফুলচুরির অপরাধে বন্দিনী হইয়া রাঁহলেন এবং ক্ষাতপূরণস্বর্প 
অনিচ্ছায় শিবের সাহত তাঁহাকে রাব্রবাস কারিতে হইল ।* জগজ্জীবন ঘোষালের 
মনসা-মঞ্গলেও আমরা হর-গৌরীর এই মালগুলশলার বিস্তৃত বিবরণ পাই ।১ 
নোৌকাবিলাস রাধা-কৃষ লীলার একটি বিশেষ বোচিত্র্য। চন্ডীদাসের কৃষ্ণ- 
নানা'পদ দেখিতে পাই। রাধা-কৃষ্ণের নৌকাবিলাসের প্রভাবে পাঁড়য়া কাবি 
রামেশ্বন্ন তাহার 'শবায়নে হর-গৌরীর নৌকা-লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। দেবী 
একাঁদন শখ কাঁরয়া বৃদ্ধ স্বামী শিবের নিকট শাঁখার আব্দার কাঁরলেন : দারিদ্র 
শিব তাঁহার অসামর্োর জন্য এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন। দেবী রাগ 
কাঁরয়া বাপের বাঁড় চাললেন। স্বামীগৃহ কৈলাস হইতে পতৃগৃহ হমালয়-_ 
মাঝখানে এক মায়ানদীর সূন্টি হইল এবং ক্রম্ধা দেবীকে প্রসন্না করবার জন্য 
শিব স্বয়ং বৃদ্ধ পানী সাঁজিয়া ভাঙা নৌকা লইয়া ঘাটে বাঁসলেন। দেবী 


* বিশ্বভারতী পুথি, সংখ্যা ১২৭; পদুথি-পরিচয়, ২য় খণ্ড দ্ুষ্টব্য। 
৯ কাঁলকাতা 'বশ্বাবিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত । 


বৈষব-সাহিত্য ও দেবী ১৫৭ 


কাতিক-গণেশ পূুত্রদ্বয়সহ পার হইতে আসলে বৃদ্ধ পাটনী শিব বাললেন £ 
কি কাঁরব কাত্যায়নী কৃষ্ণ কৈল খাঙ্গা। 
কর্ণধার ভাল বাঁট নৌকাখানা ভাঙ্গা ॥ 
তিনলোক তাঁর মোকে তায় নয় ঠেক। 
সয় নাই নায় যাঁদ হয় আতরেক॥ 
নদী হইল পাথার প্রচুর হৈল জল। 
ডহরে ডুবিলে ভিঙ্গা যায় রসাতল ॥ 
[তন লোক দুর্গম তারিবা হয় ঘোর। 
চার লোক চাপাত্যে ভরসা নাহি মোর ॥ 
প্রথমেতে দুটন ছাল্যা থুয়্যা আস পারে। 
তার পর তুমি আমি যাব একবারে ॥ 
ইহা বল্যা দুটা ছাল্যা থুয়া পার কূলে। 
ভগবান ভাঙ্গা নায় ভবানীকে তোলে ॥ 
ঈশবরী আসন কর্যা বাঁসলেন নায়। 
'ল্রলোচন বায় তার তব তর যায়॥ 
মধ্য ঘোরে ঘূর্ণায় ঘুরাল্যা বয় বা। 
তুঙ্গ তঙ্গ তরঙ্গ তুলিয়া ফেলে না॥ 
ভয় হয় ভাঙ্গা নায় ভর্যা আল্য জল। 
ডুবু ডুবু করে ডি্গা যায় রসাতল ॥ 
,মহাবল আনল সালল সপ্ততাল। 
সুন্দরী বলেন বুড়া সামাল সামাল ॥ 
তায় কর্ণধার কেবুয়াল কৈল হারা। 
বাঁসয়া রাঁহল বুড়া বর্্বরের পারা॥ 
অবশা দুর্গ রাধার মতন 'অবলা অখলা" নহেন; তাই মায়ানদীর জল-_ 
গণ্ডূষে করিল গ্রাস ত্রাস পাল্য দেখ্যা। 
পলাইল পশৃপাতি পার্বতীরে রাখ্যা ॥৯০ 
বৈষব কবিতায় যেমন দেখিতে পাই রাধা একাঁদন কৃষ্কে নত্ধ হইয়া 
নাচতে বালতেছেন এবং সেই নাচের আবার 'বাঁবধ শর্ত বলিয়া দতেছেন_ 
শ্যাম তোমাকে নাচিতে হবে। 
না নাঁড়বে গণ্ড মৃস্ড নৃপুরের কড়াই। 
না নাঁড়বে বনমালা বৃঝিব বড়াই ॥ 


১০ শ্ীযোগলাল হালদারের সংস্করণ। 


১৫৮ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


উদ্ভট-তালেতে যাঁদ হার বনমালী। 
চূড়া-বাঁশী কেড়ে সব দিব করতালী ॥ 
যাঁদ জিন রাইকে 'দব আমরা হব দাসী। 
নইলে কারাগারে থোব দুখনী শুনে হাঁসি॥ 
সেইরূপ বিদ্যাপাতির রচিত হর-গৌরী-পদে দোখতে পাই, গৌরী একদিন হরকে 
নটবেশ ধারণ করিয়া ডমরু বাজাইয়া নাচিবার জন্য আব্দার ধারয়াছেন__ 
আজ নাথ এক ব্রত মহাসুখ লাগত হে। 
তোহে* সিব ধরু নট বেস ডমরু বজাবহু হে॥ 
শিব অবশ্য তাঁহার স্বভাব-সুলভ রাঁসকতায় তাঁহার পক্ষে নৃত্যের নানাবিধ 
অসুবিধার কথা উল্লেখ কাঁরিয়া পার্বতকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করয়াছেন। 
প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিতে পার একটি 'হন্দী লোক-গীঁতিতে দোখ। কৃষ্ণ 
যেমন রাধাকে দোলায় দুলাইয়াছেন, শিবও আবার তেমনই গৌরীকে দোলায় 
দুলাইয়াছেন।_ 
মিয়া গার মে* পড়ার 'হিণ্ডোলা জা, চন্দন ডারী পড়োরী হিন্ডোলনা জশ-_ 
এ জী কোঈ ঝুলে গৌরী মাতা, চন্দন ডালশ পড়া রী হিশ্ডোলনা জী। 
রেশম ডোরা পড়া রী হিন্ডোলনা জশ, এ জশ কোঈ শংকর ঝৃূলারন হার। 
গৌরা পীংগ বঢা নহব জী, এ জী কোঈ নাগোঁ কী ফৃসকার॥ ইত্যাঁদ ।৯১ 


মলয় িঁরিতে চন্দনের ডালে বাঁধা হিশ্ডোলা- তাহাতে ঝুলিতেছেন গোর? 
মাতা; রেশমের ডোরী- ঝুলাইতেছেন শঙ্কর; গোর দুলকর জন্য বোঁশ ঝোঁক 
দিতেছেন না, কারণ হইল শিবের অলঙ্কার সাপের ফোস্‌ ফোস্‌ শব্দ। 
ইহার সাঁহত আমরা ভোজপুরী একাঁট লোক-সঙ্গীতে রাধা-কৃষণের ঝূলনের 
বর্ণনার তুলনা কাঁরতে পাঁর। 
সংগ মে" কৃষ্ণ মূরারী না। 
কাঁথ কে পালনা কথ কে ডোর", 
কাঁথ কে গাদ্দয়া না। 
সোনে কে পালনা রেসম কে ডোরা, 
চনন কে গাঁদ্দয়া না। 
সংগ মে" কৃষ মুরারী না।৯ 


১১ আগ্রা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের ড্র সত্যেন্দ্রের সংগ্রহ । 
১২ 'ভোজপুরশী ওঁর উস কা সাহতা', কৃফদেব উপাধ্যায়; ৩০ পৃঙ্ঠায় উদ্ধৃত। 


বৈষব-সাহিত্য ও দেবী ১৫৯ 


লোক-সঞ্গীত দুইটি পাশাপাশি রাখিয়া তুলনা করিলে আমরা বেশ বুঝিতে 
পাঁর, হর-গৌরশী এবং কৃফ্ণ-রাধা লোক-সঞ্গীতে ির্প সহজে 'মালয়া মিশয়া 
গিয়াছে। ভোজপুরী লোক-সঞঙ্গীতে হর-পার্বতশর হোল খেলার গানও পাওয়া 
যায়--'আজ সদা সব খেলত হোরা”।১ হন্দী লোক-সঞ্গীতে গোরার শ্রাবণের 
ঘন বর্ধায় ঝুলন-লখলার পদও দোঁখতে পাই; সেখানে গৌরী আবার ঠিক 
গৌরী নন, তিনি “সাঁরল মাইয়া" । 

ঘনিয়র গরজৈ বিজলশী চমকে পবন চলে পুররইয়াঁ। 

রমাঝম 'রমাঝম মেহর বরসে ইন্দ্র জল ভরবাইয়াঁ ॥ 

উ“চে পর্বত পড়া হিংডোলা রেশম ডোর বটাইয়া। 

মাতা মেরী ঝুলন 'িকসী লৌকড় বীর ঝুলাইয়া ॥ 

বারন বীর চহ£ ওর রিরাজে ভৈরোঁ চমর ডুলাইয়া 

ব্রহ্মা রিফূ মহাদের আয়ে গোরখ দ্বারে অলখ জগায়ে 

হাথ জোড় মৈ' কর বীনাঁতি ত্‌ সুন সাঁরল মাইয়া ॥১০ 


১ডন্ভর সত্যেন্দ্রের সংগ্রহ । 


_ ষণ্ঠ অধ্যায় 
রামায়ণ-সাহিত্যে দেবী 


শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক রাবণ-বধের জন্য দেবীপূজার কাঁহনী বাঙলাদেশের সবন্ 
প্রচলিত। কাব কৃন্তবাসের রামায়ণেই এই কাঁহনীটর বস্তৃত বিবরণ দৌখতে 
পাই। রাবণ দেবী আম্বকার আশ্রত-সৃতরাং দেবীর বর লাভ না কাঁরয়া রাবণ- 
বধ সম্ভব ছিল না। ব্রহ্মার পরামর্শে দুইটি কৌশলে রাবণ-বধের উপায় কার 
হইয়াছে : প্রথমতঃ, রামচন্দ্রকে দেবীপূজা করিয়া বর লাভ কাঁরতে হইয়াছে ॥ 
দ্বিতীয়তঃ, হনুমান্কে মাছিরূপ ধারণ কারয়া রাবণ-ব্যবস্থাঁপিত চণ্ডীপাঠে 
বিঘ্ন ঘটাইয়া দেবীর রাবণের প্রাত বিরূপতা সাধন করাইতে হইয়াছে । রামচন্দ্ু 
শরৎকালে দেবীর পূজা করিয়াছেন। এ বিষয়ে অনেক 'বাঁধীবচার করিতে 
হইয়াছে; কারণ, যখন এই কাহনী গাঁড়িয়া উঠিয়াছে তখন দেবীর বাসন্তী 
পূজার সম্ভবতঃ সমাঁধক প্রীসাদ্ধ ছিল, শারদীয়া পূজার নহে । শারদীয়া পূজা 
তাই অকালের পূজা । কীন্তবাসের রামায়ণে তাই দোখ-_ 
শ্রীরাম আপাঁন কয় বসন্ত শুদ্ধ সময় 
শরৎ অকাল এ পূজার] 

যাহা হোক, রাবণ-বধের প্রয়োজনে রহ্গার- নিকট হইতে 'বাঁধ লইয়া রামচন্দ্রকে 
অকালে চণ্ডীকল্পে' বোধন কাঁরতে হইল; সপ্তমী ও অস্টমীতে পূজার পর 
“নশাকালে সন্ধিপূজা কৈল রঘুনাথ'। তাহার পরে আবার নবমীতে পূজা। 
এই নবমী পৃজাতেই রামচন্দ্রের একশত আটাঁট নীলোৎপলে দেবীকে পূজার 
স্কল্প। হনুমান “দেবাীদহ"' হইতে একশত আটটি নীলোৎপল আনলেন; 
পৃজার সময় একাট পদ্ম কম হইল, দেবীই ল.কাইয়াছিলেন। রামচন্দ্র তাঁহার 
নীলে্পল-সদৃশ একাঁট অক্ষি নিবেদন কারবার স্ঙ্কল্প এবং উদ্যোগ 
করিলেন; দেবা তুষ্টা হইলেন, রাবণ-বধের বর দিলেন। 

কৃত্তিবাসের রামায়ণের পাঠ এখনও পযন্তি নিণাঁতি হয় নাই, বহ প্রক্ষেপ 
এবং স্থুল-সূক্ষম হস্তাবলেপের সম্ভাবনায় এবষয়ে আমাদের মন সংশয়িত। 
সেই সংশয় লইয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণে রামচন্দ্র কর্তৃক দেবীপূজার উপাখ্যানের 
প্রামাণকতা বিষয়ে কেহ কেহ সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন, এবং এই সন্দেহও করা 
হইয়াছে যে ইহা কৃত্তিবাসের রচনা না হইয়া বঙ্গদেশীয় শান্তগণের কীর্তিও 
হইতে পারে। কিন্তু বিবিধ কারণে কৃত্তিবাসের রামায়ণে বার্ণত রামচন্দ্র কর্তৃক 
.দেবাঁপুজার প্রচলিত উপাখ্যানকে আমাদের খাঁট বাঁলয়া মনে হয়। 


রামায়ণ-সাহত্যে দেবী ১৬৯ 


বাল্মীকি-রামায়ণে- রাবণ-বধের সাহত কোনও দেবীপৃজার সম্পর্ক নাই, 
থাঁকিবার কথাও নহে । রাবণ-বধ শরৎকালেও হয় নাই। পরবতর্ণ কালের কোনও 
সংস্কৃতে রচিত রামায়ণের মধ্যেও এই কাহনী পাই না। শুধু “অদ্ভূত- 
রামায়ণে'র মধ্যে দোখতে পাই- রাবণ-বধ রাম কর্তৃক হয় নাই, রাবণ বধ করিয়া 
ছিলেন সীতা; তিনিই তাঁহার স্বরূপ কাল-মৃর্ত ধারণ করিয়া রাবণ- 
সংহার কারয়াছলেন।৯ এই প্রসঙ্গে এই কবি সীতাই যে পরমা দেবী এবং 
রামচন্দ্রই পরমেশ্বর মহাদেব এ-কথা বেশ ঘটা কারয়া বালবার সুযোগ গ্রহণ 
করিয়াছেন। 

'অদ্ভুত-রামায়ণে' বার্ণত সাতার এই মহাদেবীত্ব এবং মহাদেবী-রূপে 
সীতার রাবণ-বধের কাহিনীর প্রতাক্ষ প্রভাব দোখতে পাওয়া যায় ওাঁড়য়া কাব 
সারলা দাস (বা শারলা দাস) রচিত বলওকা-রামায়ণে'। লঙ্কার রাবণ ছিলেন 
দশানন, কিন্তু শবলত্কার রাবণ 'সহম্্রশিরা'। রাম ও লক্ষণ 'মালিয়া বহুভাবে 
চেস্টা করয়াও কছুতেই রাবণ বধ কাঁরতে পাঁরতেছিলেন না। তখন দেবগণ 
[মাঁলয়া সীতার শরণ গ্রহণ কাঁরয়া সীতার স্তব করিতে লাগলেন। সীতাদেবী 
সর্বমঞ্গলাকে স্মরণ কারলেন। মহামায়া সর্বমঙ্গলা জ্যোঁতর্ময়-ভুবনে ছিলেন 
(জ্যোতিম়-ভুবনরে মহামায়া থিলে); সেখান হইতে সিংহবাহনে আগমন 
কাঁরয়া তিনি সীতাকে পষ্পধনু দান কাঁরলেন। সীতা তখন সহম্শিরা রাবণকে 
তাঁহার (সীতার) যৌবন দেখাইয়া পৃষ্পশর ?নক্ষেপ কারলেন; রাবণের তখন 
সীতার প্রতি পাপ-প্রলোভন' উপাঁস্থত হইল; এই অবসরে রাম-লক্ষমণ সহস্র 
শিরা অসুরকে (রাবণকে) হত্যা কীরলেন। 

[কিন্তু সহম্ত্রশর্ম রাবণের মৃত্যুর পরে আবার লক্ষাঁশরা রাবণের উৎপাঁত্ত হইল 
এবং সেই লক্ষাশরা রাবণ নূতন কাঁরয়া বলগকা নির্মাণ কাঁরয়া লইল। লক্ষণ 
এই লক্ষশিরা রাবণকে কিছ্‌তৈেই মারতে না পাঁরয়া সীতার শরণ গ্রহণ 
করিলেন; সীতা পূর্বমত স্তব কাঁরলেন দেবী সর্বমঙ্গলার। সর্বমগ্গলা দুর্গা 
দেবী আসিয়া সীতাকে বলিলেন, 

তোর মোর কিছ-মান্র প্রভেদ ত নাহন*॥ 
তোর তেজ তোরে মৃহন” করছ প্রদান। 
মহাভৈরবী রূপকু কর তু ধারণ! 
তখন--“মহাকালী রূপ সীতা কারলে ধারণ' এবং “আরে রে দানব বোল সঈভভা 

৯ নাপশ্যজ্জানকীং তত্র প্রাণোভ্যোহপি গরায়সীমূ। 

নৃত্যল্তনং চাপরাং কালশমপশ্যচ্চ রণাঙ্গনে ॥ 

চতুর্ভূজাং লোলাজহবাং খড়াখর্পরধারিণীমৃ। 

শবর্পমহাদেবহৎসংস্থাণ্ দিগম্বরাম্‌ ॥ 

পিবল্তীং রাধরং ভীমাং কোটরাক্ষণং ক্ষুধাতুরামৃ। 

জগদগ্রাসে কৃতোৎসাহাং মৃণ্ডমালাবভূষণাম1-_ইত্যাঁদ। ২৫1 ২৯-৩১ 

১১ 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
রামায়ণ-সাহিত্যে দেবী 


শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক রাবণ-বধের জন্য দেবীপূজার কাহিনী বাঙলাদেশের সবন্ত 
প্রচলিত । কাব কৃত্তিবাসের রামায়ণেই এই কাহিনীটির বিস্তৃত বিবরণ দোঁখতে 
পাই। রাবণ দেবী আঁম্বকার আশ্রত-_সূতরাং দেবীর বর লাভ না কাঁরয়া রাবণ- 
বধ সম্ভব ছিল না। ব্রহ্মার পরামর্শে দুইটি কৌশলে রাবণ-বধের উপায় করিতে 
হইয়াছে : প্রথমতঃ, রামচন্দ্রকে দেবীপূ্জা করিয়া বর লাভ কাঁরতে হইয়াছে; 
দ্বিতীয়তঃ, হনৃমান্কে মাছিরূপ ধারণ কাঁরয়া রাবণ-ব্যবস্থাঁপিত চণ্ডীপাঠে 
[বিঘ] ঘটাইয়া দেবীর রাবণের প্রাত 'বিরূপতা সাধন করাইতে হইয়াছে । রামচন্দ্র 
শরৎকালে দেবীর পূজা করিয়াছেন। এ বিষয়ে অনেক বাঁধ-বিচার করিতে 
হইয়াছে; কারণ, যখন এই কাঁহনী গাঁড়য়া উঠিয়াছে তখন দেবীর বাসন্তী 
পূজার সম্ভবতঃ সমধিক প্রাসাদ্ধি ছিল, শারদীয়া পূজার নহে। শারদীয়া পূজা 
তাই অকালের পুজা । কীত্তবাসের রামায়ণে তাই দৌখ-_ 
শ্রীরাম আপাঁন কয় বসন্ত শুদ্ধ সময় 
শরৎ অকাল এ পৃজার॥ 

যাহা হোক, রাবণ-বধের প্রয়োজনে রক্ষার নিকট হইতে বিধি লইয়া রামচন্দ্রকে 
অকালে '“চণ্ডীকল্পে' বোধন কারিতে হইল; সপ্তমী ও অন্টমীতে পৃজার পর 
পনশাকালে সন্ধিপূজা কৈল রঘুনাথ'। তাহার পরে আবার নবমীতে পূজা । 
এই নবমী পূজাতেই রামচন্দ্র একশত আটাট নীলোংপলে দেবীকে পূজার 
সত্কল্প। হনুমান্‌ “দেবীদহ' হইতে একশত আটটি নীলোৎপল আনলেন; 
পূজার সময় একটি পদ্ম কম হইল, দেবীই ন্লুকাইয়াছিলেন। রামচন্দ্র তাঁহার 
নীলেঞ্জপল-সদৃশ একাঁট আঁক্ষ নিবেদন কারবার স্ুঙ্কজ্প এবং উদ্যোগ 
করিলেন; দেবা তুষ্টা হইলেন, রাবণ-বধের বর 'দিলেন। 

কত্তিবাসের রামায়ণের পাঠ এখনও পর্যন্ত নির্ণত হয় নাই, বহ] প্রক্ষেপ 
এবং স্থুল-সক্ষম হস্তাবলেপের সম্ভাবনায় এবষয়ে আমাদের মন সংশয়িত। 
সেই সংশয় লইয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণে রামচন্দ্র কর্তৃক দেবীপূজার উপাখ্যানের 
প্রামাণকতা বিষয়ে কেহ কেহ সংশয় প্রকাশ কাঁরয়াছেন, এবং এই সন্দেহও করা 
হইয়াছে যে ইহা কৃত্তিবাসের রচনা না হইয়া বঙ্গদেশীয় শান্তগণের কীর্তিও 
হইতে পারে। কিন্তু বিবিধ কারণে কৃত্তিবাসের রামায়ণে বার্ণত রামচন্দ্র কর্তৃক 
.দেবাঁপূজার প্রচাঁলত উপাখ্যানকে আমাদের খাঁট বলিয়া মনে হয়। 


রামায়ণ-সাহিত্যে দেবী ১৬৯ 


বাল্মীকি-রামায়ণে- রাবণ-বধের সাহত কোনও দেবীপূজার সম্পর্ক নাই, 
থাকবার কথাও নহে । রাবণ-বধ শরৎকালেও হয় নাই । পরব” কালের কোনও 
সংস্কৃতে রাঁচিত রামায়ণের মধ্যেও এই কাঁহনী পাই না। শুধু “অদ্ভুত- 
রামায়ণে'র মধ্যে দেখিতে পাই- রাবণ-বধ রাম কর্তৃক হয় নাই, রাবণ বধ কাঁরয়া- 
ছিলেন সীতা; তানই তাঁহার স্বরূপ কালন-মূর্তি ধারণ করিয়া রাবণ- 
সংহার কাঁরয়াছিলেন।৯ এই প্রসঙ্গে এই কাব সীতাই যে পরমা দেবী এবং 
রামচন্দ্রই পরমেশ্বর মহাদেব এ-কথা বেশ ঘটা করিয়া বালবার সুযোগ গ্রহণ 
করিয়াছেন । 

'অদ্ভুত-রামায়ণে' বার্ণত সঈতার এই মহাদেবীত্ব এবং মহাদেবী-রূপে 
সীতার রাবণ-বধের কাহনীর প্রতাক্ষ প্রভাব দোখতে পাওয়া যায় ওাঁড়য়া কা 
সারলা দাস (বা শারলা দাস) রচিত ণবলঙওকা-রামায়ণে'। লঙ্কার রাবণ ছিলেন 
দশানন, 'িন্তু ণবলগকা'র রাবণ “সহম্ত্রশরা'। রাম ও লক্ষণ 'মালয়া বহুভাবে 
চেম্টা করিয়াও কিছুতেই রাবণ বধ কাঁরতে পাঁরতেছিলেন না। তখন দেবগণ 
'মালিয়া সীতার শরণ গ্রহণ কাঁরয়া সীতার স্তব করিতে লাগলেন । সীতাদেবী 
সর্বমঙ্গলাকে স্মরণ কারলেন। মহামায়া সর্বমঙ্গলা জ্যোতির্ময়-ভুবনে ছিলেন 
(জ্যোতির্ময়-ভুবনরে মহামায়া থিলে); সেখান হইতে িংহবাহনে আগমন 
কাঁরয়া তান সীতাকে পুষ্পধনু দান কাঁরলেন। সীতা তখন সহসম্্রশরা রাবণকে 
তাঁহার সৌতার) যৌবন দেখাইয়া পুষ্পশর নিক্ষেপ করিলেন; রাবণের তখন 
সীতার প্রাতি পাপ-প্রলোভন' উপস্থিত হইল; এই অবসরে রাম-লক্ষমণ সহম্্র 
শিরা অসুরকে (রোবণকে) হত্যা কারলেন। 

[কল্তু সহম্্রীশর্য রাবণের মৃত্যুর পরে আবার লক্ষশ্িরা রাবণের উৎপাঁত্ত হইল 
এবং সেই লক্ষশিরা রাবণ নূতন করিয়া ীবলঙ্কা নর্মাণ কাঁরয়া লইল। লক্ষতণ 
এই লক্ষাঁশরা রাবণকে কিছুতেই মারতে না পাঁরিয়া সীতার শরণ গ্রহণ 
কারলেন; সীতা পূর্বমত স্তব কাঁরলেন দেবী সর্বমঙ্গলার। সর্বমঙ্গলা দুর্গ 
দেবী আসিয়া সীতাকে বাঁললেন,_ 

তোর মোর িছ_মাত্র প্রভেদ ত নাহন*॥ 
তোর তেজ তোরে মুহন* করছ প্রদান । 
মহাভৈরবী রূপকু কর তু ধারণ ॥ 
তখন 'মহাকালী রূপ সাতা কারলে ধারণ' এবং “আরে রে পানব বোলি সঈতা 

১ নাপশাজ্জানকীং তত্র প্রাণোভ্যোহাপি গরীয়সীমূ। 

নৃত্যন্তীং চাপরাং কালঈমপশ্যচ্চ রণাঙ্গনে ॥ 

চতুভূজাং লোলজিহবাং খড়াখরপরধাঁরণনম্‌। 

শবর্পমহাদেবহৎসংস্থাণ্ দিগম্বরাম ॥ 

[িবল্তীং রুধিরং ভপমাং কোটরাক্ষীং ক্ষুধাতুরাম্‌। 

জগদগ্রোসে কৃতোৎসাহাং মূৃণ্ডমালাবভূষণাম-1-ইত্যাঁদ। ২৫। ২৯-৩১ 
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১৬২ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


ডাক দেলে'; রণক্ষেত্র তখন 'ভদ্রুকালী রূপ ধার দেবী যে নাচন্তি'। দেবগণ 
সকলে মিলিয়া তখন মহাদেবীর রূপধারিণী সঈতার স্তব-স্তুতি কারতে 
লাগলেন । 
বঙালী কাব জগতরাম-কৃত রামায়ণেও আমরা দেবীমূর্তিধারিণী সীতা 
কর্তৃক রাবণ-বধের কাহনী দেখিতে পাই। 'জোৌমনী ভারতে'র আশ্রমপর্বেও 
এই কাঁহনীর বর্ণনা আছে। 'আনন্দ রামায়ণে' সীতা কর্তৃক শতস্কন্ধ রাবণ্‌- 
বধের কাহিনী আছে । “আনন্দ রামায়ণে' ও ধলঙ্গামৃতে' সীতা কর্তৃক কুম্ভকর্ণের 
পুত্রের নিধন-কাহিনী বার্ণত আছে ।ৎ 
এই-সকল উপাখ্যানের ভিতর 'দিয়া একটা 'জানস লক্ষ্য করতে পাঁর_ 
রাম-লক্ষমণ নিজের শান্তিতে রাবণ-বধ কাঁরতে পারেন নাই, তাঁহাঁদগকে দে: 
শরণ গ্রহণ কারতে হইয়াছিল, এবং দেবীই রাবণ-বধের মৃখ্য কারণ। সারলা 
দাসের ণবলঙকা-রামায়ণে' আরও একটি তথ্য লক্ষ্য কারতে পায় যে রাবণ 
মূলতঃ দেবীর ভন্ত এবং আশ্রত ছিল। রাবণকেও আমরা ভদ্রুকালীর স্তব 
কাঁরতে দোখ__ 
জয় মাতা শাকম্ভরী শংকরঘরণী । 
ন্রলোক পাঁলনী মাতা ভন্ত উদ্ধারিণণী ॥ 
অভয় বর দায়িনী জয় মা পার্বতী। 
রক্ষা কর মহামায়া পাঁড়ল 'বপাত্ত॥ 
তখন 'রাবণ স্তবরে তোষ হোই ভগবত” রাবণকে নিভ়্ দান কাঁরলেন। 
আমরা কৃত্তিবাসের রামায়ণেও রাবণ কর্তৃক ঠিক এইভাবেই অম্বিকার স্তব 
দৌখতে পাই। সুতরাং দেবীর আশ্রিত জনকে দেবীর শাস্তি বা সাহায্য ব্যতীত 
বধ করা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। 
কিন্তু দেবীর আশ্রত হইলেও শেষ পর্যন্ত রাবণ দেবী দ্বারাই নিহত 
হইয়াঁছল এবং সতা নিজেই সেই দেবী, এই-জাতীয় একটা লোকায়ত মত 
ভারতবর্ষের অন্যান্য অণ্চলেও প্রচলিত ছিল। শূরবীর সিংহ ফতেহপুর 
জিল্যর একাঁট গ্রামে 'জানকী বিজয়” নামে ছোট একখান 'হন্দী পধাথ 
আববিজ্কার করিয়াছেন; তাহাতে সীতাদ্বারা শ্বেত দ্বীপের আঁধপাঁতি সহম্রশনর্ষ 
রাবণের বধের কাহনণ বার্ণত আছে ।9 
ব্জ-অণ্টলে (মথুরা-বৃন্দাবন এবং পাঁরপার্রিক অণুলে) যে লৌকিক 
রামায়ণ-গণত বর্তমান কালেও প্রচালিত আছে তাহার মধ্যে এক মজার কাহনী 


২ বিলঙ্কা-রামায়ণ ম্্রীপ্রফল্লচন্দ্র দাস কর্তৃক প্রকাশিত, কটকের মনোহর প্রেসে মীদ্রত। 

০রেভারেশ্ড ফাদার কাঁমল বূল্‌কে কর্তৃক 'হন্দীতে শলাখত 'রাম-কথা" গ্রল্থথানির 
৪৭৮ প্ঠা দ্ুষ্টব্য। 

ওদুষ্টব্য "অমৃত পান্রকা' পোহন্দী), ২৭শে মে, ১৯৫৬। 


রামায়ণ-সাহিত্যে দেবা ১৬৩ 


দেখতে পাই। সীতাকে লইয়া রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরিয়া আসলে পর সীতা 
রামচন্দ্রকে বাঁললেন যে রামচন্দ্র ত 'রমনিয়াকে মারয়াছেন, রাবণকে মারতে 
পারেন নাই! রাবণ লঙ্কায় থাকে না, সে থাকে 'পলঙ্কা'়--তাহার সহম্ত্র শির 
এবং দ্বিসহত্ত্র বাহু। শুনিয়া ভরত রামচন্দ্রকে বলিলেন, “তুমি ত এখন অযোধ্যার 
সিংহাসনে বস- আম গিয়া রাবণ মারিয়া আসতেছি।' ভরত সৈন্য-সামন্ত 
লইয়া পলঙ্কা চলিলেন; কিন্তু নাকাসুর তাহাদিগকে অযোধ্যায় আঁনয়া 
আটকাইয়া রাখল। তখন সীতা নিজেই অগ্রবতরট হইলেন, পলঙকা "গিয়া 
রাবণকে খাইয়া ফেললেন এবং সেখান হইতে আর অযোধ্যায় ঠফিরিলেন না, 
রাজ হইলেন না, কালী মাই হইয়া কাঁলকাতায় রাহয়া গেলেন। 


কিশ্ন অগারাী পার রহে পেস এক না খাই 
সবরে জোধা চাল দএ, সবু লীনে বান উঠাই 
পহত্চী গয়ে কলকাত্তা মে* তো মাতা মংঁদর পহংচাঁ জাই। 
মংদির পহ্চ জাই পাস নারা তব জাগো 

নারহু চরণ পর্যৌ ভৈরাই বাত অপনা ঠহরায়ো 
মাতা তৌ ন্যো* কহৈ স্মীনলৈ জননী বাত 

হমতে ত্‌ তো কহা কহশতি এ চলো হমারে সাথ । 
সব চলিবে কী নাঁই অবউ মাতি আস লগায়ো 
সবু দল তুম ভাগ জাউ পাস মাত মেরে আয়ো 
বার বার তুমতে কহঃ বচন কহ সমুঝাই 
কলকত্তা কী কাল বনি গঈ সবরে ঘার কৃ* জাই । 


আধুনিক প্রাসদ্ধ হিন্দী কাঁব শ্রীসূর্যকাল্ত ব্রিপাঠী (ণনরালা') বাঙলাদেশেই 
জন্মগ্রহণ এবং শিক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন । মনে হয়, তান প্রত্যক্ষভাবে ব্ঙলা- 
দেশের রামায়ণের প্রভাব পাইয়াছিলেন। ণনরালা” কাব 'রাম কা শান্তপূজা" 
নামে একটি দীর্ঘ কাবতা রচনা করিয়াছেন; কবিতাঁটতে তিনি বাঙলাদেশের 
রামায়ণে বার্ণত রামচন্দ্র কর্তৃক দেবী-পূজার কাহিনীকে আধুনিক কাঁব- 
কল্পনা ও কাবা-কলায় মশ্ডিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। 'হন্দী-সাহত্যে 
কাঁবতাটির প্রাসাদ্ধ আছে । অবশ্য হিন্দী-সাহিত্যে রামচন্দ্রের দেবী-পৃূজার কথা 


« আগ্রা বিশ্বাবদ্যালয় হইতে প্রকাঁশত 'ভারতশয় সাঁহতা, পাত্রকায় (জুলাই, ১৯৫৭) 
উক্লর সতোন্দ্র লাখিত 'ব্রজলোক সাহিত্য মে* রামকথা, প্রবন্ধ দ্রস্টব্য। 
সি মজা ফিডার কাল 


১৬৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


শনরালা' কাবর পূর্বেই দৌখতে পাই। উনাবংশ শতকের কাব বালমনকুন্দ গুপ্ত 
তাঁহার "শারদীয়া পৃজা' কবিতায় বলিয়াছেন-__ 
ন্রেতা জাকে পদ পাীজকৈ রামচন্দ্র কীরাত লঈ। 
সীতা পাঈ রাবণ হত্যো, লঙ্ক িভীষণ কহ দঈ ॥* 
রাবণ-বধের জন্য রামচন্দ্র কর্তক শরৎকালে দেবী-পৃজার কথা পাই 'কাঁলকা- 
পুরাণ", 'দেবী-ভাগবত' এবং 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে'। এই উপ-পুরাণগ্ল পূর্ব- 
ভারতেই রচিত হইয়াঁছল বাঁলয়া আমাদের বিশবাস।* 'কাঁলকা-পুরাণ' ও 
“দেবী-ভাগবত' (বর্তমানে প্রচালত দেবী-ভাগবতের কিছু 'কছু অংশ আতিশয় 
অর্বাচীন বাঁলয়া মনে হয়) দ্বাদশ শতকের কাছাকাছি সময় রচিত বিয়া সনে 
করি। 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' হয়ত আরও অর্বাচীন। মনে হয়, বাঙউলাদেশে 
[পুল অনসষ্ঠানের সাহত দুর্গপুজার প্রচলন হয় তখন পর্যন্ত দেবীর বাসন্তী 
পৃজারই সমাধিক প্রান্সদ্ধি ছিল; শারদীয়া পূজাও ছিল, কিন্তু তাহার প্রাসিদ্ধি 
সম্ভবতঃ কম ছিল । তাই শারদীয়া পৃজাকে দেবীর অকাল-বোধন বালয়া গ্রহণ 
করিতে হইয়াছে । কৃত্তিবাসের রামায়ণেও আমরা সেই কথাই লক্ষ্য কাঁরয়া 
আসিয়াছি। কিন্তু দেবীর অকাল-বোধন করাইতে হইলে-অর্থাং দেবীপ্জার 
মাহাত্ম্য এবং সমারোহকে বাসন্তী পূজা হইতে শারদীয়া পূজায় সরাইয়া লইতে 
হইলে তাহার যথেষ্ট যৌন্তিকতার প্রয়োজন; সেই যৌন্তকতার প্রয়োজনেই 
রামচন্দ্র কর্তৃক দেবীর অকাল-বোধনের নাঁজরকে বস্তার কারয়া লইতে হইয়াছে । 
এই নজিরের ইঙ্গিত 'কালিকা-পুরাণ', 'দেবী-ভাগবত' প্রভৃতির রচনাকারগণ 
কোথায় পাইয়াছেন তাহা বুঝিতে পারতেছি না। রাবণ রাক্ষস, সে অনার্য; 
দেবীকে আমরা পূর্বে বহুস্থলে অনার্যসেবিত বলিয়া দেখিয়া আসয়াছি; 
সেই কারণেই কি আস্তে আস্তে পূর্বভারতে রাবণ দেবীর আঁশ্রত হইয়া 
উঠিয়াছিল১ রাবণ দেবীর আশ্রত হইলে রাবণ-বধের জন্য রামচন্ড্রের দেবী- 
পূজার কথা অতি স্বাভাবিকভাবেই গাঁড়য়া উঠিল। 'কাঁলকা-পুরাণে' স্পজ্টউই 
বলা হইয়াছে যে 
রামস্যান:গ্রহার্থায় রাবণস্য বধায় চ। 
রান্রাবেব মহাদেবী রক্ষা বোধিতা পুরা॥--৬০। ২৬ 
এ 'বষয়ে বিস্তৃত বিবরণও পাইতোছ; কিন্তু যোগেশচন্দ্র রায় 'বিদ্যানিধির 
কথায়,“(কবি) পূর্বাপর সংগাঁতি রক্ষা করিতে পারেন নাই । তিনি 'িখিয়াছেন 
শ্রাবণ মাসে সগ্রীবের সাহত রামের মিত্রতা হয়, এবং কার্তকী পাার্ণমায় 
৭গুপ্ত নিবন্ধাবলণী, ১ ভাগ, গ্‌প্ত-স্মারক গ্রন্থ প্রকাশন সমাতি, কালকাতা। 
* “দেবী-ভাগবত" কাশীপ্রবাসী কোনও বাঙালণ ব্রাহ্মণের দ্বারা 'লাখিত বাঁলয়া ডন্বর 
রাজেন্দ্রন্দ্র হাজরা মহাশয় মত প্রকাশ করিয়াছেন। 11786 00%77721 ০07 072675121 


71২65৮07012, 1120125 পাতিকায় (ড০]. স্ব, ৮৪705 [--1৬) "17106 706৩ 
চ১11709902+ প্রবন্ধ দ্রষ্টবা। 


এ 


রামায়ণ-সাহত্যে দেবশ ১৬৫ 


সগ্রীব ভল্লুক ও বানরগণকে আনাইয়া এক মাসের সময় দয়া সীতা অন্বেষণে 
প্রেরণ কঁরলেন। সেই কবিই 'লাখিয়াছেন, রাম ভাদ্র পার্ণমার পরাঁদন অর্থাৎ 
পৃর্ণমান্ত আ্বন কৃষ্ণ প্রাতিপদে লঙকায় প্রবেশ কারলেন। সোদন হইতে ল্লাক্ষস 
ও বানরের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। রক্জাদ দেবগণ, দেবীর অনং্রহ লাভার্থ 
আর্দ্রা নক্ষত্র সংযুস্ত কৃষ্ণ নবমীতে বিজ্ববৃক্ষে বোধন কাঁরালেন।”৯ আবার এই 
পুরাণেই দেখিতোছ- 

ব্যতীতে সপ্তমে রাত নবম্যাং রাবণং ততঃ । 

রামেণ ঘাতয়ামাস মহামায়া জগন্ময় ৬০1৩০ 

'দেব-ভাগবতে" শরৎকালে ও বসন্তকালে দেবী-পৃজা-বাধির অত্যন্ত 

লৌকিক ব্যাখ্যা দেখতে পাই । রচনাকার-মতে এই দুই খতুই হইল যমদংন্ট্রাখ্য; 
কারণ এই দুই খতুই মহাঘোর খতু, অত্যন্ত রোগকর-উভয়ই জননাশকর 1-- 


দ্বাবেব সৃমহাঘোরাবৃত্‌ রোগকরো নৃণামূ। 
বসন্তশরদাবেব জননাশকরাবুভো ॥--৩। ২৬।৬ 


এইজন্যই রোগাঁবঘ্যনাশের জন্য “তস্মাত্তত্র প্রকর্তব্যং চণ্ডিকাপূজনং বৃধৈঃ'। 
এখানে বোঝা যাইতেছে যে উপ-পুরাণকার আশ্বিন এবং চৈত্রে দুই খাতুতেই 
দেবীর পূজার কথা দেখিতে পাইয়াছেন, কারণ-সম্বন্ধে নিশ্চত ছিলেন না, 
তাই লৌকিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাহার পরে শারদীয়া পূজারই প্রাধান্য 
প্রতিষ্ঠার জন্য শারদীয়া পূজার সহিত রামচন্দ্রের দেবী-পৃজার কাহিনী যুক্ত 
কারয়া দলেন। এখানে কিন্তু রামচন্দ্রকে দেবী-পূজার পরামর্শ দিতেছেন রহ্গা 
নন, নারদ খাঁষ। ব্লাবণ বিনাশ করিয়া সীতার উদ্ধারের উপায় রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা 
কাঁরলে নারদ মুন বাঁলয়াছেন__ 
উপায়ং কথয়াম্যদ্য তস্য বধস্য রাঘব । 
ব্তং কুরুজ্ব শ্রদ্ধাবানাশ্বনে মাস সাম্প্রতম্‌॥ 
নবরান্রোপবাসণ্ণ ভগবত্যাঃ প্রপৃজনম্‌। 
সর্বাসদ্ধকরং রাম জপহোমবিধানতঃ॥--৩ | ৩০। ১৮-১৯ 
নারদই দেবী-পৃ্জার সব বিধান বলিয়া দিলেন। পূজা শেষ কবিয়া*দশমনী 
দনে রামচন্দ্র বিজয়ের জন্য প্রয়াণ কাঁরলেন, সেইজন্যই দশমণী বিজয়া! 
রামায়ণ-কাহিনীর সাঁহত মাতৃপূজা যুক্ত কারয়া লইবার এই চেষ্টার প্রসঙ্গে 
একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উল্লেখ কারতোছি। আঁভনন্দ কাঁব বাঙলা- 
দেশেরই কবি, সংস্কৃত সাহত্যে তাঁহার একটি বিশেষ কাব্য-"শৈলনর জন্য তিনি 
বহ্যাবাদত। তিনি খ্যীস্টীয় দশম শতকের কবি ছিলেন। তাঁহার সংস্কৃত 'রাম- 
চঁরিত' কাব্যের ষোড়শ সর্গে দোখতে পাই হনুমানের সমদদ্র-লজ্ঘনকালে “সরমা”- 


» পূজা-পর্বণ, পূ. ১৫৮। 


১৬৬ ভারতের শন্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


নামক যে দেবী হনুমানের পথ রুদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনিই হইলেন স্বয়ং 
'মহাদেবী”। হনুমান তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তান স্পম্ট উত্তর 
করিয়াছিলেন,_ 

শান্তরাস্ম জগদীশিতুরুগ্রা সংহরামি সময়প্রাতপক্ষম্‌। 

উদ্ধরাঁম চ ভবার্ণবমগ্নানীক্ষিতেন পশনকানুপসন্নান্‌॥--১৬। ৪৮ 

তখন দেখতেছি হনুমান সরমাকেই আঁদশান্ত মহাদেবী বালয়া দীর্ঘস্তব 

কারতেছে। সেই দীর্ঘস্তবের কিয়দংশ তুলিয়া দিতোছ। 

ও নমোহচ্যুতবিরিণিবিডোজস্ত্যম্বকাদিসূরসজ্ঘনতায়ে। 

তুভ্যমদ্ভূতবপযগ্রহল লা ক্রুন্ন ব*বজনঘোরভয়ায়ে ॥ 

সবর্ধর্মময়ি সর্বনমস্যে সবশিক্তিসমবায়িশরীরে । 

সর্বতোধষিমুখ সর্বশরণ্যে সর্বভূতপাঁতপাত্ব নমস্তে ॥ 

দুস্টদৈত্যকুলমারি নমস্তে যোগবিভ্রমকুমারি নমস্তে। 

চাট2কারমদনারি নমস্তে বিস্টপৈকবরনারি নমস্তে ॥ 

ত্বাং জগন্মতমহাং মহয়াম ত্বাং জগৎকৃতমহাবাঁলমসড়ে । 

ত্বাং জগৎপ্রসাবনীং প্রণমামি ত্বাং জগত্ক্ষয়করীমৃপাতিজ্ঠে | 

ব্রাহ্মি বৈশ্রাবাঁণ বৈফাঁব রৌদ্র স্কান্দ চান্দ্রমাস চণ্ডি নমস্তে। 

কস্তব প্রাতিবশেষমবৈতি স্তুয়সেহন্র বরদেতি ন কেন॥ 

ত্বং সৃজস্যবাঁস সংহরাঁস তত্ব ত্বং বিভার্ধ ভুবনানি ভবানি। 

ত্বং নিমীলয়াঁস বোধয় ত্বং ত্বং বিচিন্রগাতিরীশিতুরিচ্ছা ॥৮--১৬ | ৫৭-৬২ 
হনুমানের সহসা পথরোধকারিণ সরমাকে এমন করিয়া স্তব করিবাণ তাৎপর্য 
কি? তাৎপর্য আর কিছুই নহে, বাঙালণ কাঁব যতই রাম-কাঁহনণী রচনা করন, 
কোনও একটি ব্যপদেশে একটি দেবাস্তব জযুড়য়া দিবার জন্য যেন তাঁহার সমগ্র 
দেহমন উৎসুক হইয়াছিল; সরমাকে যখন দেবগণই পাঠাইয়া দিয়াছেন তখন 
তিনি যেমনতরই হোন দেবী বটেন,অতএব তাঁহাকে অবলম্বন কাঁরয়াই 
'শ্রীশ্রীচণ্ডঈ'তে প্রাপ্ত দেবীস্তবের অনুরূপ একটি দেবীস্তব কাব জাড়য়া 
দিয়াছেন । 

আমরা এইসব তথ্যের সাহায্যে ষে কথাটি বালিতে চাই তাহা হইল এই ষে, 

শান্তভাব-প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে রাম-কাহিনীর সহিত দেবীকে জ্যাঁড়য়া দিবার 
চেষ্টা এই দশম শতক হইতেই দোঁখতে পাইতোছ: সেই চেস্টারই প্রমাণ 
দেখিতেছি দশম শতকের পরবতরশ কালে রচিত উপ-পুরাণগুলির মধ্যেও । 
কৃত্তিবাস কবি আত স্বাভাবিকভাবেই সেই এীতহ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার রামায়ণে 
রামচন্দ্র কর্তৃক দেবীপৃজার কাঁহনীর বিস্তার সাধন করিয়াছেন। এইসব 
কারণেই এই অংশাঁটকে আমাদের পরবতর কালের প্রক্ষেপ বাঁলিয়া মনে হয় না। 
দেবীর অনুগ্রহেই যে রামচন্দ্র রাবণ-বধ করিয়াছিলেন একথা চণ্ডামঙ্গলের 


রামায়ণ-সাহিত্যে দেবী ১৬৭ 


প্রাসম্ধ কাব মুকুন্দরামেরও জানা 'ছল।১ দেবদেবীর ভভ্তগণের ভিতরকার 
সংগ্রাম যে দেবদেবীর সংগ্রামেই গিয়া পর্যবাঁসত হইত তাহার দম্টান্ত বাঙলা- 
সাঁহত্যে অনেক আছে। মনসা-মগ্গলের চদিসদাগর হর-উপাসক ছিলেন এবং 
তাঁহাব পত্রী সনকা দেবী-উপাসকা ছিলেন; চণ্ডীমণ্গলের ধনপাতি সদাগর 
হপ-ডন্ডু এবং খল্লনা দেবীউপাঁসিকা। সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় ধর্মমঙ্গলের 
ন ও ইছাই ঘোষ। লাউসেন ধর্মঠাকুরের আশ্রত, ইছাই ঘোষ দেবীর 
আশ্রত। দেবী-আশ্রয়চ্যুত করিয়া ইছাই ঘোষকে লাউসেনের দ্বারা পরাস্ত 
করাইতে ধর্মঠাকুরকে পরামর্শদাতা উল্‌কের বাদ্ধিতে এবং বহহশীস্তমান্‌ 
হনূমানের সক্রিয় সাহায্যে বহু ফন্দি-ফাকিরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে! 
দেবীর অনগ্রহ-নিগ্রহই যে রাবণ-বধের মৃখ্য কারণ, রামচন্দ্র দেবীর অনুগ্রহ 
লাভ করিয়াই যে রাবণ-বধে সক্ষম হইয়াছিলেন, এই ব*বাস বা প্রবাদ বাঙলাদেশে 
ষে ব্যাপকভাবেই প্রচালত ছিল তাহার প্রমাণ অষ্টাদশ ও উনাঁবংশ শতকে রাঁচত 
পাঁচালওয়ালা ও কবিশুয়ালাগণের গানে যথেষ্ট পাওয়া যায়। দেবীর মাহমা 
প্রচারের প্রসঙ্গে এই ঘটনাটির উল্লেখ অনেক কাঁবই করিয়াছেন । রঘুনাথ দাসের 
(অম্টাদশ শতকের প্রথম দিক্‌) কবিগানে দেখি-_ 
তোমার অপার লশীলে, 
লঙ্কাপুরে রঘুনাথে, আপাঁন সদয় হোলে ॥১১ 
নীলমাঁণ পাটুনী অষ্টাদশ শতক) বলিয়াছেন__ 
* তোমায় রাবণ সেই লঙশুকাপুরে, 
আতি যত্বে যব কোরে 
পূজা কোরে সবংশেতে যায়।৯ং 
ঞ্টনী ফিরাঞ্গি পন্তি গাহিয়াছেন__ 
মা রাবণ রাজা আন্তমকালে রঘুনাথের রণস্থলে 
দুর্গা বলে ডেকোছল বদনে, 
তবু তার পানে ফিরে চাইলি নে, 
তার দুঃখ ভাবাল নে, 


-ধনপাতি সদাগর পালা 

১১ প্রাচীন কাঁবওয়ালার গান- শ্রীপ্রফল্পচন্দ্র পাল সম্পাঁদত (কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
হি 
৬৭ । 


১৬৮ ভারতের শস্ত-সাধনা ও শান্ত সাহতা 


তারে ধৰংস করে ভগবতাঁ, 
শেষকালে তার বংশে বাতি 
দতেও কারে রাখাল নে।৯০ 
রামচন্দ্রের নীলপদ্মে দেবীপূজার উল্লেখও বহু ভাবে পাই। পরাণচন্দ্রে 
একটি সুন্দর গানে দোখতে পাই-_ 


শ্রীরাম যেমন যুদ্ধকালে, পৃজেছেন নীলপদ্ম ফুলে, 
শ্রদ্ধা করে মা, 

দিতে সেই নীলপদ্ম আমার সাধ্য নাই শ্যামা, 
হৃংপদ্মে মা পৃজে চরণ, মনের মানস পূরাব 1৯, 


রামচন্দ্র সাগর পার হইবার জন্য সাগরতারে বাঁসয়াই দেবীর পূজা করিয়া- 
ছিলেন এই মতও বাঙউলাদেশে চলিত ছিল এবং আছে। কবিওয়ালা রাজারাম 
বালয়াছেন__ 
শরংকালেতে ওমা ভবানী আপানি হলে দশভূজা । 
সেই সাগর পারে পূর্ণ ব্র্ম রাম তোমারে করেছেন পূজা ॥১ 
সারদা ভাণ্ডারী আবার বাঁলয়াছেন যে সেতৃবন্ধে দেবী রাম কর্তৃক পাঁজতা 
হইয়াছিলেন বাঁলয়াই দেবী 'সেতুবন্ধে রামে*বরী' নামে খ্যাতা।৯, 
হিন্দী লোকগাীতেও এই-জাতীয় কিংবদন্তী চলত আছে; যেমন- 
আনন্দ জগবন্দী কাট জগ কা ফল্দী, 
নাম জপো- ভন্তি করো। 


১০ প্রাচীন কাঁবওয়ালার গান- প্রফলললচন্দ্র পাল সম্পাঁদত (কাঁলকাতা 'বিশ্বাঁবদ্যালয় 
প্রকাশিত)। 
১& উনাবংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য, শ্রীনিরঞ্জন চক্রবতাঁ, পৃ. ২৭৫। 


ঠেকে রাবণ বধে 

রঘুপাতি করলে তোমার পুজা, 

হ্যাদে গো দনদয়ামীয়, 

করলে তোমার পূজা শতাম্ট নীলপদ্ম তুলে, 

মা তোমাকে পুজা দিলে, 

সেই দন রামকে দেখা 'দিলে 

হয়ে আপনি দশভুজা। _-বাইচরণ মাল, 


প্রাচশন কবিওয়ালার গান। 
১৫ প্রাচীন কাবিওয়ালার গান। 
১৬ প্রাচীন কাঁবওয়ালার গান। 


রামায়ণ-সাহত্যে দেবী ১৬৯ 


নাম কী মাহমা যহ হৈ তুমৃহারে, 
লিখ লিখ নাম পাকর সাগর ডালে, 
জলকে 'উপর পণ্থর ধরো। 
ভান্ত করো ॥১" 
কৃত্তিবাস-বার্ণত দেবীর প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে পারি। 
আমরা জান, বহ7 পুরাণ-উপপুরাণে হিমাচল-সূতা পার্বতীর মূল রূপ 
কৃষ্ণবর্ণা কালা বাঁলয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বাঙলাদেশ কাল -প্রাধান্যের দেশ, 
এখানে এই মত ক্রমান্বয়ে বলবৎ হইয়া উঠিয়াছে। কীত্তবাসের বর্ণনায়ও এই 
সত্যের সমর্থন পাই। কীত্তবাসের রামায়ণেও দোখতে পাই রাবণ সঙ্কটে পাঁড়য়া 
যে অভয়া আম্বকার শরণ লইয়াছিল সেই দেব৭ও কৃষ্কবর্ণা কাল বা শ্যামবর্ণা 
শ্যামা। রাবণ শঙ্করী আঁম্বকার স্তব করিল, ফলে দোঁখলাম-_ 
অসিতবরণা কাল কোলে দশানন। 
রূপের ঘটায় ঘন তামরনাশন ॥ 
অলকা ঝলকা উচ্চ কাদম্বিনী কেশ। 
তাহে শ্যামারূপে নীলসৌদামিনী বেশ॥ 
অন্যত্র রামচন্দ্র বীলতেছেন-_ 
কার সাধ্য বিনাঁশতে পারে দশাননে। 
রাক্ষছে রাবণ আজ হর-বরাঞ্গনে ॥ 
এ দেখ রাবণের রথে বিভীষণ। 
* জলদবরণী-কোলে রাজা দশানন॥ 
রামচন্দ্র অকাল-বোধন কক্ষিয়া তন দন ধারয়া যে দেবীর পূজা করিলেন 
[তানি কাল দেবী । দেবী যখন নীলোৎপলের একটি হরণ কারয়াছলেন তখন 
হনুমানকে স্পম্টই বাঁলতে দেখি-_ 
হেন লয় চিতে তোমারে হেরিতে 
পঙ্কজ হরিলা কালী ॥ 
দেবী নীলোৎপলবর্ণাভা বলিয়াই কি রামচন্দ্র অস্টোত্তরশত নীলোং্পলের 
দ্বারা পূজা কারয়া দেবীকে তুষ্ট কারবার চেষ্টা করয়াছিলেন? - 


৯৭ ডন্তুর সত্যেন্দ্রের সংগ্রহ । 


সপ্তম অধ্যায় 


বাঙল! মঙ্গল-কাব্যে দেবী 


পণ্চদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত দেবীকে একটি 
বিশেষরূপে বাঙলা সাহিত্যে দোখতে পাই বাঙলার মঞ্গল-কাব্যগ্লির মধ্যে। 
এই মঞ্জল-কাব্যগুলি বাঙলাদেশেরই একটি বিশেষ সম্পদ; কারণ, 
মধ্যযুগের অন্যান্য যে-সব জাতীয় সাহত্য রহিয়াছে তাহা অজ্পাঁবস্তর 
বর্ষের বাভন্না্লের সাহত্যের মধ্যে পাওয়া যায়; 'কন্তু মঙ্গল-কাব্য একমানু 
বাঙলা সাহিত্যেই পাওয়া যায়। এই বাঙলা মঙ্গল-কাব্যগুল সংস্কৃত-পুরাণ 
হইতে অনেকাংশে পৃথক্‌ হইলেও কতকগ্যাল সাদশ্যও স্পঙ্ট লক্ষণীয়। এই 
সাদশ্যগুলির মধ্যে একটা প্রধান সাদৃশ্য এই, আমরা দেখি, পুরাণগুীলতে 
বিশেষ বিশেষ কালে উদ্ভূত এবং স্বীকৃত এবং ক্ষদ্রাণ্চলে বৃহদণ্চলে প্রচলিত 
খ্যাত, অল্পখ্যাত এবং অখ্যাত বহু দেবীকে নানা কাঁহনী বা দার্শানক ব্যাখ্যার 
সাহায্যে সর্বাপেক্ষা প্রাসদ্ধা এবং দার্শনিক-শা্ততভেব দ্বারা প্রাতষ্ঠিতা এক 
মহাদেবীর সহিত যুন্ত কারবার চেষ্টা করা হইয়া»: স্ব দেবীই যে এক আদি- 
শান্তুরই দেশ-কাল-পান্র-বিশেষ অবলম্বনে বিশেষ বিশেষ প্রকাশ মাত্র পুরাণকার- 
গণের সকল কাঁহনী ও তত্বব্যাখ্যার ভিতর দিয়া এই সতাটিরই প্রকাশ ঘটিয়াছে। 
সংস্কৃতভাষায় যে চেষ্টা দেখিলাম পুরাণগুলির' মধ্যে বাঙলাভাষায় তাহারই 
একটি নৃতন চেষ্টা দেখিতে পাই মঙ্গল-কাব্যগ্ালর মধ্যে। ক 
ন্য়োদশ শতকে বাঙলায় বৈদেশিক বিজয়ের পরে আত স্বাভাবিকভাবেই 
সমাজের উচ্চকোটিতে প্রবার্তত ব্রান্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির উপরে একটি প্রবল 
আঘাত লাগিয়াছিল। ইহার ফলে যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহার পূরণ দোখতে 
পাইলাম আবার অন্যভাবে। রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কৃতি ও সাহত্যের উপরে আঘাতের 
সুযোগ লইয়া লৌকিক ধর্ম সংস্কীতি ও সাহত্য' মাথা নাড়া দয়া জাগিয়া 
উঠিবার সুযোগ পাইল । ভাষাসাহত্য যখন গাঁড়য়া উঠিতে আরম্ভ কারল তখন 
তাহার রচয়িতা, শ্রোতা এবং সমজদার দেখা দিতে লাঁগ্রল সমাজের সর্বস্তরের 
জনগণের মধ্য হইতে । সেই সুযোগে সমাজের সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে যে-সকল 
দেব-দেবী ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে সংকুচিত হইয়া ছিলেন. নিম্নস্তরেব মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকিয়া অবজ্ঞাত 'ছলেন, তাঁহারাও আস্তে আস্তে উপরের স্তরে ভাসিয়া উঠিয়া 
যতটা সম্ভব বস্তার লাভের সুযোগ পাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে এইসব দেব-দেবীকে 
অবলম্বন করিয়া আণ্চলিক সমাজে যে-সকল িংবদল্তী ও লৌকিক কাহনী 


বাঙলা মঞ্গল-কাব্যে দেব ১৭১ 


গাঁড়য়া উঠিয়াছিল তাহাও ভাষাসাহত্যের বিষয়বস্তু হইয়া উঠিতে আরম্ভ 
করিল। ভ্রয়োদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া অন্টাদশ শতক পর্যন্ত বাঙলাদেশের 
বাভন্ন ভৌগোলিক অণ্চলে এবং সমাজ-জীবনের 'বাভন্ন স্তরে যে-সকল দেবী 
আত্মগোপন কাঁরয়াছলেন তাহাদিগকে প্রাতষ্ঠিত হইতে হইয়াছে দুই ভাবে__ 
প্রথমতঃ, উচ্চকোটিতে স্বীকৃতি লাভ করিয়া; দ্বিতীয়তঃ, ব্যাপক প্রচার লাভ 
কাঁরয়া। ইহা িভাবে সম্ভব হইতে পারে ? ইহা সম্ভব হইতে পারে সেই বশেষ 
[বশেষ দেবীর নিজস্ব শান্তির মাহমা খ্যাপন করিয়া, আর উচ্চকোি নিম্নকোটি 
সর্ব কোটিতে ব্যাপকভাবে স্বীকৃতা ষে মহাদেবী তাঁহার সাঁহত এই দেবীগণের 
অভিন্নতা সম্পাদন করিয়া । এই দুই দিকের চেস্টাই আমরা লক্ষ্য করিতে পারি 
মঞ্গল-কাব্যগ্ীলতে। সেখানে বাঁবধ উপাখ্যানের সাহায্যে বিশেষ 'বশেষ দেবীর 
অবাধ অনঃগ্রহ-নিগ্রহের ক্ষমতা প্রাতিষ্ঠত করিয়া দেবমাহমা তো প্রাতিষ্ঠিত 
হইয়াছেই, পরন্তু দেবী যে শেষ পর্ন্ত আঁদশান্ত মহাদেবীরই বিশেষ মার্তমান্ত, 
অতএব আঁদশান্ত মহাদেবীর সহিত একান্তভাবে অভিন্না, এই সত্যও প্রাতিম্ঠিত 
কারবার চেম্টা দোখতে পাই। 

আমরা পূর্বে লক্ষ্য কাঁরয়া আসিয়াছ, কি কারয়া তাঁন্ছিক বৌদ্ধধর্মের 
আঁদিদেবী সৃম্টিতত্বকে অবলম্বন করিয়া আমাদের মঙ্গল-কাব্যগুলিতে আঁদ- 
শাল্তর্‌পে মহাদেব পার্বতী চণ্ডিকার সহিত মিয়া গিয়াছেন। এই পার্বতী 
চাঁণ্ডকাই মগ্গল-কাব্যের যুগে দেবীর্‌পে সর্বকোঁটিতে এবং সর্ব-অণুলে স্বীকৃতা 
ছিলেন: তাই তিনিই মহাদেবী--তাঁহার সাঁহত অন্য সব দেবীকে 'মিলাইয়া 
লইবার চেষ্টা। মনসা-মঞ্গলের 'মনসা' দেবী যে কোনও প্রাচীন বহ:প্রচারিত। 
পোঁরাণিক দেব নহেন একথা আজ আর নূতন করিয়া বাঁলবার প্রয়ো্তন নাই; 
সর্পদেবীর্পে তানি 'বাভিন্ন অঞ্চলে প্রাসম্ধা একজন লৌকিক দেবশ। মনসা- 
মঙ্গলে তাঁহার কত মাহমাই কতভাবে প্রচারের চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু তথাপি 
শেষ পরন্তি দোখিতে পাই, দেবী “স্বে মাহম্নি' প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই। 
বিজয় গুস্তের মনসা-মঙ্গলে* দেখ, চাঁদ সদাগরের সপ্ত পত্র জিয়াইয়া এবং 
চৌদ্দ ডিঙা উদ্ধার কাঁরয়া চম্পক-নগরাঁতে 'ফাঁরয়া আসিয়া বেহুলা যখন চাঁদ 
সদাগরকে একবার মাত্র মনসাকে পূজা 'দবার অনুরোধ জানাইয়াছিল তখনও 
চাঁদ সদাগর বালয়াছিল-_ 


ধনে জনে কার্য নাই াউক আর বার। 
পদ্মা না পৃূঁজব আমি কহিলাম সার ॥ 


বেগতিক দেখিয়া তখন হর-জায়া চণ্ডীর নিজেকে আকাশ হইতে চাঁদ সদাগরকে 


 প্যারবীমোহন দাশগুপ্তের সংস্করণ । 


১৭২ ভারতের শ্তি-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


ডাকিয়া দৈববাণী কারিতে হইল-. 
পদ্মাবতাঁ পুজা কর চান্দ সদাগর। 
একই মৃর্তি দেখ সব না ভাবও আর ॥ 


যেই জান ভগবত সেই বিষহরি । 

পদ্মার প্রসাদে আম ভবাসম্ধু তার॥ 
এই দৈববাণী শুনিয়াই চাঁদ সদাগরের সর্বদেবীতে 'এক' বদ্ধ আসিল এবং 
সদাগর মনসাপূজায় স্বীকৃত হইল। কবি তাঁহার কাব্যের প্রথমাঁদকে একটি 
বিরাট অংশ জ্যড়িয়া পদ্মবনে ছিব-দুহতা মনসার প্রাত চন্ডীর বিয়াতা- 
কপ 
সর্পদেবী মনসার চণ্ডীকে দংশনের যে বর্ণনা কারিয়াছেন তাহার সাহত পরকতর্ঁ 
এই 'এক্যের কোনও সংগাঁত নাই। কিন্তু এই এঁক্য কোন সংগাঁতজাত নহে, 
আঁদশান্তর একত্ব সম্বন্ধে একাঁট দ্‌ঢুসংস্কারজাত। এই কারণেই দোখতে পাই 
চাঁদ সদাগর যখন মনসার পূজা অন্তে মনসার স্তুতি করিতেছে তখন বাঁলিতেছে-_- 

নমোনমঃ জগৎতমাতা সর্বাসদ্ধিদায়নন। 


তুমি সক্ষত তুমি মোক্ষ তুম বিশ্বজননী 
তুমি জল তুমি স্থল চরাচরবান্দনী। 
সৃমন্টি স্থিতি প্রলয় তুমি তুমি মূলধারিণ॥ 
কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসা-মঙ্গলেও২ দেখিতে পাই চাঁদ সদাগর মনসার 
স্তবে বাঁলতেছে-__ , 
আদ্যাশান্ত সনাতনী মুন্তিপদ প্রদায়িনী 
জগতপৃজিতা তুম জয়া । 
যার সৃষ্টি ন্রিভুবন হর মহেশের মন 


আর কে বৃঝিবে তব মায়া ॥ 
কবি ভুলিয়া গিয়াছেন ষে মনসার কেতক্বনে শিববীর্ষে জন্ম: শিব-কন্যার 
সম্বক্ঞধ 'হর মহেশের মন' বলা সংগত নহে । কিন্তু সেই শিব-দুহিতা পরিচয় ক 
শুধু চাদ সদাগর ভূলিয়াছে ? দেবী নিজেও ভূঁলয়াছেন। নিজের পাঁরচয় দিয়া 
তিনি চাঁদ সদাগরকে বলিতেছেন-_ 
আকাশ পাতাল ভূমি সৃজন সকল আম 
শাল্তর্পা সভাকার মাতা। 
মহেশের মহেশ্বরী মনোর্পা সুকুমারী 
লক্ষননীর্পা নারায়ণ যথা ॥ 


শ্রীবতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত। 


বাঙলা মঞ্গল-কাব্যে দেবী ১৭৩ 


শুধু মনসাই যে মূল শাল্তর্পা হইয়া মহেশ্বরী হইয়া গিয়াছেন তাহা নয়, 
শীতলা, ষম্ঠী, কমলা, বাশুলী প্রভৃতি বাঙলাদেশে প্রচলিত সকল দেবীই মূলে 
শন্তর্পা- সুতরাং মঙ্গল-কাব্যে তাঁহারা সকলে মহেশ্বরী । কাঁব কৃষ্করাম দাসের 
'ষ্ঠী-মঙ্গলে' দেখিতে পাই, আসলে যম্ঠীও দুর্গা; দুর্গা বন্ঠীরই নামভেদ 
সাপ-- 
দুর্গা নামে ষজ্ঠী পৃঁজ আঁম্বনে আনন্দ। 
যেই বর মাগে পায় তার নাই সন্দ॥ 
এ কাবরচিত 'শীতলা-মঙ্গলে'*ও শীতলার 'চৌতিশা' স্তব দোঁখতে পাইতোছি। 
সেই স্তবে দোখি-- 


দুর্গা দুর্গা পারা দক্ষমক্ষ হারা 
দুর্গত রাখহ দীনেরে। 
মাহযম্ণ্ডনাশিনী। 

বাঁধা মায়া ্ বাধ-বিষৃপ্রয়া 
বরণমই বিষণুধাতা । 

সংখিনী শুলনী সংকর গাহণী 
শৈলসূতা শিবদাতা ॥ 


কাব কৃষ্করাম-রদ্িত 'কমলা-মঙ্গলের প্রারম্ভে দেখিতে পাই, কলা ব্যাঘ্রভয়- 
নিবারণী দেবঠ। দক্ষিণা রায়কেই আমরা ব্যাঘ্রের দেবতা জান; কমলা লক্ষনী- 
রূপেইষকি করিয়া ব্যাগ্রভয়নবারিণী হইলেন বোঝা যায় না!” কিন্তু বিপন 
'সাধ কর্তৃক এই কমলার বর্ণনায়ও দেখি 
সদাগর বলে রাজা শুন এই হিত 
লক্ষমীর চরণ ভাব হইয়া এক চিত॥ 


রা সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাঁদিত। 
৪1 

« এ-বিষয়ে কতকগুলি লক্ষণীয় তথ্যের উল্লেখ কাঁরতেছি। পৃরববিজো দোঁখয়াছি, চৈত্র- 
সংক্রান্তির কিছ্‌ দিন পূবে গ্রামের লোক (সোধাবণতঃ নম্লজাতির) স্দূদ্র ক্ষুদ্র দল বাঁঁধয়া 
গান গাহিয়া রাতে [ভক্ষায় বাহব হয়। এই ভিক্ষাকে বলা হয় 'কুলাইর ভি"; 'ঠাকুর 
কুলাই ভে।' বলিয়া প্রথমে ও শেষে ধান করা হয়। রি গানের প্রথম ছড়াঁট হইল-- 
'আইলাম লো স্মরণে । লক্ষরীদেবশর ববণে॥ লক্ষমীীদেবী 'দবেন বর! ধানে চাউলে ভরৃক 
ঘব]' ইত্যাদি। পৌঁষে ফসল ঘরে তুঁলিবার পরে ইহা শসাদেবী লক্ষমীর গান সন্দেহ নাই। 
এই লক্ষন-বন্দনার পরই দোখিতে পাইতাম "বারো বাঘের লেখাপাঁড়”, অর্থাৎ বারো রকমের 
বাঘের উল্লেখ কাঁরয়া ছড়ায় তাহাদের আকৃতি-প্রকৃতি বর্ণনা । পৌঁষের শশতের সময়েই সর্ব 
বাঘের ভয় দোখিতাম, এই সময়েই বাঘ ব্ন ছাঁড়য়া শকারলোভে লোকালয়ে ঢু'ঁকিয়া পাঁড়ত। 
শস্যর্পণশ লক্ষ বা কমলার সাঁহত এইভাবেই দক ব্যাঘ্রের সম্পর্ক দেখা দিয়াছে ? 


১৭৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


সকলের শান্ত তিনি জগতের মাতা। 

সত্বরে কহিনু রাজা এই সত্য কথা॥ 
রাজাও কমলার স্তব করিয়া বীলিলেন-__ 

জগত জননী তুমি সনাতন একা । 

সদয় হইয়ে নিজ রূপ দিয়া দেখা ॥ 

সকল তোমার মায়া আর কার নয়। 

প্রীতজ্ঞায় হাঁরনু সাধুর হইল জয় ॥ 


ব্রহ্মা বিষ হর যারে নিত্য পূজা করে। 

তাহারে কাঁরতে স্তব কোনজন পারে॥ 
অন্যন্ও দোখ-_ 

কৃপাময়ী জগাঁত বিফুর জায়া। 

যত দোঁখ সকাল এ জনননর মায়া! 


পরম ঈশ্বর ইনি জগতের মা॥ 


নীলায় (লীলায়) অসুরকুল বাঁধয়ে প্রবল। 

তাহাতে কোথায় আছে মনুষ্য সকল ॥ 
এই কমলা-দেবার স্বর্ণমন্দির নির্মাণ করাইয়া যখন দেবীর পূজা দেওয়া হইল 
তখন-__ 

এক শত ছাগ বাল বাঁছয়া ধবল। 

রুধর খর্পর ভার ভকাঁতি কারল॥ 
সুতরাং লক্ষনী হইলেও তিনি চণ্ডী-চামুণ্ডার সাহত এঁক্যে র্তলোলপা। 

বাঙলা মঞ্গল-কাব্যগূলির মধ্যে দেবীকে প্রধান কাঁরয়া পাইতেছি চন্ডন-মঞ্গল 

কাব্যগুলির মধ্যে। চন্ডী-মঙ্গলগুলির মধ্যে আমরা যে দেবীর সাক্ষাংলাভ 
কারর্তোছ তাঁহার সাধারণ নাম মণ্গল-চণ্ডিকা। এই মঞ্গল-চন্ডিকা যে মূলে 
পৌরাণিক চস্ডিকার সাঁহত আঁভন্লা নন, ইন যে বাঙলাদেশের একজন লৌকিক 
দেবী একথা পূর্বে অনেকেই আলোচনা কাঁরয়াছেন ।* মগ্গল-চণ্ডিকার পৌরাণিক 
চশ্ডিকার সহিত আঁভন্নতালাভের ইতিহাসই দোঁখতে পাই আমরা এই চণ্ডী- 
মঙ্গল কাব্যগুলিতে। মূলে দেবীর নাম মঙ্গল-চশ্ডিকা ছিল না বাঁলয়াই মনে 
হয়, মূলে তিনি সম্ভবতঃ ছিলেন মঞ্গলা, বা সর্বমঞ্গলা বা অজ্টমঞ্গলা; উপ- 
পুরাণগূঁলির মধ্যেই তিনি মঙ্গল-চণ্ডী হইয়া উঠিয়াছেন। অবশ্য পৌরাণিক 


৬ডক্র আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঞ্গল-কাব্যের ইতিহাস। 


বাঙলা মঞ্গল-কাব্যে দেবী ১৭৫ 


চশ্ডিকা দেবীও বহু স্থলে মঞ্গলময়ী বলিয়া কীর্তিতা; মাকন্ডেয় চণ্ডীর মধ্যেই 
তাঁহাকে আমরা “সর্ব-মঞ্গল-মঞ্গাল্যে ও পঁশবে' বাঁলয়া সম্বোধিত হইতে দোঁখ; 
মঞ্গলময়ী এই অর্থে তাঁহার ণশবা" বর্ণনা বহুবার দেখিতে পাই। প্রাসদ্ধ অর্গলা- 
স্তোন্রের মধ্যেও দেবীকে 'মঞ্গলা' বলা হইয়াছে । দেবার 'মঙ্গলা' বা শবা' নাম 
বা বিশেষণ অন্যান্য পুরাণেও পাওয়া যায়। কিন্তু তথাঁপ মনে হয় মঞ্গলাদেবাী 
একজন স্থানীয় লৌকিক দেবী । দেবী-পুরাণ, দেবী-ভাগবত, বৃহদ্ধর্ম-পুরাণ, 
্ক্মবৈবর্ত-পু্রাণ বেজ্গবাসী সংস্করণ, যাহার অনেকাংশই অর্বাচশন) প্রভৃতিতে 
মঞ্গল-চন্ডিকাদেবীর নানাভাবে উল্লেখ দৌখতে পাই। এইসব অর্বাচীন পুরাণ- 
উপপুরাণকারগণ দেবীর “মঙ্গলা' নামের এতখান প্রাসাঁম্ধর কারণ-সম্বন্ধে 
ধনশ্চিত ছিলেন না; দেবী যে মগ্গলকারিণন বাঁলয়া 'মগ্গলা' এই সাধারণ এবং 
সহজ ব্যাখ্যা সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন; তাহার পরে দেবীকে মঞ্গলবার, 
মগ্গলগ্রহ, মঙ্গল দৈত্য, মঙ্গল নৃপাঁতি, মগ্গলাকাঙ্খী নরগণ-সর্বাঁবধ মঙ্জালের 
সঙ্গেই যুস্ত করিবার চেস্টা হইয়াছে। এ-িষয়ে ব্রন্ষবৈবর্ত-পুরার্ণ" এবং 
দেবী-ভাগবতে ঠিক একই বর্ণনা দৌখতে পাই। বেশ বোঝা যায় 'মঙ্গলা' নাম 
দেখিয়াই যেখানে যাহা মঙ্গল-নামযুস্ত তাহার সাঁহতই দেবীর যোগ দেখান 
হইয়াছে। 

আসলে ঞ্গলা” দেবী হইলেন বাঙলাদেশের মেয়েদের রতের দেবা। 
পৌরাণিক দেবীগণ ব্যতীত আমাদের দেশে মেয়েদের ব্রতের বহু দেবী ছিলেন 
এবং এখনও আছেন । জ্যোতিষে মঙ্গলা, 'পঞ্গলা ধন্যা, ভ্রামরী, ভীঁদুকা, উল্কা, 
'সাদ্ধ ও সঙ্কটা এই অস্ট দেবীকে অন্টযোঁগনী বলা হইয়াছে ।* ইহার মধ্যে 
ভ্রামরীঁর মহাদেবীত্ব তো চন্ডী-সপ্তসতনতেই স্বীকৃত । মগ্গলার ব্রত এবং সওকটার 
ব্লত এখন পরন্তি হন্দদ-নারীদের মধ্যে প্রচলিত । প্রতি মগ্গলবারে উপবাস করিয়া 
মগ্গলার ব্লত কাঁরতে হয়। সঙ্কটার ব্রতও মেয়েরা উপবাস করিয়াই এখনও 
কাঁরয়া থাকেন। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয়, এখন পষন্তিও এই-সকল দেবীর 
কোনও পূজার প্রচলন নাই- মেয়েদের ব্রতেই তাঁহারা আরাধ্যা । এই-সকল দেবীকে 
যোগনী বাঁলবার তাৎপর্য এই মনে হয়, শাস্তকারগণ ইহাঁদগকে রমণীপণের 
রতে বা অন্যভাবে আরাঁধতা হইতে দেখিয়াছেন, অথচ মূল মহাদেবী দর্ঘা বা 
চণ্ডীঁর সাহত আভিন্নত্বের মর্যাদা তখনও দিতে প্রস্তুত হন নাই, তাই ইহাদিগকে 
যোগিনী-জাতিভুন্ত কাঁরিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। এই মঞ্গলা বা সর্বমঙ্গলা দেবীকে 
যে রক্ষবৈবর্তপূরাণে ও দেবী-ভাগবতে 'যোঁষতামিস্টদেবতা' বলিয়া বর্ণনা 


ব্রন্ধবৈবর্ত-পুরাণ, প্রকীতি খণ্ড, 8৪ অধ্যায়; দেবী-ভাগবত, ৯1৪৭ অধ্যায়; দেবী- 
পরাণ, ৪৫ ও ৫০ 
্ মঞ্গলা 'স্পিঙ্গলা ধন্যা ভ্রামরণ ভীঁদ্ুকা তথা। 
উল্কা 'সাদ্ধঃ সম্কটা চ যোগিন্যোহস্টাঃ প্রকীর্তিতাঃ 2 শব্দকল্পদ্রুম । 


১৭৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


করা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য অধ্যাপক শ্রীআশহতোষ ভ্রাচার্ধ মহাশয় লক্ষ্য 
. কারয়াছেন।৯ এই বর্ণনার ভিতর 1দয়াই আসল সত্য প্রকাশিত হইয়াছে। 

বাঙলা চণ্ডী-মঞ্গলের ভিতরে 'দ্বিজ মাধবের 'মঞ্গলচণন্ডীর গীতে'র* মধ্যে 
এবং 'দ্বজ রামদেব-বিরচিত “অভয়ামঙ্গলে'র মধ্যে আমরা মঙ্গল-চণ্ডী কর্তৃক 
মঞ্গল-দৈত্য-বধের কাণহনী দোঁখতে পাই। কিছু কিছু পুরাণ-উপপুরাণের 
মধ্যেই মঙ্গল-দৈত্যের উল্লেখ রাহয়াছে এ কথার উল্লেখ আমরা পূর্বেই করিয়াছি। 
পুরাণ-উপপুরাণের সেই ইঙ্গিত অবলম্বন করিয়াই পূর্ববঙ্গের এই কাঁবদ্বয় 
মঙ্গল-দৈত্য-বধের কাহিনী গাঁড়য়া*লইয়াছেন। দেবা কর্তৃক দৈত্যবধের কাঁহ্‌নী- 
রচনায় কোনও অসুবিধা নাই, কারণ দৈত্য হইলেই সে একবার স্বর্গরাজ্য আক্লমণ 
কাঁরয়া দেবতাগণকে নির্যাতিত কাঁরবেই; নীনর্যাতিত দেবগণ শেষ অবাঁধ অগ্াঁতির 
গত সর্বশাল্তময়ী দেবীর শরণ গ্রহণ করিবেনই এবং দেবীর তো দৈত্য রধ 
কাঁরয়া অসহায় দ্রেবগণকে রক্ষা করার প্রাতিশ্রুতি রাহিয়াছেই, অতএব দেবগণের 
শরণমাত দেবী আসিয়া মঙ্গল-দৈত্যকেও বধ করিলেন । মঙ্গল-দৈত্যের কাঁহনী- 
রচনায় 1দ্বজ মাধব ও 'দ্িবজ রামদেবের মধ্যে একমত্য রাহয়াছে । মুকুন্দরামের 
মধ্যে এই কাঁহনী নাই। 

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ কারতে পারি যে ওাঁড়ষ্যার শান্ত কাব সারলা দাস তাঁহার 
বিলঙ্কা-রামায়ণ এবং চণ্ডী-পুরাণ কাব্যে বহুভাবে সর্বমগ্গলার উল্লেখ করিয়া 
ছেন; সর্বমণ্গলার্পেই যেন দেবীর প্রধান পাঁরচয়। কিন্তু এই সর্বমঞ্গলা যে 
মূলে একজন উপদেবী ছিলেন তাহা এই চণ্ডী-পুরাণের একটি কাঁহনীতেই 
স্পম্ট লক্ষ্য করা যায়। 'চন্ড-পুরাণের শেষে দেখিতে পাই যে মাহষাসূরকে 
যখন দেবী কিছুতেই বধ কারতে পারিতেছিলেন না, তখন দুর্গার সহচারণন 
মনোরমা দুর্গা দেবীকে বিবসনা কালটরুপ ধারণ কারিতে উপদেশ 'দিয়াছিলেন; 
সেই উপদেশে বিবসনা কালশীর্প ধারণ কাঁরয়া দুর্গ মাহযাসুর নিধন কাঁরতে 
সমর্থা হইয়াছিলেন। দৃর্গাকে এই উপদেশ দান করার জন্য এই সহচারিণন 
দেব-মনূষ্য সকলের সর্বাপেক্ষা মঙগ্গলকারিণী বালয়া গৃহীতা হইলেন এবং দুর্গা 
নে | 

€ সমস্ত স্লভ হেব তোর পরসাদে। 
সর্বমঙ্গলা নাআ তোহর হেউ হাদে॥ 

বাঙলা চন্ডী-মঙ্গল কাব্যের মধ্যে আমরা দুইটি উপাখ্যান দোখিতে পাই 

একাঁট কালকেতু ব্যাধের উপাখ্যান, অপরাঁট ধনপাঁত সদাগরের উপাখ্যান। ইহার 


» বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ৩য় সং, পৃ. ৩৪৭-৪৮। 
৯০ শ্ীসৃধনীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত । 
৯৯ডকর আশুতোষ দাস সম্পাদিত। 


বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী ১৭৭. 


মধ্যে ধনপাঁত সদাগরের উপাখ্যানটি বিশ্লেষণ করলেই আমরা যোঁষংগণ- 
সোঁবতা সর্বমঙ্গলা বা মঙ্গলাদেবীর স্বরূপের অনেকখান সন্ধান পাইব। 

চণ্ডী-মঙ্গলের কবিগণের মধ্যে ষোড়শ শতাব্দীর সমসামায়ক দুই জন কাব 
দ্বজ মাধব এবং মুকুন্দরামই সর্বাপেক্ষা প্রাসদ্ধ। পূর্ববতাঁ কাব বালয়া 
মূকুন্দরাম মাঁণক দত্তের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়াছেন; এই মাঁণক দত্তের চন্ডী- 
মণ্গলের যে সংস্করণাঁট মুদ্রত আছে তাহার প্রাচীনত্ব এবং প্রামাণকতা-সম্বন্ধে 
সন্দেহের অবকাশ আছে । 'দ্বজ মাধবের চণ্ডী-মঙ্গলের ধনপাঁতি উপাখ্যানে 
দেখতে পাই, সপত্রী লহনা কর্তৃক বনে ছাগল চরাইবার কাজে নিয়োজতা 
হইয়া ধনপতি সদাগরের দ্বিতীয়া পত্রী খুলনা গহন বনে ছাগল চরাইতেছিল। 
একাঁট ছাগল দেবীর চক্কান্তে হারাইয়া গেল। ভ্রাসযুক্ত হইয়া খুলনা বনে ছাগল 
অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতোঁছিল। দেবীর লশলাসহচরী ছিলেন পদ্মা । বাঙলার 
সব মঙ্গল-কাব্যের মধ্যেই প্রত্যেক দেবীর একি লীলাসহচরী দেখতে পাই; 
ইনি মূল দেবীর সম্পদে-বপদে পরামর্শদাত্রী এবং পৃজাপ্রচারের সহায়- 
কাঁরণী। চণ্ডী-মঙ্গলগুলিতে চণ্ডনর সহচরশী দোখতে পাই পদ্মা; মনসা- 
মঙ্গলগুঁলতে মনসার সহচরশী দেখ নেতা ধোপাননী; কমলা-মঙ্গলে কমলার 
সহচরণী নীলাবতা ; সহজিয়া-বৈষব-সাহত্যে শনত্যার সহচরশী বো ডাকিন৭) 
বাস্‌লী; ধর্মমঙ্গলে ধমঠাকুরের সহচর এবং ব্াদ্ধদ্াতা হইলেন উল-ক। যাহা 
হোক, দেব-সহচরশ পদ্মা বনমধ্যে গিয়া জয়ধান (হুলুধবাঁন 2) দিয়া দেবর 
ঘট পাতয়া পূজা আরম্ভ কাঁরয়া দিল; খুলনা শব্দ শুনিয়া তাহার ছাগল এ 
দিকে 'মনে কাঁরয়া অগ্রসর হইল, দেখল পণ্চকন্যা (পদ্মাসহ 2) সেই বনে 
বাঁসয়া দেবীর প্লুজা করিতেছে । পণ্গকন্যার মুখপান্র পদ্মা খুলনাকে ভরস[ 
দিল, বনে বসিয়া দেবীর পূজ্য কাঁরলে সে তাহার হারানো ছাগল খএাঁজয়া 
পাইবে । খলনা তখনই নদীর জলে স্নান কাঁরয়া শুঁচিশুদ্ধ হইয়া পদ্মাকাথত 
বিধানে দেবীর পুজা-অর্চা করিয়া দেবীর বর লাভ কারল। বনমধ্যে বাঁসয়া 
পণ্কন্যার কাঁথত-বিধানে যে দেবীর পৃজা-অর্চা তাহা কোনও পৌরাণিক 
দেবীর আনজ্ঠাঁনক পৃজা-অর্চা নয়-ইহা মেয়েলি ব্রত বলিয়াই মনে হয়। 
বাড়িতে বাঁসয়াও খুলনা ঘট পাঁতিয়া গোপনে দেবীর পূজা করিয়াছিল*1শব- 
উপাসক ধনপাঁত সদাগর লাথ মারিয়া সেই মেয়েল দেবতার ঘট ভাঁঙ্গয়া 
ফোলয়াছিল 1১২ 

জারা বাকারার 
কথাটা আরও স্পম্ট -হইয়া উঠিয়াছে। মুকুন্দরাম-রাঁচত ধনপাঁতি সদাগরের 


১২লক্ষ্য কাঁরতে হইবে চাঁদ সদাগরের পরশ সনকাও এমনই ল্‌কাইয়া ঘটে মনসার পূজা 
কাঁরয়াছল, শব-উপাসক চাঁদ সদাগর লাখ মায়া সেই ঘট ভাঁঞ্গয়া ফৌলয়াছল। ফলে 
দেবীর রোষে ধনপাঁত সদাগরের যে দশা হইয়াঁছল, চাঁদ সদাগরেরও সেই দশা হইয়াছিল । 


১২, 


১৭৮ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


উপাখ্যানের মধ্যে দোখতে পাই, উপাখ্যান আরম্ভের প্রথমেই একেবারে 
স্পম্টোন্ত-- 
স্্ীলোকের পূজা লৈতে চণ্ডী কৈল মাতি। 
পদ্মাবত সনে মাতা কাঁরলা যুকাঁতি ॥১০ 
স্লীলোক-কর্তক পূজা-প্রচারের মানসে স্বর্গ-নর্তকব রত্রমালাকে তালভঙ্গ- 
দোষে শাপ দিয়া দেবী যখন মর্তেয আনবার ব্যবস্থা করিলেন তখন রত্রমালাও 
স্পম্ট বালল-_ 
ক্ষমহ আমার দোষ হও মোরে পরিতোষ 
কৃপামায় কর অবধান। 
অবনঈ-মণ্ডলে যাব তোমার কিজ্করী হব 
করাইব ব্রতের বিধান ॥ 


বনে খল্পনার মেুকুন্দরাম খল্পনা নামই ব্যবহার কাঁরয়াছেন) ছাগল হারাইবার 
উপাখ্যানে মুকুন্দরামের বর্ণনায় দোঁখ বনে ছাগল খংাঁজতে খুঁজিতে শ্রান্ত হইয়া 
খুল্পনা তরূতলে ঘুমাইয়া পাঁড়য়াছে, দেবী স্বপ্নে খুল্পনাকে ছাগল ফিরিয়া 
পাইবার জন্য দেবীর ব্লত কারবার উপদেশ দিলেন। তখন- 


এমন স্বপন দয়া দেবী মহেশবরাঁ। 
নিজ ব্রতে নিয়োজল অস্ট বিদ্যাধরী ॥ 
বিদ্যাধরীগণ ব্রত করে সরোবরে। 

ছেলি লুকাইয়া মাতা রাঁহল অন্তরে ॥ 


ব্তকারণ? দেবকন্যাগণ খ্লনার নিকটে আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে বালয়াছিল-_ 
আমরা ইন্দ্রের সূতা এ পাঁচ ভগিনী । 
কাঁরতে চণ্ডীর ব্লত আইলাম অবনী॥ 


পৃজিবে অম্বিকা প্রাতি মঙ্গলবাসরে। 
িপদ্‌-সাগরে চণ্ডী হইবে কান্ডারে॥ 


এই ব্রত কৈলে তোমার আসিবেন পাঁতি। 
পাঁতর প্রেমেতে তম হবে পন্রবতী॥ 
লহনা জানিবে তোরে প্রাণের সমান। 
হারাণ ছাগল পাবে ইথে নাহি আন॥ 


১৩ বশ্গাবাসশ সংস্করণ । 


বাঙলা মঞ্গল-কাব্যে দেবী ১৭৯ 


দেবী স্বয়ং খুল্পনাকে বাঁলয়াছেন__ 
অস্টতপ্ডুল দূর্বা নিত্য নিরমিয়া। 
পৃজিও মঞ্গলবারে জয় জয় দয়া ॥ 
এইখানেই 'মঙ্গলা' পূজার স্বরৃপপ্রকাশ, অম্টতপ্ডুল দূর্বা দিয়া মঞ্গলবারে 
মেয়েরা মিলিয়া হৃলুধবান-সহকারে দেবীর বত করে। এই অজ্টধান্দর্বার 
'মঙ্গলা' দেবীই 'অজ্টমগ্গলা”; অস্টমঙ্গলার গান যাঁহারাই রচনা কাঁরয়াছেন 
তাঁহারাই আট দিন ধাঁরয়া গাঁহবার মত পালা রচনা কাঁরয়াছেন। দনে (দুই 
বেলায়) দুইটি কাঁরয়া পালা, আট দিনে মোট ষোলটি পালায় সব গান 'বিভন্ত। 
দেবী এখানে ব্রতের বিধান নিরে'শ কাঁরয়া বাঁললেন-_ 
আরে ঝিয়ে খল্লনা মাঁঙ্গয়া লহ বর। 
যেই বর চাহ দিব অরণ্য ভিতর ॥ 
দেখা যাইতেছে যে খল্লনা বনে ছাগল চরাইতে গিয়া অন্যান্য মেয়েদের ব্রত 
কাঁরতে দেখিয়া ব্রত শাখয়া আসল । ঘরে বাঁসয়া প্রাত মঙ্গলবারে সে গোপনে 
এই সর্বমঙ্গলার ব্রত করিত। স্বামী ধনপাত সদাগর বাঁড় 'ফাঁরয়া আসলে 
খুলনার বিরুদ্ধে স্বামীকে উত্তোজত কারবার মানসে সপত্রী লহনা সাধুকে 
গোপনে গিয়া বালয়াছিল-__ 
সদাগর, তোমায় আমায় আছে কিছ বিরল কথা। 
তোমার মোহনী বালা শক্ষা করে ডাইঁন কলা 
নিত্য পূজে ডাঁকিনী দেবতা ॥ 
"হম ঝাঁর জলগর্ভা উপরে দীঘল দূরবা 
.... অন্ট শালিতণ্ডুল অল্তরে। 
মস্তকে চন্দন চুয়া কুঙ্কুম কস্তূরী গুয়া 
পূজে প্রাতি মঙ্গল বাসরে ॥ 
আমান্ন নৈবেদ্য দাধ ফল পুষ্প নানাবাঁধ 
অগুরু চন্দন ধূপ ধুনা। 
দয়া জয় শঙ্খধনি বধূ পূজে একাকিনী 
বন্ধুজনে করে কাণাঘুণা ॥ 
বাঙলাদেশের ভ্রয়োদশ চতুর্দশ পণচদশ শতকে এইসব সদাগর বাঁণক্‌- 
সম্প্রদায়ই সমাজপাঁত 'ছিলেন। আর ইহারা ছিলেন শৈব। চাঁদ সদাগর যেমন 
শুলপাঁণিকে ছাঁড়য়া 'লঘুজাতি কানি'-_অর্থা সমাজের আত 'নম্নস্তর হইতে 
উদ্ভূতা &ঁ মনসা দেবীকে িছৃতেই পূজা কারিতে চাহেন নাই, ধনপাঁতি সদাগরও 
তৈমনই 'সংহলের বন্দীশালায় বাঁসিয়া বালয়াঁছলেন-__ 
যদ বন্দীশালে মোর বাহিরায় প্রাণী । 
মহেশ ঠাকুর বিনা অন্য নাহ জানি॥ 


১৮০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


এই সমাজপাঁতি শৈব সদাগরের নিকটে স্বীকতি লাভ কাঁরতে মেয়োল ব্লতের দেবা 
সর্বমগ্গলাকে পৌরাণিক হর-গৃহিণী পার্বতশ চশ্ডিকার সাহত এক এবং আভন্না 
হইয়া উঠিতে হইয়াছে । মেয়েলি 'মঙ্গলা"-দেবী চশ্ডিকার সাঁহত আভন্না হইয়াই 
নাম গ্রহণ করিলেন 'ঙ্গল-চ্ডিকা”। তৎকালীন সমাজধর্মের মধ্যে সেই মেয়েলি 
লৌকিক ধর্মের যে ক্লমপ্রাধান্যলাভ তাহারই লৌকিক হীতহাস মঙ্গলকাব্যের এই 
কাহনীর মধ্যে নিহিত। 

চন্ডী-মঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয় কাহনী হইল কালকেতু ব্যাধের কাহিনী । 
আমরা আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গে ইহাকে দ্বিতীয় কাঁহনী বাঁলতেছি; 
চন্ডী-মঞ্গল কাব্যগুলিতে এই কাহিনীই প্রথম কাহিনী । কালকেতু-কাহাননর 
মধ্যে আবার দোঁখতেছি, ভ্রয়োদশ চতুর্দশ পণ্চদশ শতকে বাঙলাদেশের আত 
মশ্র-প্রকৃতির হিন্দুধর্মের মধ্যে ব্যাধ-জাতীয় আদম জাতিগ্ালর 
প্রচালত দেবীগণও কি কাঁরয়া সমাজের উচ্চস্তরে আত্মপ্রকাশ করিয়া 
উচ্চস্তরে স্বীকৃতা চন্ডদেবীর সাহত আভিন্না হইয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্য দিয়া 
চণ্ডীদেবীর মর্তেয পূজাপ্রচারের ইতিহাস দেখি না, সে ইতিহাস তো সংস্কৃতে 
1লাঁখত পুরাণগুলির মধ্যেই দেখিয়া আসিয়াছি। এখানে দেখিতোছ ননচ ব্যাধ- 
জাতির মধ্যে প্রচালতা দেবীর মর্তে্য পূজাপ্রচারের ইতিহাস। এই হাঁতহাস 
আসলে বাঙউলাদেশের একটা সমাজ-ববর্তনের ইতিহাস। বাঙলার রাট্-অণ্ল 
আজিও বহু প্রকারের আঁদম-আধবাস-অধ্যাষত। এই আদম আঁধবাসগণের 
'বাভন্ন সময়ে 'বাভন্নভাবে অভ্যর্থান ঘাঁটয়াছে। সেই অভ্যুঙ্থানের মধ্য "দয়া 
বাঙলার জাতীয় জীবনের 1ভতরে তাহারা যেমন যেমন আঁবচ্ছেদ্য অংশ ৰা 
উপাদান বাঁলয়া স্বীকৃত হইতে লাগল তাহাদের দেব-দেবীগণও তেমনই উচ্চ- 
কোট হন্দগণের দেব-সমাজেও স্বীকৃতি লাভ কারতে লাঁগলেন। 
সেই স্বীকৃতিলাভের ভিতর দিয়াই আঁদম-অধিবাঁসগণের দেব-দেবীগণও 
পৌরাণিক দেব-দেবীগণের সঙ্গে নানাভাবে মিলিয়া মিশিয়া আভন্ন হইয়া উাঠতে 
লাগিলেন। 

. স্কবালকেত্‌ ব্যাধের উপাখ্যানে সেই সমাজবিবর্তন ও তদনূচারী ধর্মীববর্তনের 
ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে । কালকেতু রাট-অণ্চলে একটি পশু-হিংসক আতি 
নশচজাতির লোক : পুরুষানূক্রমে তাহাদের পুরুষেরা গভীর বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়া 
তাীর-ধনৃক-পরশু দ্বারা পশু শিকার করিত, আর মেয়েরা সেই পশুর মাংস, 
চামড়া, নখ-দল্ত প্রভৃতি বাজারে বিক্রী কাঁরত। এই তাহাদের দৈনান্দন জীবনের 
সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এই-জাতীয় একটি ব্যাধের চিরকাল দরিদ্র থাকিবারই কথা; 
পিন্তু কালকেতু তাহার মধ্যে ব্যাতরুম_তাহার অমিত দেহশন্তি তাহাকে প্রচুর 
ধনের বর দান করিল। ধন-সম্পান্তর মালক হইয়া সে বন্য প্রদেশের মধ্যেই 
রীতিমত নগর পত্তন করিয়া বাঁসল। শিয়রেই ছিল সামন্তরাজ, শীশয়রে কাঁলঙ্গ- 


বাঙলা মঞ্গল-কাব্যে দেবী ১৮১ 


রাজা বড়ই দুর্বার (মুকুন্দরাম); তিনি প্রথমে ইহা কিছুতেই বরদাস্ত করিতে 
পারিলেন না; কি.করিয়াই বা বরদাস্ত করেন-_ 
পশু বাঁধ ভ্রমে বন অকস্মাৎ পাইয়া ধন 
গুজরাট হৈল হেমময় ।_দ্বিজ রামদেব 

লঘ,র এই হঠাৎ বাড়বাড়ন্ত নিতান্তই অসহ্য; তাই প্রাতপাত্তপালী উদীয়মান 
ব্যাধসর্দার কালকেতুকে শায়েস্তা কারবার জন্য তিনি সর্বশান্ত প্রয়োগ কারলেন। 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়ত বুঝিতে পারলেন, অর্থনোতিক পাঁরবর্তনহেতু এই-যে 
সমাজ-পাঁরবর্তন ইহাকে শেষ পযন্তি স্বীকার কাঁরতেই হইবে; তাই কালকেতুকে 
নানাভাবে বিপর্যস্ত এবং লাঞ্চত করিয়াও শেষ পযন্ত তাহার সঙ্গে একটা বাঁন- 
বনা করিয়া লইতেই হইল। 

কালকেতু অর্থলাভ করিয়াই সমাজ-স্বীকীতি লাভ কাঁরতে পারে নাই; প্রথমে 
সে বন কাঁটয়া পত্তন কাঁরল যেই নগরের বর্ণীহন্দুসমাজ সেই নগরের আঁধবাসী 
হইতে স্বীকার করে নাই । তখন তাই মন্ডলের সহায়তা গ্রহণ কারিতে হইয়াছে, 
তাহাকে 'কানে দিব কনক-কুণ্ডল'-এই লোভ দেখাইতে হইয়াছে। শুধু তাহাই 
নয়, আরও অনেক সুযোগ-সবিধার লোভ-_ 


আমার নগরে বৈস যত ইচ্ছা চাষ চষ 
[তিন সন বাঁহ 'দিহ কর। 

হাল প্রাতি দিবে তঙ্কা কারে না কারিহ শঙ্কা 
পাট্টায় নিশান মোর ধর॥ 
[ডিাহদার নাহি দিব দেশে। 

সেলাম বাঁশগাঁড় নানা বাবে যত কাঁড় 


নাহি নিব গুজরাট বাসে 0১৪ 

এঁদকে কলিঙ্গ-রাজ্যেও আকস্মিক ্লাবনের সুযোগ পাওয়া গেল: সেই সুযোগে 
বন কাটিয়া বাঘ তাড়াইয়া দেখিতে দোঁখতে ব্যাধের নেতৃত্বেই গুজরাট নগরের 
পত্তন হইয়া গেল। 

চণ্ডী-মঞ্গল-বার্ণত কালকেতু-প্রাতিষ্ঠিত এই গুজরাট নগর এবং "শয়রে'র 
কলিঙ্গ-নগর সম্বন্ধে ভয় পাইবার কোনও কারণ নাই; ইহার সাহত ইাঁতিহাস- 
প্রাসদ্ধ গুজরাট-দেশ বা কালিগগ-দেশের কোনও যোগ নাই; উভয় দেশই যে 
পশ্চিমবঙ্গের রাট-অণ্চলে অবস্থিত ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কারণ নাই। 
পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়-অণ্চলের কয়েকাঁট বন্য অণ্টলকেই সাঁহত্যে মাহমান্বিত কাঁরয়া 
তুলিবার জন্য কবিগণ ইতিহাস-প্রাসদ্ধ গুজরাট, কলিঞ্গ প্রভৃতি গালভরা নাম 


১৪ মুকুন্দরাম, কালকেতু-উপাখ্যান, িশ্বাবদ্যালয় সংস্করণ । 


১৮২ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


দিয়া লইয়াছেন। দ্বিজ মাধব, মুকুন্দরাম বার বার এ-কথার উল্লেখ করিয়াছেন যে 
দ্বিজ রামদেব কংস-নদীর ভৌগোলিক তাৎপর্য না বুকবিতে পারিয়া ইহাকে 
“কংস সরোবর' করিয়াছেন। এই কংস-নদীর তীরেই কলিঙ্গরাজ মহাসমারোহে 
দেবীর পৃজা করিয়াছলেন। সূতরাং কাঁলঙ্গ-রাজ্য কংস-নদীর অণ্চলভূমি বাঁলয়া 
মনে হয়। আবার দেখি, এই কংস-নদীর তাঁরেই দেবী পশহগণের নিকটে দর্শন 
দয়া পশুগণের (বন্য অধিবাসিগণের ?) পূজা গ্রহণ করিয়াছেন। মুকুন্দরাম 
বাঁলয়াছেন, ণবজুবনে' পশুগণ দেবীর পূজা 'দয়াছল; এই 'বিজ2বনও কাংস- 
নদীর তারে । কালকেতু যে গুক্তরাট-নগর পত্তন করলেন তাহা কািঙ্গ-র 
হইতে আতিশয় দূরবত' নহে . কারণ, পশয়রে কলিষ্গরাজ'। গুজরাট রা 
একাটি বন, 'বসাহ রাজ্য গুজবাট বন' (মূকুন্দরাম)। এই গুজরাটের বনের ঝড় 
বড় বৃক্ষ সব পেলায়ে ভাঁঙ্গয়া' মাধব) নৃতন নূতন ঘর 'তোলাইয়া' যখন নগর 
পত্তন হইল তখন 'হাদলপুর হোতে আইল প্রজা ষোল শয়ে' মোধব); কালকেতু 
চন্ডীপুরে দিয়া থানা কাটিয়া গহন খানা গড় কারিল চারিভিতে' (মাধব)। 
চণ্ডী-মঞ্লের কবিগণের বর্ণনা পাঁড়লেই বেশ বোঝা যায় গুজরাট হইতে 
কাঁলষ্গদেশ বোঁশ দূরবতর্শ নহে । আমরা দোঁখতে পাই, ভাঁড়ু দত্ত যোদন কাল- 
কেতুর দরবারে অপমানিত হইল তাহার পরের 'দিনই-_ 


মিথ্যাবাক্যে রমণীরে করিয়া প্রতীত। 
বাড়ীর গোধার জলে ডুব দিলেক ত্বারত ॥ 
দেয়ানেতে যায়ে ভাঁড় মনে নাঁঞ হেলা । ' 
চুর করি লইলেক ফুল কচাকলা॥ 
ভেট সজ্জা লয়ে ভাঁড়ু কার পাঁরপাটি। 
বাড়ীর বার্তা শাক তুলি বাঁন্দলেক আঁট ॥ 
বীরের খাসি লইয়া ভাঁড় দেয়ানেতে যায়ে । 
তারকপুর সিঙ্গাপুর ত্বরায়ে এড়ায়ে ॥ 
বিনোদপুর এড়াইয়া যায় চণ্ডীর হাট। 
উপনীত হইল গিয়া যথা রাজপাট ॥ 
ভেট সজ্জা থুইয়া ভাঁড়ু যায়ে একু ভাগে। 
দণ্ড প্রণাম কৈল ভূপাঁতর আগে ॥--দ্বিজ মাধব 


কেতুর দরবারে যাই বলিয়া ভাঁড়ু দত্ত একেবারে কলিঙ্গরাজার দরবারে শিয়া 
উপস্থিত হইল ; এই কলিষ্গ-রাজ্যেরও দূরবতারঁ কোনও বিরাট রাজ্য হইবার কথা 
নহে; আর কচিকলা বাথুক্লা শাকের ভেট লইয়াই যে রাজার দরবারে একেবারে 


বাঙলা মগ্গল-কাব্যে দেবা ১৮৩. 


সোজা গিয়া ওঠা যায় সে রাজারও পরিচয় মোটামুটি আঁচ করা কম্টকর নয়। 
মূকুন্দরামের বর্ণনায়ও দেখতে পাই-_ 
দাঁক্ষণে বিজয়ীপুর বামে গোলাহাট। 
সম্মুখে মদনপূর সওয়াকোশ বাট ॥ 
রাজার সভায় গিয়া হৈল উপনীত । 
প্রণাম কাঁরয়া ভেট রাখে চাঁরভিত॥ 
ভাঁড় দত্ত খন কলিঙরাজকে গিয়া কালকেতুর খবর সব পেণছাইয়াছিল তখন 
সে বাঁলয়াছে-_ 
দন গোঁয়াও মিছা কার্ষে মন নাহ দেহ রাজ্যে 
চোর খণ্ড না কর বিচার ॥ 
কাননে বাঁধয়া পশু উপায় করিত বসু 
ফলললরা বোঁচত মাংস হাটে। 
কালকেতু রাজা গুজরাটে ॥_ মুকুল্পরাম 
ইহা পাঁড়লে মনে হয়, কালকেতু কলিঙ্গ-রাজেরই প্রজা ; কালঙ্গারাজেরই আঁধকার- 
ভুন্ত বনে সে নীচ ব্যাধজাতিভুত্ত ছিল। সেই বন-প্রদেশে “রাতারাতি বড়লোক' 
হইয়া সে-যে কখন 'নজেই আবার রীতিমত ভূম্যাধকারণ হইয়া বাঁসয়াছে কাঁলিগ্গ- 
রাজা তাহা কিছুই টের পান নাই। সহসা টের পাইবার কথাও নহে- সমস্ত 
অণ্টলাটই একটি বিরাট বন্য অণ্ুল. তাহার মধ্যে কে কখন বিত্তশালী এবং 
শন্তশালী হইয়া কোন্‌ বনে বড় বড় গাছ কাঁটয়া বাঘ মারিয়া নগর-পত্তন করে, 
কেহ আসিয়া সংবাদ না দিলে কে তাহার সন্ধান রাখে ? 
আসলে বেশ বোঝা যাইতেছে, কলিঙ্গ গুজরাট সব দেশই হইল রাঢ়ভূমির 
কংস-নদীর বেতমান কাঁসাই নদশ) তাঁরবতণ একটি প্রকাণ্ড বনাণ্চল। এই 
বিরাট বনভূঁমতে বিভিন্ন কালে 'বাভন্ন আদম জাতির ভিতরকার বীরগণ প্রবল 
হইয়া উঠিয়া বন কাঁটয়া নগর-পত্তন কাঁরয়াছেন, ইহাই এই অণ্লের সাধারণ 
ইতিহাস। এই নগর-পত্তন-ব্যাপারে বর্ণীহন্দুগণের প্রাতনিধিস্থানীয় সামল্ত- 
রাজগণ এবং আদিবাসিগণের প্রাতিনাধিস্থানীয় বীরগণের মধ্যে সংঘর্ষ বহুবার 
দেখা 1দয়াছে; সেই সংঘর্ষ ও 'মলনের ভিতর দিয়াই এ অণ্লের 'মশ্র সমাজ- 
জীবন, রাম্ট্র-জীবন ও ধর্ম-জাীবন গাঁড়য়া উঠিয়াছে। কাঁলঙ্গরাজ যে তৎকালীন 
বর্ণাহন্দুর প্রাতানাধস্থানীয় একজন ক্ষুদ্র সামন্তরাজ তাহার পরিচয় তাহার 
রাজসভার বর্ণনার ভতরেই আছে । কালকেতুকে ধারয়া আনতে কলিঙ্গরাজ লোক- 
লস্কর পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; ণদবা অবশেষে কোটাল প্রবেশে কলিষ্গ।" তখন-__ 
বার দয়া বসিয়াছে কলিজ্গ-ভূপাল। 
রাজার দাক্ষণে বৈসে বিজয় ঘোষাল ॥ 


১৮৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহতা 


বামাদকে মহাপাত্র নরাসংহ দাস। 

সম্মুখে পাঠক চন্দ পড়ে ইতিহাস! 

রাজার সভাতে বৈসে সুপঁ্ডিত ঘটা । 

পরিধান পীীত-বাস ভাল-জ্নাঁড় ফোঁটা ॥--মুকুন্দরাম 
বাঁলয়াছিলেন__ 

ছুত্যে না যুয়ায় বেটা আত নচ জাতি। 

সভামাঝে বাঁসয়া কথার দেখ ভাঁতি ॥ 

কোন সাধূজনে বাঁধ নিলি বেটা ধন। 

মোরে না কাঁহয়া বেটা কাটাইলি বন ॥-_-মুকুন্দরাম 


ভাঁড়ু দত্তও আসিয়া কলিঙ্গরাজের নিকটে যখন কালকেতুর বিরুদ্ধে আভিযোগ 
জানাইয়াছিল তখনও কলিঙ্গরাজের জাত্যাভিমান ডীঁদুন্ত কারবার চেস্টা দোখ-_ 


নবেদহং নরনাথ কর অবধান। 

রাজ্যেত বাঁণক হইল ব্যাধ বলবান॥ 
গোপতে সৃজল পুরী গুজরাট নগরে। 
ব্যাধ-নন্দন হইয়া ছন্র ধরে শিরে ॥- মাধব 


এই বর্ণাহন্দু কলিঙ্গ-ভূপাতির প্রাতিষ্ঠিত বা পূজিত এক দেবীর কংসাই- 
অণুলে প্রাসাম্ধ ছিল, এবং কংস-নদীর তাঁরে দেবীর একি প্রাসম্ধ মান্দর ছিল 
বাঁলয়া মনে করি। বর্ণীহন্দু-পৃজিতা বলিয়া দেবী পৌরাণিক চাণ্ডিকা বাঁলয়াই 
প্রাসম্ধা ছিলেন। কালকেতু যে বন্য ব্যাধ-জাতির প্রাতিনাধ তাহাদের মধ্যেও 
তাহাদের নিজেদের এক দেবী ছিলেন; কালকেতুর সমৃদ্ধি ও প্রীতপাস্ত-লাভের 
সঙ্গে এই দেবীও স্বাভাবিকভাবেই কতকটা প্রচারলাভ কারলেন। কালকেতুর 
গৃজরাট-নগরে যে-সকল বর্ণাহল্দ; বসতি স্থাপন কাঁরল তাহাঁদগকে এই 
বন্য ব্যাধ-পৃজিতা বা বনের অধিবাসী 'পশহগণ-কর্তক পৃজিতা দেবীকেই দেবা 
বালা গ্রহণ কাঁরতে হইল । পশুগণ-পূজিতা এবং কালকেতুর বরদান্লী এই 
দেবী “কে? সবগ্ীল চন্ডী-মগ্গলেই দেখিতে পাই, এই দেবী স্বর্ণ গোধিকা 
রূপ ধারণ করিয়া বনে ব্যাধ কালকেতুর নিকটে ধরা 'দয়াছিলেন। ব্যাধ কালকেতু 
মৃগয়ার িকার-রূপেই স্বর্ণগোধিকাকে গৃহে লইয়া আসল; কালকেতুর 
অসাক্ষাতে কালকেতুর গৃহেই স্বর্ণগোধিকা অপরুপ দেবীমার্ত ধারণ 
কারলেন। মোটামুটি তাহা হইলে দেখিতে পাইতেছি, এই দেবীর যোগ 
গোধিকার সাহত। ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। পুরাণগৃলির 
মধ্যে অত্যল্ত অর্বাচীন পুরাণ, বৃহদ্ধর্ম-পুরাণে গোধিকারূপে দেবীর কালকেতু 
ব্যাধকে ছলনা করিবার উল্লেখ দেখা যায়। এই শ্লোকে ধনপাঁত সদাগর-কর্তৃক 


বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী ১৮৫ 


কমলে কামিনী দর্শনের উপাখ্যানেরও আভাস পাই ।-" কিন্তু এই শ্লোক হইতে 
যে বাঙলা কাব্যে কালকেতু ব্যাধ বা ধনপাত সদাগরের কাহিনীর উদ্ভব নয়, 
বরং বাঙলা কাব্যের গল্পাংশ হইতেই শ্লোকাঁটির উৎপাত্তর সম্ভাবনা, এ-বষয়ে 
আজ আর কোনও মতদ্বৈধ নাই । পুরাণ-তন্তাদ শাস্তে দেবীর সাহত গোধিকার 
সম্পকের কথা অন্যভাবে দেখিতে পাওয়া যায় কাঁলকা-পুরাণে ও বশ্বসার- 
তন্তে। “কালিকা-পুরাণে চ্ডিকার প্রীতির জন্য গোধা বালদান করার উপদেশ 
পাওয়া যায়। িশবসার-তন্তের পণ্ম পটলেও বলা হইয়াছে যে, গোধা-মাংসে 
গৃহ্যকাল তুষ্টা হন।”১ উীন্তগৃঁল কিপিং বিরোধী হইলেও ইহার ভিতর 
দিয়া মোটামুটিভাবে দেবীর সাহত গোধার একটা যোগ দৌখতে পাইতোছ। 
এই গোধার সাঁহত দেবীর যোগের স্পম্ট প্রমাণ মালতেছে বাঙলাদেশে প্রাপ্ত 
কতকগুলি প্রস্তরমৃূর্তির মধ্যে। সাধারণতঃ এই, মৃর্তিগুলিব নিম্নদেশে একট 
গোধামূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মৃর্তিগুলি খাঁম্টীয় দ্বাদশ শতকের 
কাছাকাছির বলিয়া পঁণ্ডিতগণ মনে করেন। মালদহে প্রাপ্ত এই-জাতীয় একটি 
মূর্তি প্রাচীনতর বাঁলয়া পাঁণ্ডতগণের আভিমত। প্রস্তরমার্তর মধ্যে যেমন এই 
গোধা-সমন্বিত দেবার সাক্ষাৎ পাই, তেমনই সংস্কৃতে লাখত কিছু ছু 
প্রতিমা-নির্মণ-গ্রন্থে এই গোধা-সমন্বিত দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। জৈন 
মূর্তিশিল্পেও গোধা-বাহনা গোৌরীমূর্তি পাওয়া যায়। সেই দেবীর ধ্যান 
এইর্‌প-“গোরীং দেবীং গোধাবাহনাং চতুর্ভূজাং বরদ-মুষল-যৃত-দক্ষিণকরাং 
অক্ষমালাকুবলয়ালঙ্কৃত-বামহস্তাম 1৮৯৭ 
গোপীনাথ রাও তাঁহার 81610610705 01 1711700 100100£911)5 গ্রন্থের 

পারাশল্টে প্রাচীন মৃর্তীশলপ-সম্বন্ধে গ্রন্থ 'রুূপ-মণ্ডন" হইতে যে 'প্রাতিমা-লক্ষণ' 
উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়**__ 

গোধাসনা ভবেদ্‌গৌরী লঈলয়া হংসবাহনা 
প্রাতিমা-লক্ষণে আরও দেখা যায়,_ 

অক্ষসনত্রং তথা পদ্মম্‌ অভয়ং চ বরং তথা । 

গোধাসনাশ্রতা মূর্তি গৃহে প্জ্যা শ্রিয়ে সদা॥ 

এই গোধাসনা বা গোধা-বাহনা অথবা অন্যভাবে গোধা-যাস্তা দেবীর প্রসঙ্গে 


৯৫ ত্বং কালকেতু-বরদা চ্ছলগোধিকাসি 
যা ত্বং শৃভা ভবাঁস মঞ্গলচন্ডিকাখ্যা । 
শ্রীশালবাহননৃপাদ বাঁণজঃ স্বসৃনোঃ 
রক্ষেহম্বুজে করিচয়ং গ্রসতী বমল্তশ (3 )॥ 
১৬ শ্রীসৃধীভূষণ ভট্রাচার্য, মঞ্জালচন্ডণর গশত, ভূমিকা, পৃ. ২৭০ 
৯৭ [ঠ, 0. 131১9169019919, লা 1097077%79, পূ. ১৭২) শ্রীসধাভূষণ 
ভট্টাচার্য কর্তক পূর্বোন্ত ভাঁমিকায় উদ্ধৃত 
৯ ডন্তর আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মিরার ইাতহাস, পু. ৩৫২। 


১৮৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


শ্রীৃত সুধীভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয় একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য তথ্যের প্রাতি 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। “মধ্যপ্রদেশের কয়েকটি আদম জাতি 
এখনও গোধাকে কুলকেতুরূপে (090009) পূজা কাঁরয়া থাকে ।”৯ এইখানেই 
সব জানসাঁটর মূল-সত্যের আভাস পাওয়া যায় বাঁলয়া মনে কাঁর। যে-সকল 
আদম জাতির মধ্যে গোধা ছিল কুলকেতু তাহাদের মধ্যে প্রচলিত দেবীই ক্লমে 
ক্রমে নানা ভাবে গোধাযুস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার পরে আর্ধ-অনার্য সব 
দেবীই যখন এক দেবী হইয়া উঠিতে লাগলেন তখন গোধা-কুলকেতু-জাতি- 
গুলির দেবীই গোধাসনা গোৌরীর্‌পে সংস্কৃত প্রাতিমা-লক্ষণে স্থান পাইলেন। 
ব্যাধ কালকেতু এই গোধা-কুলকেতু-জাতিভুন্ত বালয়া মনে কাঁর। 'যাঁন।এই 
জাতির মধ্যে আরাধ্যা দেবী ছিলেন, তিনি স্বাভাবিকভাবেই গোধাশ্রিতা ; 
গোধাশ্রতা দেবীই কবি-কম্পনায় রৃপাল্তর গ্রহণ কাঁরয়াছেন বনমধ্যে স্বর্- 
গোঁধকা মৃর্তিতে। কালকেতু বনমধ্যে আকাঁস্মকভাবে ধনপ্রাপ্ত হইয়া থাকতে 
পারে, সে তাহার কাঁয়ক পারশ্রমেও অপ্রত্যাশিত ধনৈশ্বর্য লাভ কারয়া থাকতে 
পারে। যেরূপেই হোক, অপ্রত্যাশত ধনৈশ্বর্য-প্রাতিপান্ত-লাভ ঘাঁটলে তাহা যে 
কোনও দেবীর অন:গ্রহেই ঘাঁটয়াছে, এই বিবাস আমাদের সমাজের মধ্যে বর্তমান 
কালেও প্রচুরভাবেই দেখিতে পাই । সে-সব ক্ষেত্রে নৃতন করিয়া আনুজ্ঠানিক- 
ভাবে কোনও দেবীর প্রতিষ্ঠার ও অত্যন্ত জাঁকজমক-সহকারে তাঁহার পূজা- 
প্রচারের ইতিহাস বর্তমান কালেও দেখিতে পাইতেছি। কালকেতুর ক্ষেত্রেও 
তাহাই ঘাঁটয়াছল। 

এদিকে শিয়রেই রহিয়াছেন কাঁলিঙারাজ-প্রাতিষ্ঠিত কংস-নদীর তীরবতাঁ 
'দেহরা'় বর্ণীহন্দুগণ-স্বীকৃতা এবং পুজিতা চণশ্ডিকাদেবী; কলিঙ্গরাজ- 
প্রতিষ্ঠিত সেই প্রসিদ্ধা দেবী এবং নাচ ব্যাধকুলজাত গোধা-কুলকেতু-সমন্বিত 
কালকেতুর আরাধ্যা গোধাশ্রতা দেবী যে একই দেবী, সমাজে সেই যুগে এই 
সত্যটি বিশেষভাবে প্রচারিত এবং স্বীকৃত হইবার প্রয়োজন ছিল। সেই 
স্বীকৃতির ইীতহাসই দেখি চস্ডী-মঞ্গলের কালকেতু-উপাখ্যানে। সমাজ-জশীবনে 
কান্ধকেতু ব্যাধ অর্থবলে ও প্রাতিপাক্ততে এমনভাবে মাথা নাড়া দিয়া উঠিল যে 
তখন তাহাকে স্বীকৃতি দিয়া বিরাট সমাজদেহের্‌ মধ্যে তাহার স্থান কারয়া 
দেওয়া ছাড়া আর উপায় ছিল না; তাহাকে যখন সমাজদেহের অচ্ছেদ্য অংশ 
বলিয়া স্বীকার করিতে হইল তখন তৎপূজিতা দেবীকেও সমাজে প্রচলিত 
মহাদেবার সহিত আঁভন্লা বিয়া গ্রহণ করিতে হইল । গোধা-কুলকেতুর আঁদিম- 
জাতিগণ-কর্তক পৃজিতা গোধাশ্রিতা দেবী এইভাবে রাঢ়ের একটি বিশেষ 
অণ্টলের সমাজে ও ধর্মে এক সময়ে ব্যাপক স্বীকৃতি ও প্রচার লাভ করিয়া- 


১৯ প্রাঙন্ত ভূমিকা । 


বাঙলা মঞ্গল-কাব্যে দেবী ১৮৭ 


ছিলেন। কিন্তু সিংহবাহনা দেবীর সর্ব অণ্চলে এবং সর্ব সমাজে এত প্রাস্ধ 
ছিল যে এই গোধা-উপাদান দেবীর ক্ষেত্রে আর তেমন কোনও প্রাধান্য লাভ 
কাঁরতে পারে নাই৷ তাই চণ্ডী-মঙ্গলে দেবীর বনমধ্যে এই গোধিকা-রৃপধারণের 
এবং কালকেতুর গৃহে আঁসয়া আবার অপরূপ দেবীমূর্ত ধারণ করিবার 
কাহনীটুকু মান্ই দৌখতে পাইতেছি; আর "বনের পশুগণের সাঁহতও দেবীর 
একটা উল্লেখষোগ্য যোগ দেখিতোছ; অন্যত্র দেবী আমাদের সেই প্রাসিদ্ধা 
হরজায়া পার্বতী-চণ্ডিকা । পরবতরশ কালে আমাদের সাহত্যে এবং 'শল্পে এই 
গোধা-সংশ্লিম্টা দেবীর আর কোন উল্লেখ দোখিতে না পাইলেও বাঙলা কাঁব- 
ওয়ালাগণের গানে দেবীর এই ব্যাধসৃত কালকেতুকে অনগ্রহ করিবার কাহনীর 
উল্লেখ দেখিতে পাই-_যেমন দেখিতে পাই শ্রীমল্ত সদাগরকে মশানে দেখা দয়া 
অন/গ্রহ কারবার কাঁহনণী 1২০ 
চন্ডী-মঙ্গল কাব্যগুলির ভিতরে ধনপাঁতি সদাগরের কাহিনীর মধ্যে দেবীর 
, আর-একটি রূপের উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহা হইল দেবীর “কমলে কাঁমনী' 
রূপ। ধনপতি সদাগর এবং তৎপূত্র শ্রীমন্ত সদাগর এই উভয়েই 'সংহল-গমনের 
পথে সমদদ্রমধ্যে কালদহে' দেবীর এই 'কমলে কামিনী মার্ত দর্শন কারয়াছে। 
সঙ্গের নাবকগণ কেহই এই “কমলে কামিনী" দোঁখিতে পায় নাই, 'সিংহলের রাজা 
আসিয়াও প্রথমে দেখিতে পায় নাই। দ্বিজ মাধবের বর্ণনায় দোখি__ 
কমলেতে কমালনী বসি রামা একাকনী 
গজরাজ ধরে বাম করে। 
ক্ষণেকে উঠাইয়া পেলে ক্ষণে ধরে অবহেলে 
ক্ষণেকে আননে নিয়া ভরে॥ 
মকুনদরামের বর্ণনায়ও দেখি-_ 
অপরূপ দেখ আর ওহে ভাই কর্ণধার 
কামিনী কমলে অবতার । 
ধরি রামা বাম করে সংহারয়ে করিবরে 
উগ্রারিয়া করয়ে সংহার! * 


27 
তার ঘরে ।-_ লালু-নম্দলাল, প্রাচঈন কবিওয়ালার গণত 
ভাবতে 
ধোরোছিল ব্যাধের ছেলে 
কালকেতু তোমায় ।-_ নশলমশি পাটুনশ, এ 
তম গুণে সাধনাসিদ্ধি, সত্য জানা গেল; 
জান তম গুণে তরে গেল, 
কালকেতু ব্যাধের ছেলে 1--কানাই। এ 
একবার মূখে দূর্গা বলে কালকেতু ভোর চরণ পেলে ।-_বসিকচন্দ্র রায়, 
শান্ত পদাবলণ, কাঁলকাতা 'বশ্বাঁবদ্যালয় 


১৮৮ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


দ্বজ রামদেব বর্ণনাকে আরও একট; বস্তাঁরত করিয়াছেন__ 


কমল কোরকদলে কামনী বাঁসয়া হেলে 
গজরাজে সংহারে পাঁদ্মনী। 

ক যে দেখ অপরূপ বদরে আন্ধার বুক 
যেন দোঁখ হমালয়-নান্দনী ॥ 

কমলে কমলমুখা কমল যুগল আঁখ 
কমালন কমলতরঙ্গে। 

পাকাইয়া করিবরে গর্জে রামা হৃহুজ্কারে 
পোঁখ মন পড়ে মন ভঙ্গে॥ 

খেনে করিরাজ ধার খেনে পাছারয়া মার 


খেনে খেনে গগনে উতারি। 
ও কী বিস্তাঁরয়া আত ও ক ধরে মুখ পাতি 
ও কী কি কমলে-কুমারী ॥ 

এই 'কমলে কামিনী'র উপাখ্যান পরবতা কালে বেশ জনাপ্রয় হইয়া 
উঠিয়াছিল। ইহাকে অবলম্বন কাঁরয়া যাত্রা-পাঁচালণ গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। 'এই 
যে ছিল কোথা গেল কমলদলবাঁসনী' গানাট 'িছুদন পূর্ব পর্যন্তও গ্রাম্য 
গায়কগণের মুখে খুব শোনা যাইত । মধুসূদন 'কমলে কামনী' লইয়া সনেট 
লিখিয়াছেন। পরবতরশ কালের অনেক কাঁবও এই কাঁহনীর কাব্যময় ব্যাখ্যা 
দয়া কবিতা রচনা করিয়াছেন । 

চণ্ডী-মঙ্গল-বার্ণত এই কমলে কামিনী উপাখ্যান গজ-লক্ষনীর  কংবদন্তশ 
অবলম্বন করিয়া গাঁড়য়া উঠিয়াছে। এই গজ-লক্ষযীর মতি আতি প্রাচীন; 
কন্তু পূর্বভারতে কোন যুগেই ইহার তেমন কোন প্রাসাদ্ধি দেখিতে পাই না; 
ইহার প্রাসদ্ধি দাক্ষণ-ভারতে এবং দক্ষিণ-পশ্চম-ভারতে । বাণিজাসূত্রে ভারতের 
দক্ষিণ উপকূলে গিয়া বাঙালশগণ এই গজ-লক্ষমীর সাহত পাঁরাচত হইয়া 
বিস্মিত হইয়াঁছলেন, তাহারই কাব্যময় রূপ চণ্ডী-মঞ্গলের এই 'কমলে কামিনী'। 

দঁক্ষণ-ভারতে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম-ভারতে গজলক্ষীর যে মূর্ত খুব 
প্রচালভ তাহা হইল এই--সমুদ্রের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড পদ্ম ফুটিয়াছে, তাহার 
উপরে দন্ডায়মান এই লক্ষনীদেবী ; দুই পাশ হইতে দুইটী হস্তী দুইটি হেমকুম্ভ 
শঠড়ে জড়াইয়া দেবীর মস্তকে সলিল-সিণুন কাঁরতেছে । কোথাও শুধু শংড়ের 
দ্বারা উৎক্ষিপ্ত সলিল সণ্ুন করিতেছে । এই গজ-লক্ষমঈর মূল পরিকল্পনা টিও 
পৌরাণিক কবি-কল্পনা হইতে উদ্ভূত বাঁলয়া মনে হয়। বোদক 'খিলসৃত্ত 
শ্রী-সূক্তেরং১ ভিতরেই আমরা লক্ষ্য কারতে পার শ্রী-দেবী (বা লক্ষনীদেবন) 


২» খগৃবেদের ৫ম মণ্ডলের অন্তে খিলসৃন্তস্থ পণ্চদশটি মন্ত। 


বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী ১৮৯১ 


নানাভাবে পদ্মের সাহত সংঁলম্টা । পুরাণগীলতেও আমরা শ্রী বা লক্ষনীদেবীর 
সাঁহত পদ্মের এই সংম্রব বিশেষভাবে লক্ষ্য কারতে পাঁর। এই শ্রী বা লক্ষ্মী 
সৃষ্টরাপণী; সর্বদেশেই পদ্ম সৃজনীশাল্তর প্রতক-রূপে গৃহীত। এইজন্যই 
ধিষুর নাঁভ-কমলে প্রজাপাঁত ব্রহ্মার অবস্থানের কল্পনা । এইজন্য লক্ষী 
বৈদিক বর্ণনা হইতেই পৌরাণিক ঘৃগ পর্যন্তি পদ্মা, পদ্মাসনা, পদ্মালয়া, কমলা, 
কমলাসনা, কমলালয়া। এই কমল সাঁললোদ্ভূত; সেইজন্যই কি লক্ষমীর 
সমুদ্রোদ্ভব কল্পনা করা হইয়াছে? আমরা বোদক শ্রী-সূন্তেই লক্ষ্য কারতে 
পার, লক্ষমী পদ্মা, পদ্মবর্ণা, পদ্মোথিতা, আবার "আর । বিষফু-পুরাণে সমদুদ্র- 
মল্থনের ফলে এই শ্রী-দেবীর আঁবর্ভাবের বর্ণনায় দৌখি-_ 

ততঃ স্ফুরৎকান্তিমতাঁ বিকাঁসকমলে 'স্থতা । 

শ্রীদেবী পয়সস্তস্মাদুখিতা ধৃতপন্কজা ॥ 


গঙ্গাদ্যাঃ সারতস্তোয়েঃ স্নানার্থমপতস্থিরে ॥ 

দিগৃগজা মেহপান্রস্থমাদায় বিমলং জলম। 

স্নাপয়াণ্থাকুরে দেবীং সর্বলোকমহেশ্বরীম্‌ 0২২ 
তখন 'বকাঁশত কমলে 'স্থতা পদ্মমালাধাঁরণী স্ফুরংকান্তিমতঁ শ্রীদেবী সেই 
জল (েমুদ্রবারি) হইতে উীখতা হইলেন ।...তখন গঞ্গাঁদ নদীসমূহ 'বাবধ 
জলের দ্বারা দেবীর স্নানের জন্য উপাস্থিত হইলেন । দিগ্‌গজগণও হেমপান্রস্থ 
1বমল জল লইয়া সেই সর্বলোকমহে্বরী দেবকে স্নান করাইয়াছল। 

আমাদের মনে, হয়, এই-জাতীয় কাঁবত্বময় বর্ণনা হইতেই গজ-লক্ষনীর 

পাঁরকজ্পনা গণড়য়া উঠিয়াছে। এই গজ-লক্ষনী-পাঁরকল্পনার বস্তারেই দেখিতে 
পাই, কমলাঁস্থতা দেবী দুই হাতে করা লুফিয়া খোলতেছেন; একবার তাহাকে 
গ্রাস করিতেছেন, আবার তাহাকে মুখ হইতে উদগীর্ণ করিয়া দিতেছেন (গ্রসতী 
বমল্তন)। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতে পারি শ্রী-সূক্তে দেবীকে "পুজ্কারণীং' বলা 
হইয়াছে ।২০ “পৃজ্কর' শব্দ গজশ্*্ডাগ্রবাচক। আর-একটি পৌরাণিক তথ্যের 
প্রতিও দৃম্টি আকর্ষণ করিতেছি। পুরাণে অঘটন-ঘটন-পটায়সর বিষ্ণু মায়ার 
প্রসঙ্গে স্থানে স্থানে বলা হইয়াছে যে. এই দেব সদেবাসূর-মানুষ সর্ব জগৎকে 
গ্রাস করেন, আবার সৃজন করেন। কূর্মপ্‌রাণে দেখি 

অনয়ৈব জগৎ সর্বং সদেবাস ব্মানুষম্‌। 

মোহয়াঁম দ্বজশ্রেজ্ঠা গ্রসামি বসৃজামি চ ২৪ 


২২ প্রথমাংশ, ৯ম অধ্যায় 
২০ আর্রাং পুজ্করিণীং পন্টিং ইত্যাঁদ। 
২৪ পূর্বভাগ, ১। ৩৫, বঙ্গবাসণী সং। 


১৯০ ভারতের শাস্ত-সাধনা ও শান্ত সাহ্ত্য 


ইহাই কি দেবীর গজ-ভক্ষণ এবং গজ-বমনের তাৎপর্য? বৃহদাকার হস্তী কি 
এখানে বিরাট বিশ্বব্রন্মাপ্ডেরই প্রতীক মাত্র * পরবতরঠ কালের কবার প্রতাীতর 
প্রহেলিকার-কবিতার িতরেও এই ভাবের আভাস দেখিতে পাই। 

বাঙলা মঙ্গল-কাবাগুলির মধ্যে আঁসয়া দেবীর যত প্রকারের রূপান্তর 
দেখতে পাই তাহার ভিতরে একটি বিশেষ লক্ষণীয় রূপান্তর হইল দেবীর 
লৌকিক রৃপান্তর। পৌরাণক তত্ত্, উপাখ্যান, বর্ণনা, কিংবদন্তী সামাজিক 
উত্তরাধিকার-রূপেই মঙ্গলকাব্যের কবিগণ অনেকখানি পাইয়াছেন। কাহারও 
কাহারও হয়ত পুরাণাঁদর সাঁহত কিছ কিছ প্রত্যক্ষ যোগও থাকিতে পারে। 
উমার হিমালয়-দুহতা-র্‌পে জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মহেশ্বর শিবের সহিত 
তাঁহার বিবাহের আখ্যান মঙ্গল-কাব্যের কাঁবগণ মোটামুটিভাবে 
কুমারসম্ভব-কাব্যের অনুরুপ ভাবেই বর্ণনা কাঁরয়াছে। উত্তরাধিকারস্‌তে প্রা 
এইসব উপাদান অতি স্বাভাবিক ভাবেই মঙ্গল-কাব্যকারগণের রচনায় স্থান 
পাইয়াছে--এইসব উপাদান লইয়া আর পৃথকভাবে বিস্তারত আলোচনার 
তেমন কোনও প্রয়োজন দোখিতেছি না। লক্ষণীয় নৃতন উপাদান হইল সেই 
সেই যুগের মানবীয় উপাদান। মঙ্গল-কাব্যগুলিতে দোঁখতে পাই, কৈলাসবাসী 
যোগেশ্বর শিব ক্রমে ক্রমে বঙ্গবাসী “মাতাল ভোলা'য় রুপান্তাঁরত হইয়াছেন; 
দেবীও সঙ্গে সঙ্গে নিম্নমধ্যাবন্ত পাঁরবারের বেকার মাতাল বৃদ্ধ স্বামীর সুখ- 
দুঃখের ভাগনী বঙ্গবাঁসনী দারিপ্য-লা্ছিতা 'ঘরণী”। হর-গৌরীর এই লৌকিক 
রূপান্তরের আভাস 'বাভ্ন যুগের সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যেই রহিয়াছে; কিন্তু 
সেখানেও দেবার স্বাম-পূুত্র-কন্যা লইয়া ঘর-সংসার লৌকিক গৃহচিন্রকে 
অবলম্বন কাঁরিয়া 'চান্রত হইলেও সেখানে দেবী এমনভাবে শদন-আনে 'দন-খায়'- 
পর্যায়ের নিম্নমধ্যবিত্ত সংসারের সুখদুঃখজালে জড়াইয়া পড়েন নাই। সংস্কৃত 
,বর্ণনাগুলির 'ভিতরে মনে হয় সামায়কভাবে দেবী লৌকিক জালে বদ্ধ হইয়া 
পাঁড়লেও তাঁহার কৈলাস গমনের সম্ভাবনা একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই; 
কিন্তু বাঙাল কাঁবগণ স্থানে স্থানে দেবীকে এমনভাবে বাঙলাদেশের ভাঁড়ার- 
উঠান-রাম্নাঘরের মধ্যে জড়াইয়া ফেলিয়াছেন যে সেখান হইতে ম্যান্তলাভ 
কাঁরয়া পুনঃ কৈলাস প্রবেশের বাঁঝ আর কোনও পথ নাই। 

মূকুন্দরামের চণ্ডী-মঞ্গলে পৌরাণিক বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকেই দেবীর এই 
মানবীয় রূপান্তর আমরা লক্ষ্য করতে পারি। 'বাপের ঘরে' যাইবার অনুমতি 
চাহিয়া সতশরূপে দেবী শিবের নিকট যে বিনাতি জানাইয়াছেন তাহার ভিতরেই 
বাপের-বাঁড়-মুখশ বাঙালী মেয়ের রূপাঁট ফৃটিয়া উঠিয়াছে। দেবী 'শিবকে 
বালতেছেন__ 

পূর্ণ বংসর হইল সাত। 


বাঙলা মঞ্ঞল-কাব্যে দেবী ১৯১ 


. দ্দূর কর অপরাধ পূরহ মনের সাধ 
মায়ের রম্ধনে খাব ভাত॥ 
পর্বত কন্দরে বাঁস নাহ পাট পড়সী 
সীমন্তে বসন্দূর 'দতে সখা । 
একাঁদন কোথা যাই যুড়াইতে নাহ ঠাঁই 
ৃ বিধি মোরে কৈল জল্ম দুঃখী ॥২০ 
কয়েক বংসর একািক্রমে স্বামীর ঘর করিয়া সেই করুণ আকুতি--মায়ের 
বন্ধনে খাব ভাত!' যাগ-যজ্ঞ উপলক্ষ্য মান, লক্ষ্য এ মায়ের হাতের রাল্নাটুকু। 
আবার মায়ে-বিয়ে যেখানে কলহ লাগিয়াছে সেখানেও একেবারে বাঙালী ঘরের 
চত্র। সত দেহ ত্যাগ কারয়া উমার্পে গাঁররাণী মেনকার ঘরে জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছেন। বৃদ্ধ শিবের সাহত তহার ববাহ হইয়াছে । হর-গোরীর বিবাহে 
বাঙাল স্তরী-আচার মেনকা কিছুই বাকি রাখেন নাই; প্রাতিবেশিনগণকে 
লইয়া 'জলসহা"র অনূষ্ঠানও 'বাধমত পালন কাঁরয়াছেন। 'কল্তু বিবাহের পরে 
বৃদ্ধ জামাতা বাবাজীর আর শবশুর-গৃহ হইতে নাঁড়বার চড়িবার কোনও লক্ষণ 
দেখা গেল না। নাঁড়িয়া চাঁড়য়া লাভই বা কি, নাঁড়লে চাঁড়লেই ত আবার ছেপ্ড়া 
ঝাল লইয়া ভিক্ষায় বাহর হইতে হইবে । পার্বতীও বাপের বাঁড় মহা আনন্দেই 
আছেন, দন-রান্র পাশা খেলিয়াই চলিয়া যায়। কিন্তু গরীব মা-বাপ আর কত 
দিন পারে? তা ছাড়া জামাই বাবাজী ত আর ঠিক একা নহে, সঙ্গে ত আবার 
কিছু ভূত-প্রেত তাল-বেতালও রহিয়াছে । তদুপাঁর জামাইয়ের আবার একটু 
নেশার অভ্যাস আছে, ভাঙের খরচটাও *বশুর-শাশুড়ীর উপর "দিয়াই চলে। 
মেয়েও শুধু ফে. বাপ-মায়ের ঘর জনুড়িয়াই আছে তাহা নহে, দিন-রাত বাঁসয়া 
পাশাই খোলবে, ঘরে একা বৃদ্ধা মা পারে না দেখিয়াও তৃণগাছ ছিপড়য়া ভিন্ন 
কাঁরবে না। সংসার যখন প্রায় অচল হইয়া উঠিল এবং শরীরও যখন আর চলে 
না তখন মা মেনকাকে কন্যার প্রাতি কিছ; কর্কশবাণী প্রয়োগ করিতেই হইল-_ 
তোমা ঝিয়ে হৈতে গৌরী মজিল গিরয়াল। 
ঘরে জামাই রাখিয়া পাঁষব কত কাল ॥ 
দগ্ধ উ্থালতে গোর নাহি দেহ পানি। 
সখা সঙ্চে খেল পাশা দবসরজনাী॥ 
দরিদ্র তোমার পাতি পরে বাঘছাল। 
সবে ধন বুড়া বৃষ গলে হাড়মাল॥ 


২৫ কাঁলকাতা বন্বাবদ্যাল? সংস্করণ । 
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১৯২ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


প্রেত ভূত পিশাচ মিলিল তার সঙ্গ। 

অন্াঁদন কত নাকি কিনা দিব ভাঙ্গ॥ 

রান্ধি বাঁড় আমার কাঁকাল্যে হইল বাত। 

ঘরে জামাই রাঁখয়া জোগাব কত ভাত ॥-_মুকুন্দরাম 

[কিন্তু মেয়েও বেশ কোমর বাঁধিয়া ঝগড়া করিবার মেয়ে, ছাঁড়য়া কথা বাঁলবার 

পান্রী নহেন; তিনি নিজের অংশের জমা-জাঁম ভাগ-বাঁটারাও বেশ বোঝেন ।- 

এমন শুনিয়া গৌরী মায়ের বচন। 

ক্রোধে কম্পমান তনু বলেন তখন॥ 

জামাতারে পিতা মোর দল ভূমি দান। 

তাহে ফলে মাষ মূগ তিল সর্ধা ধান॥ 

রান্ধিয়া বাঁড়য়া মাতা কত দেহ খোঁটা। 

আজ হইতে তোমার দুয়ারে 'দনু কাঁটা ॥ | 
এই বাঁলয়া গৌরী কোপে ও আভিমানে 'ঝলকে ঝলকে লোচনের লোহ' 
বহাইয়া দয়া বৃদ্ধ স্বামী লইয়া মায়ের ঘর ছাড়িয়া চাললেন। ইহার পরে 
মাতাল বেকার অলস বৃদ্ধ স্বামী লইয়া দেবীর দুঃখ-দারিদ্র্ের ঘর-করনা_ 
সে-সব চিন্ন একেবারেই আমাদের দৈনান্দন “কম্টের সংসারের চিন্র। 

পূর্বের দন শিব ভক্ষায় বাহর হইয়াঁছলেন, বৃদ্ধ বয়সে রোজ রোজ আর 

বাহর হইতে ইচ্ছা করে না; এঁদকে সোঁদনকার ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল যে তৎ- 
পূর্বাদনের 'উধার শুধিতে'ই খরচ হইয়া গিয়াছে তাহা ত ভোলানাথের জানিবার 
কথা নহে; তিনি সকালবেলা উঠিয়াই খোশমেজাজে "গণেশের মাতা'কে একট; 
ভাল-অভাল রান্নার ফরমাশ করিলেন; এই রান্নার পদ-প্রকরণের তালিকাটি 
নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালীর পক্ষে এতই রসাল যে আমরাও তাঁলকাটি উদ্ধৃত 
কারবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।__ | 

আজি গণেশের মাতা রান্ধ মোর মত। 

নিমে সিমে বেগুনে রান্ধিয়া দিবে তিত॥ 

সূকুতা শীতের কালে বড়ই মধুর। 

কুমড়া বার্তাকু 'দিয়া রান্ধিবে প্রচুর] 

নাঁটয়া কাঁটাল-বাঁচ সার গোটা দশ। 

ফ্‌লবাঁড় 'দবে তাহে আর আদা-রস ॥ 

কটু তৈল "দিয়া রাম্ধ সরিষার শাক। 

বাথুয়া ভাজিয়া তৈলে কর দৃঢ় পাক॥ 

রান্ধিবে মুসূরি ডাল 'দবে টাবা-জল। 

খণ্ড মিশাইয়া রান্ধ করঞ্জার ফল 


বাঙলা মণ্গল-কাব্যে দেবী ১৯১৩ 


ঘৃত জিরা সন্তলনে রান্ধবে পালঙ্গ। 
ঝাট স্নান কর গৌরী না কর বিলম্ব ॥- মুকুন্দরাম 
শব. ঠাকুরের কিনি নেশার মৌতাতে দেবী রান্নার ফরমাশ ত বেশ 

পারপাঁটিভাবেই পাইলেন; কিন্তু তান ত আর কৈলাসের দেবী নন, সৃষ্ট- 
কারিণী ি*বজননও নন, তান হইলেন বাঙলাদেশের ঘরে ঘরে যে-সব 
'রমেশের মাতা", 'পরেশের মাতা" 'যোগেশের মাতা' রাহয়াছেন তাঁহাদেরই 
অন্যতমা গণেশের মাতা" । তিনি কাটাছাটা জবাব দিলেন-_ 

রন্ধন কাঁরতে ভাল বাঁললে গোঁসাই। 

প্রথমে যে দিব পাত্রে তাই ঘরে নাই॥ 

আজকার মত যাঁদ বান্ধা দেহ শূল। 


তবে সে আনতে পারি প্রভূ হে তণ্ডুল॥ 
অতঃপর স্বামী-্ত্রীতে গৃহ-কলহ বাঙালীর গৃহে যে রূপ ধারণ করে 
শ্রীপ্রীকৈলাসধামেও সেই রূপই ধারণ কাঁরিল। 


দেবীর এই লৌকিক রূপের চরম দৃশ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে রামে*বরের 
শবায়ন' কাব্যে। শিব ভিক্ষা করিয়া 'ফাঁরতেছেন, বাঁড়র 'নকটে আঁসয়া 
'বুড়াণভখারী' বিষাণে ফঃ দিলেন; হাভাতে ঘরে'র পেট-টংটং দুই ছেলে 
কার্তিক-গণেশ, বাপ ভিক্ষা হইতে ফিরিয়াছে বুঝিতে পারিয়াই কিপিং 
খাদ্যলোভে ছুট 'দিল। রোজ এই সময়ে ভিক্ষার জিনিস লইয়া এক কলহ- 
কোন্দলের পালা দেখা দেয়; সুতরাং 
বালুকে বারণ করে বিশাল-লোচনী। 
কৈর নাই কোন্দল কোঁপবে শূলপাঁণ॥ 
অদ্য বাছা ভব্য হও সব্য চক্ষ5 নাচে। 
তব বাপ আল্যে দিব বাট্যা থাক কাছে ॥২৭ 
কিন্তু ক্ষাধত বালকেরা কি আর এইসব বনয়-বচনে কর্ণপাত করে ? তাহারা 
ধাইয়া ?গয়া বাপের 'পথ আগাুিল” এবং তার কাঁধের ভিক্ষার ঝাঁল 
দেখিয়া একপায়ে নাচতে আরম্ভ কারল। তখন 'শূলী দিল ঝাল দোঁহে ল্টী 
কর্যা খায়। দুই ভাই হাঁটু গাঁড়িয়া কাড়াকাড়ি আরম্ভ করিল; কাড়াঁকাঁড় 
হইতেই হ-ড়োহড়, হঃড়োহাড় হইতেই হাতাহাতি। কাকের ত মোটে 
দুইটি হাত, তাহাও গণেশ শংড় দিয়া জড়াইয়া ধারয়াছে, এবং সে নিজে চার 
হাত "দিয়া তাহার গজমুখে মুঠি মুঠি খাবার গালতেছে* তখন আত 
স্বাভাবিকভাবেই কার্তিক কান্দেন করাঘাত কর্যা বুকে” । ইহা ত প্রায় নিত্য- 


৭ শ্রীযোগিলাল হালদারের সংস্করণ। 
১৩ 


১৯১৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহ্ত্য 


নোরমাত্তক ব্যাপার__তজন-গজন, মারধর করিয়া কিছু লাভ নাই; তাই-_ 
দুর্গা দেখ্যা বলে ডাক্যা শুন গজানন। 
কার্তিকের করে কিছু দাও বাছাধন॥ 
বিনয় মায়ের বুঝ্যা বিনায়ক শূর। 
কছ- দিল কার্তিকে কোন্দল হৈল দূর ॥ 
শিব হাজার হোক বুড়া মানুষ, ঝাল কাঁধে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরিয়া শ্রান্ত হইয়া 
পাঁড়য়াছেন। শিবকে বাঁসতে আসন দয়া গণেশের মা পাখার বাতাস করিতে 
আরম্ভ করিলেন । কিন্তু পাখার বাতাসে কি আর 'বুড়াশিবের' শ্রান্তি যায় ? 
[শব বলে শুন শিবা সেবা কর কী। 
ফাক উড়ে ভাঙ্গ বিনা ভেন্কা হয়্যাছ॥ 
ঘরে ছল ঘোটনা মূষল গেল ফাট্যা। 
দিন দুই দানবদলনী দেহ বাট্যা॥ 
কিন্তু মায়ের পক্ষে দানব দলন করা অনেক সহজ, তাহাতে মায়ের উৎসাহও 
প্রচুর; কিন্তু ঘরে বাঁসয়া বুড়া ভিখারী স্বামীর ভাঙ বাটিতে মায়ের বড় 
আনচ্ছা। সৃতরাং_ 
পারবতী বলেন আর পারি নাই যাও। 
পোড়া ভাঙ গুড়া সিদ্ধ ফাঁক কর্যা খাও 


গিরিশ বলেন গোরা গুড়া 'সাদ্ধ আছে। 

গুড়া খায়্যা বুড়া মানুষ পড়্যা মার পাছে ॥ 
বাঁলয়া বুড়ামানুষ দেবীর নিকটে নানাভাবে অনুনয়-বিনয় করিতে লাগলেন, 
এবং পার্বতীকে স্মরণ করাইয়া দলেন যে 'ভার্ধার পরম ভাগ্য ভাঁঙ্গ মার ভর্তা' 
এবং স্বামীর কথার উপরে “মৃখসাট মার্যা' কথা বলা স্ত্রীর পক্ষে নিতান্তই 
অশোভন । তখন দেবা আর ক করেন £-_ 


হরবাক্যে হৈমবতী হাসে খল খল। 
গোরা গর্গরী হত্যে গড়াইল জল ॥ 
গাঁজা-ঝাড়া তিতা তাজা িজাইয়া তাকে। 
মাহষমার্দনী বাট্যা দল মূহূর্তেকে॥ 
হিণ্ডীর সমীপে চণ্ডী দিল হাণ্ডী ভর্যা। 
শিব তাকে ছাকে বাপে-পোয়ে বস্ত্র ধর্যা ॥ 
চারার ভাগ ান চাা রর ঝটপট দুটি রাল্সা 
কাঁরয়া দিবার,জন্য ণগরণশের বি'র প্রাত আদেশ হইল। দেবী রান্না কাঁরলেন; 
বাপে-পোয়ে তিন জনে খাইতে বাঁসলেন। দেবী খাবার 'দিতেছেন' িল্তু পারয়া 


বাঙলা মঞ্গল-কাব্যে দেবী ১১৫ 


উঠিবেন কেন ঃ এঁদকে কার্তিকের 'ষড়ানন', গণেশের এক; সুতরাং দুই পুনের 
সাত মুখ- স্বামীর প% মুখ একুনে বারখানি মুখ । 

[তিনজনে একেবারে বারমুখে খায়। 

এই দিতে এই নাই হাড় পানে চায়॥ 


সস্তা খায়্যা ভোস্তা চায়য হস্ত দিল শাকে। 

অন্নপূর্ণা অন্ন আন রদ্রমূর্তি ডাকে॥ 

কার্তক গণেশ ডাকে অন্ন আন মা। 

হৈমবতাঁ বলে বাছা ধৈর্য হৈয়্যা খা॥৷ 
মায়ের কথা শুনিয়া কার্তিক ধৈর্য ধারণ কারয়া মৌনী হইয়াছিল"-কিন্তু শিব 
পিছন হইতে কার্তককে উস্কানি দিতোছলেন এবং মায়ের বাক্যে কি জবাব 
দিতে হইবে তাহাও শপছন হইতে শিখাইয়া দিতেছিলেন। সুতরাং কার্তিক 
বালয়া উাঠল-_ 

রাক্ষস ওরসে জন্ম রাক্ষসীর পেটে। 

যত পাব তত খাব ধৈর্য হব বটে॥ 
পুত্রের উত্তি শুনিয়া মা রাগলেন না; হাসিয়া অন্ন বিতরণ কারতে লাগিলেন ।_ 

দতে নিতে গতায়াতে নাহ অবসর। 

শ্রমে হৈল সজল সকল কলেবর॥ 


হরুবধ্‌ অম্লমধু দিতে আর বার। 
* খাঁসল কাঁচাল.কুচে পয়োধর ভার ॥ 
লাটাপাটা হাতে বাটা আলাইল কেশ। 
গব্য বিতরণ কৈল দ্রব্য হইল গেষ! 
স্বামি-পুত্রের খাওয়া হইয়া গেলে মা নিজে খাইতে বাঁসলেন। মায়ের সেই 
খাইতে বসার মধ্যেও কাব রামে*বর বঙ্গ-পল্লশর জনৈকা গণেশের মা'র সমবয়সন- 
দের বা সহচরাদের লইয়া পা ছড়াইয়া বাঁসয়া গল্পে-গুজবে হাস্য-কৌতুকে 
আস্তে আস্তে গ্রাস তুলিবার চিন্রাটি ভুলিতে পারেন নাই। 
সহচর সঙ্গে কার পসারিয়া পা। 
গ্রাস গড়ে গিরসতা গণেশের মা॥। 
মধ্যখানে মহামায়া সখী সব পাশে । 
অন্নমূখে উপকথা আরম্ভিয়া হাসে ॥ 
একদিন সকালবেলা বুড়াশিব 'রামরস* একটু বেশী মান্রায় সেবন করিয়া 
নেশায় বদ হইয়া আছেন. আজ আর ভক্ষায় বাহির হইবার ইচ্ছা নাই। কিন্তু 
নেশায় জমিয়া বাঁসয়া থাঁকিবার উপায় 'ি ? 'ভাত নাই ভবনে ভবানী বাণী ব্লাণ।, 


১৯৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


নিত্যকারের সেই তিন্ত বাক্যবাণে বুড়ার মেজাজ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, বাঁললেন, 
'কালিকার কিছু নাই উড়াইলে সব?" এ-কথায় দেবী অপমানিতা বোধ কারলেন; 
তিনি বলিলেন, 'তিনি ণভক্ষুকের ভার্ধা' হইলেও ছোটলোকের ঝি নন, তিনি 
ভূপাঁতির ঝি" সুতরাং সংসারের জিনিস এদিক-ওঁদক কারবার অভ্যাস তাঁহার 
নাই--দয়াছলেন যত ধন লেখ্যা-কর্যা নেও।' নিরক্ষর বুড়া ভিখারী জীবনে 
কোনাদন লেখাপড়ার ধার ধারেন নাই; তান একটু 'রামরস' পান করেন আর 
হরিনাম গান করেন।_ 


বিশ্বনাথ বলে এই বয়সে আমার । 
বসূমত পাতাল গিয়াছে কতবার ॥ 
লেখাজোখা জান নাই রামরস খায়্যা। 
হয়্যাছ অজরামর হারগুণ গায়্যা ॥ 
মোকে মিথ্যা লেখাজোখা মনে মনে কর। 
ঠৈক্যাছ তোমার ঠাঁঞি ঠেঙ্গাইয়া মার ॥ 
ক্ষমা কর ক্ষেমাঙ্করী খাব নাই ভাত। 
যাব নাই 'ভক্ষায় যে করে জগন্নাথ ॥ 


পার্বতী বলিলেন, “এখন ত ভাঙ-সাদ্ধর নেশায় জাময়া আছ-ভাতের আর 
দরকার নাই, নেশা ভাঁঙলেই তো আবার দ্যাট কিছু খ:টয়া খাইবার দরকার 
হইবে । তা ছাড়া, নিজে না হয় বুড়ামানুষ, একাঁদন খাবার না হইলেও চাঁলবে; 
বাপের কাছেই যে দুই 'পো' বাঁসয়া আছে, তাহারা ত একট; পরেই “ক্ষুধা হৈলে 
কবে মোকে খাইতে দে না গো"; তখন আম কি উপায়" কারব?” প্রসঙ্গত 
মহামায়া একথা আঁত স্পষ্টভাবেই জানাইয়া রাখেলেন যে তাঁহার নিজের "কিন্ত 
আর কারবার কিছুই নাই; কারণ__ 

ডাঁকনন ডিম্বের ঘরে ডুবাইল দেশ। 

ধার দিতে আর কেহ নাই অবশেষ ॥ 

বাম্ধা দিতে বাঁক নাই 'দতে নাই দাতা । 

জঠর আনলে বলে জগতের মাতা ॥ 


এখানে 'জগতের মাতা শব্দের অর্থ হইল দুনিয়ার দরিদ্রের ঘরের সাধারণন-কৃত 
মাতা । 

অতএব শেষ পর্ন্তি ছেপ্ডা-ফুটা তালিমারা ঝুীলাটি কাঁধে করিয়া বুড়াঁশবকে 
আবার বাহর হইতে হয়। এঁদনে কিন্তু 'িক্ষায় অনেক কিছ মালল; শুধু 
চাল-ডাল নয়, ধন-রত্বও । বাড়তে আসিয়া 'বুড়া' ষখন ঝৃঁলিটি পার্বতর সামনে 
হাসিয়া রাখলেন তখন পার্বতী সুখাঁ হইলেন বটে. [কলন্ত্‌ সঙ্গে সঙ্গে বাস্মতা 
এবং ভীতাও হইলেন । এত ধন যে ফোঁটাকাটা হারনাম-করা বুড়া ভিক্ষা কাঁরয়াই 


বাঙলা মগ্গল-কাব্যে দেবা ১৯০ 


লাভ করিয়াছেন তাহা পার্বতীর বিশ্বাস কাঁরতে ইচ্ছা করে না; তাই-_ 
সন্দরী সুধান শিবে সত্য বল শূলী। 
কারে মার্যা ধন হর্যা পুরাইলে ঝাঁল॥ 
গলা ভর্যা মালা যার কপাল জড্ড়্যা ফোঁটা । 
দনে হও ব্রহ্মচারী রাতে গলা-কাটা ॥ 


বৈষব বলাও বিপরীত কর কাজ। 
ধর্ম নাশ আর হাস নাই বাস লাজ ॥ 
কঠোর দারদ্র্ের মধ্যেও এইটুকু ধর্মবোধ বঙ্গ-পল্লীর গণেশের মা'র পক্ষে 
স্বাভাবিক এবং "ঙ্গতই হইয়াছে। 
এইভাবেই চলে দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রামের ভিতর দয়া অম্টাদশ শতকের 
বঙ্গপল্লনর হর-পার্বতর সংসার । কিন্তু এইভাবে শুধু উগ্কবৃত্ততে আর কত 
দিন চলে? ছেলে দুইটি বাঁড়য়া উঠিতেছে, অন্যান্য পোষ্যও কিছ বাঁড়য়া 
যাইতেছে । অনেক ভাঁবয়া চিন্তিয়া দেবী একাদিন বৃদ্ধ পাঁতিকে বাললেন -চষ 
ন্রলোচন চাষ চষ ন্রলোচন।' শিবের এই চাষ কারবার প্রসঙ্গ অবশ্য আঁত প্রাচীন 
কাল হইতেই দোঁখতে পাই। যজূ্বেদে ভাগনী আঁম্বকাসহ যে রুদ্বের উল্লেখ 
পাই সেখানে রুদ্র ও আম্বকা উভয়েই শস্যের সঙ্গে যুন্ত। বাঙলা 'শূন্য-পরাণে' 
শিবের চাষ চাঁষয়া বাবধ রকমের ধান ফলাইবার বিস্তৃত বর্ণনা পাই । এখানে 
শিবকে চাষের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছে ভৃত্য ভীম। কিন্তু বিদ্যাপাঁত-রচিত 
পদে দেখি দেবীই ঠশবকে চাষ চধষিতে বাঁলতেছেন। এই বর্ণনার সাহত রামে*বরের 
বর্ণনার মিল আছে ।-_ 
বোর বোর অরে সির মো তোয় বোলো 
[কারাষ করিঅ মন লাই। 
বিনু সরমে রহহ ভিখিএ পএ মাগিঅ 
গুন গোরর দূর জাই ॥ 
ঠনারধন জন বোল সবে উপহাসএ 
নাহ আদর অনকম্পা। 
তোহে সির পাওল আক ধুথুর ফুল 
হরি পাওল ফুল চম্পা॥ 
খটগ কাট হরে হর যে বধাওল 
ন্লিসল তোড়িঅ করু ফারে। 
বসহা ধুরন্ধর হর লএ জোতিঅ 
পাটএ সুরসর ধারে 1২ 


২ শ্রীথগেন্্রনাথ মিত্র ও শ্রীবমানাবহারণ মজুমদার-সম্পাঁদত, বিদ্যাপাতি। 
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বারে বারে হে শিব, তোমাকে আম বাল, মন দিয়া কষ কর। বিনা লজ্জায় 
তুম ভিক্ষা মাগ, গুণ-গৌরব দূরে যায়। নির্ধন বালয়া সকলে উপহাস করে, 
আদর-অনুকম্পা করে না; তুমি শিব পাইলে আকন্দ ও ধুতুরা ফুল, (আর) 
হরি পাইল চাঁপা ফুল। হে হর, খট্রাঙ্গ কাটিয়া হল বাঁধাও, 'ব্রিশল ভাঙ্গিয়া 
কর ফাল; ধরম্ধর বৃষভকে হল লইয়া জবাঁ়য়া দাও-স্মরেশ্বরীর গষ্গার) 
ধারায় পাট কর। 
যাহা হোক, রামে*বরের শবায়নে দৌখ, একাঁদিন নয়, দদদিন নয়_এখন' দেবী 

নিত্যই সময় সূযোগ মত 'নরমে গরমে" এই চাষের পরামর্শ দিতেছেন, নতুবা 
আর যে উপায় নাই। শিবও কথাটা ভাবিয়া দোখলেন, কিন্তু ঠিক মন সরে না; 
দাদু হইলেও দেবতার জাতি (ব্রাহ্মণ 2)_চাষ করাটা কি শোভন হইবে? 
দেবীকে শিব বাললেন-_ 

বাল বিলক্ষণ কিছু শুন শৈলসূতা। 

দেবতার পোত-বাত্ত বড়ই লঘুতা॥ 

[ভক্ষে দুঃখে আছি ভাল অকিণুন পণে। 

চাষ চষ্যা বিস্তর উদ্বেগ পাব মনে॥ 
তাহা ছাড়া 'শুনিতে সুন্দর চাষ শুনিতে সুন্দর'; কিন্তু কাজে তত সহজ নহে। 
কারণ__ 

চাষ বলে ওরে চাষী তোরে আগে খাব। 
ৰ মোরে খাবে পশ্চাতে যদ্যাপ ক্ষেতে হব॥ 
ভাল চাষ কাঁরলেই ভাল ফসল ফলিবে এমন কথা নাই, £শুখা হাজার ভয় 
আছে । তাহার পরে গরীবের ভাগ্যে যাদ শস্য হয় তাজা" তখন আবার 'রাজা' 
(ভূম্যধিকারী) আছেন, রাজার সঙ্গে আবার তাঁহার 'কায়েত'ও আছেন। সুতরাং 
দেবীর নিকটে শিবঠাকুর অন্য কোনও ব্যবসায়ের বাদ্ধি চাহিলেন। দেবা 
বলিলেন, আর ব্যবসা আছে বাণজ্য, তাহাতে দুইটি জিনিস না হইলেই নয় 
একটি পঃজি"' (পাুঞ্জ), অপরটি প্রবণনা-বাদ্ধি; ইহার একটিও শিবঠাকুরের 
নাই,“তাই বাণিজ্য তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। দ্বিতীয় ব্যবসায় আছে 'রাজসেবা', 
'সেব্য' জাতির পক্ষে তাহাও অসম্মানের; সুতরাং চাষই শিবের পক্ষে একমাত্র 
সম্ভাব্য বৃত্তি । শিব বাঁললেন, চাষের জন্য অনেক 'িছ ষে চাই, তাহার যোগাড় 
হইবে রূপে? দেবী বাঁললেন__ 

দেখ বিনা বেতনে বিশাইয়ে বল্যা কালি। 

গাছ কাট্যা গড়াইব লাগ্গলের ফালি॥ 

ঘাত কর্যে তারে লয়্যা পাতাইবে শাল। 

শৃল ভাঙ্গ্যা সাজসজ্জা গড়াইব কাল ॥ 
এই পশবশাই' মূলে শবশ্বকর্মা" বটেন, কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে ইনি বাঙলাদেশের 
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'গণেশের মা'র প্রাতিবেশী ণবশাই কামার" যাহাকে বালিয়া-কহিয়া সম্প্রতি 
বিনা মজনরীতেই হাল গড়াইয়া লওয়া যাইবে বাঁলয়া গণেশের মায়ের 'বিশ্বাস। 
এতক্ষণ গৃহিণীর [্রোক্ষণীর) উপদেশ-পরামর্শ শিবঠাকুর মন দিয়াই শুাঁনতে- 
ছিলেন; কিন্তু শৃলভঙ্গ শুনিয়া ?শবের হৈল কোপ ।' কিন্তু কোপ কারলে কি 
হইবে, শেষ পর্যন্ত সেই প্রস্তাবেই রাজি হইতে হইল । শিবঠাকুর তাঁহার বাহন 
বৃষাঁট লইয়া এবং শৃূলপাঁপর শূলের দ্বারা তৈরণ লাঙ্গল লইয়া হারনাম কাঁরতে 
করিতে চাষে চলিলেন-_ 

চলিল চণল বৃষ চণ্ডী রন চায়্যা। 

হরষেতে যান হর হরিগুণ গায়্যা ॥ 


জমি কিছ পাওয়া গিয়াছে কোচ্‌-পাড়ায়-নিজেদের গ্রাম হইতে তাহা 
অনেক দূর । শিব সেই কোচ্‌-পাড়ায়ই চাঁললেন চাষ চাঁষতে । শিব যখন বাঁড় 
ছাঁড়য়া কিছাদনের জন্য চলিলেন, তখন-_ 

ন্রিপুরা বলেন তবে আস গিয়া প্রভু। 

ছাল্যা দুটীর তত্ব লইও কভু কভু ॥ 

[শিব বলে সম্প্রীত সে কথা রাখ হাতে। 

আকাশ ভাঙ্গল শুন্যা আম্বকার মাথে॥ 


শঙ্কর চাষের জন্য চলিয়াছেন দেবীচকের রোমে*বরের মোদনীপুরে কাষি- 

অণ্চল এখনও বাভন্ন চক" নামেই পাঁরাচিত) 'দকে, কারণ এইখানেই 'হাঁরহর' 
শিবের সংসার চাঁলয়া যায় এমন কিছু চাষ-জাম দেবোত্তর 'লাখিয়া দিয়াছেন। 
বাড়তে থাকিতে হইবে অন্নহীন গৃহে দুইটি নাবালক পূত্র লইয়া একা 
গৌরীকে। শিবঠাকুর বৃদ্ধ হইলেও গৌরী যে এখনও অল্পবয়স্কা কুলবধ্‌) 
শিবের অনুপস্থিতিতে ভিক্ষায় বাহির হওয়াও তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। শিব 
বাঁলয়া গেলেন, ধরাধর-সুতা ধান্য ধার কর তুমি"; কিন্তু "পার্বতী বলেন প্রভু 
পারি নাই আমি"; কারণ কর্জের অনেক লেঠা; “মন্দ যায় গোঠে মাঠে মায়্যা 
থাকে ঘরে। ভাঁড়াবার দায় নাই নিত্য দায় ধরে॥' পাওনাদার যখন-তখন আসিয়া 
হানা দেয়, দায় সামলাইতে হয় মেয়েদের ; তাহারা বাহরে আঁসয়া কথাও বাঁলতে 
পারে না, ঘরের কোণে ল.কাইয়া থাকিয়া ছেলের মুখে পাওনাদারের সঙ্গে কথা 
বালতে হয়। তাহা ছাড়া_ 

কুবেরের কাছে পূর্বে লেঠা আছে মোর। 

কতবার ক্লোধিয়া বল্যাছে ধণচোর॥ 


এই 'কুবের'কেও সোজা ধন-দেবতা বালিয়া গ্রহণ কারবার প্রয়োজন নাই, হীন 
গ্রাম্য লগ্ন-কারবারী- হয়ত ণবশাই কামারে'র কাছাকাছি বাঁড়। মোটামুটি 
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গৌরীর একা একা বাঁড় থাকবার কোনও দক: হইতেই ইচ্ছা নাই; তানি স্পম্ট 
বালয়া বাঁসলেন-__ 
ভাল যাঁদ চাও মোরে লয়্যা যাও সাথে। 
বাপ-নেওটা ছাল্যা আম নারব পত্যাতে ॥ 
ছটফট্যা ছাল্যা সব ছাড়্যা গেল্যা ঘর। 
দশ হাতে ধুমধাম দবে অতঃপর ॥ 
[কিন্তু কোনও কথায়ই কিছ? ফল হইল না) দেবীকে একা ঘরে রাখিয়া ?শিব তাঁহার 
অনূচর নভবমকে লইয়া দেবীচকে চাষের জন্য চলিয়া গেলেন। 
বুড়া শিব ও অনুচর ভীমের পারশ্রমে ও যত্নে দেবীচকে ফসল ভালই 
ফলিয়াছে; শিব জাম ছাড়িয়া আর বাড়তে আসলেন না। এঁদকে দেবী! একা 
বাড়তে আর কতাঁদন থাকিবেন, নানা ফন্দি-ফিকির করিয়া চশিবকে দাঁড় 
আ'নিবার চেষ্টা কাঁরলেন, কিন্তু কোন চেম্টাই সফল হইল না। শেষে দেবী 
বাগদিনীর্প ধারণ করিয়া শিবের ফলন্ত শস্োর ক্ষেত্রে গিয়া মাছ ধারতে আরম্ভ 
কারলেন। শব বাগাঁদনীর ভোলে পাঁড়লেন, ইহা লইয়া হর-পারতীর 'কিণ্টিৎ 
আ'দরসাত্মক লীলা দোঁখতে পাই । যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত শিব বাঁড় ফারলেন; 
শিব-শবানীর মিলন হইল । 
দিব এবারে দেবীচকের চাষী শিব, ক্ষেতে ভাল ফসল ফাঁলয়াছে; শিবানীর 
বহ্াদন পরে মনে একটা শখ জাগিয়াছে; তিনি স্বাঁম-সোহাগের উপরে নিভ'র 
কয়া আব্দার জানাইলেন-_ 
দুঃঁখনীর হাতে শঙ্খ দেহ দুটী বাই।, 
কৃপা কর কান্ত আর কিছ চাই নাই ॥ 
লজ্জায় লোকের কাছে দাণ্ডাইয়া রই। 
হাত নাড়া দিয়া বাড়া কথা নাহি কই॥ 
তুল ডাঁট পারা দুটি হস্ত দেখ মোর। 
শঙ্খ দলে প্রভুর পুণ্যের নাহ ওর॥ 
কিন্ধতু বুড়া স্বামী শিব বড় রূট্ুভাষী; প্রত্যাখ্যানের মধ্যে আর কোনও সহানু- 
ভূঁতি মাই 
শখ্খের সংবাদ বলি শুন শৈলসৃতা । 
অভাগার ঘরে 'এক অসম্ভব কথা ॥ 
গৃহস্থ গরীব তার সাত গাঁঠ্যা তেনা। 
সোহাগশ মাগনর কানে কাটা কাঁড় সোণা॥ 
ভাত নাই ভবনে ভর্তার ভাগ্য বাঁকা। 
মূল খাট্যা মরে তারে মাগী মাগে শাখা | 
প্রত্যাখ্যানের এই ভাষা ও ভাঙ্গ বঙ্গীয় বৃদ্ধ চাষীর উপয্ত বটে; কিন্তু 
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পার্বতীর মনে রূঢ় আঘাত লাঁগিল-অপমানে আঁভমানে দেবী রন্তবর্ণা হইয়া 
উঠিলেন। কিন্তু বাঙালীর ঘরের বধূ, রাগ করিয়া আর কোথায় যাইবেন ? শেষ 
পর্য্ত সেই বাপের বাঁড়! পার্বতীও সেই বাপের বাঁড়ই চাললেন। শেষে অবশ্য 
শব নিজেই শাখার সাঁজয়া গৌরাঁর বাপের বাঁড় গিয়া গৌরীকে শাঁখা পরাইয়। 
আসয়াছলেন। 
এই কাহনীটির উপরে আরও লৌকিক রস ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছেন 

কাবওয়ালা রামজী দাস। সংসারের দুঃখ-দারপ্র্য আক্ষোভ-বিক্ষোভের আলোচনা 
ভাল জমে মামায়-ভাগনায় বাঁসয়া। ভাগিনা নারদ গ্িয়াছেন মামা গশবের বাঁড়; 
শব ভাগিনাকে একান্তে নিরালায় পাইয়া মনের ক্ষোভে বাঁলতেছেন-- 

আমার হলো এক দায়, তোর চাষা মামী শাখা চায়। 

বুঝে না অবোধ নেকী ধরে দুটা পায় ॥ 

কার্তক গজানন, ছেলেরা দু'জন, 

ক্ষুধাতে আকুল হয়ে কান্দে সবর্ষণ, 

ভাত না পেলে বাবা বলে দিগম্বরকে খাবলে খায় ॥ 

সে মানে নাক সদাই বলে ভাঙ্গড় শন্রলোচন, 


আম কাঙ্গাল 'ন্রলোচন, কোথা পাব ধন, 
কি দয়ে কনে শাখা দব রে এখন, 
(আমার) সম্ভারনা ছেড়া তেনা বাঘের ছালা পাঁর গায় ॥২৯ 
আমরা রামেগ্বরের শিবায়ন হইতে দেবীর লৌকিক রূপান্তরের ত্র একট: 

বিস্ততভাবেই উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম। রামে*বর অবশ্য তাঁহার কবিকল্পনায় 
দেবার লৌকিক রূপের মধ্যে কাণ্িং স্থলতারও আমদানী করিয়াছেন। রামকু্ণ 
কাবিচন্দ্র 'আয়্যগণ'কে দিয়া হর-পার্বতর বর-শয্যা এবং শষ্যাতোলনন-উপলক্ষ্যে 
আঁদরসাত্মক স্থূল রসিকতাও বাদ দেন নাই । তাঁহার শবায়নে' আর€ দোঁখ, 
কুমারী অবস্থায় 'নজন কুঞ্জে গিয়া শিবের আরাধনার জন্য দেবসমাজে পাবণ্তীর 
চাঁরত্র সম্বন্ধে কানাকানিও দেখা 'দিয়াছল এবং সেই অপবাদ স্খালনেপধ জন্য 
মধ্যযুগের অন্যান্য বাঙলা-কাবোর নায়কাগণের মত পার্বতীকেও বাঁলতে দৌখি,ত_ 

কালি মোর দহ বিভা আজ কর জ্ঞাঁতিসভা 

বাহশুদ্ধা হইব সংপ্রাতি॥ 

কিন্তু একটা জানিস লক্ষ্য কারতে হইবে, দেবীকে আমাদের সুখ-দুঃখ-অভাব- 
অভিযোগ-ভরা দৈনান্দন সাংসারক জীবনের সাঁহত যতটা সম্ভব যুক্ত কারিয়া 


২১ শ্রীপ্রুল্লচন্দ্র পাল-সম্পাঁদত, প্রাচীন কবিওয়ালার গান, কাঁলকাতা 'বশ্বাঁবদ্যালয়। 
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দেখিবার চেম্টা আমরা এই যূগে আরও অনেক স্থলে লক্ষ্য কারতে পারি। 
দেবীকে ব্যাবহাঁরক জীবনের সাহত যতটা সম্ভব জড়াইয়া লইবার চেষ্টা হইতেই 
গাঁড়য়া উঠিয়াছে অনেক কিংবদন্তী ও উপাখ্যান। মা যে কন্যারূপে 'রামপ্রসাদের 
বাঁধলে বেড়া”_এই কিংবদল্তীঁর পশ্চাতেও এই মনোভাবেরই আঁভব্যান্ত দৌখতে 
পাই। আমরা রামে*বর আর রামকৃষ্ণের শিবায়নে দেবীর শাখা পাঁরবার উপাখ্যান 
দেখিতে পাই। এই উপাখ্যান টুকরা টুকরা হইয়া চৈত্র-মাসের গাজন গানের মধ্যে 
দেখা দেয় । পূর্ববঙ্গের চৈত্রসংক্রান্তির নীলপৃজা-উপলক্ষেও এই উপাখ্যান আমরা 
গীত হইতে শুনিয়াছ। সর্ব শ্রেণীর বাঙালী নারীর আদরের বস্তু শাঁখা-সিন্দর; 
যান বাঙালীর দেবী হইবেন 'তানিও অবশ্যই শাঁখা-সিপ্দুর-প্রয়া হইবেন। এই 
মনোভাব হইতেই ক্ষরগ্রামের যোগাদ্যার শাঁখাঁরর নিকট হইতে শাঁখা পাঁরবার 
স্নস্ধমধুর উপাখ্যানাট গাঁড়য়া উঠিয়াছে। কাব তরু দত্ত উপাখ্যানাটকে অবলম্বন 
কারয়া ইংরেজিতে একটি চমৎকার কাঁবিতা রচনা করিয়াছেন, কবি সত্যেন্দ্রনাথ 
দত্ত-কর্তৃক তাহার বাঙলা অনুবাদটিও স্বাদ্য। উপাখ্যানাট সংক্ষেপে এই- তখনও 
ঠিক প্রভাত কাটিয়া বেলা হয় নাই; সোনার আলোমাখা গ্রাম্য পথ ধাঁরয়া হাঁকিয়া 
যাইতোছিল একটি শাঁখারি--শাঁখা চাই, চাই শাঁখা'। কাছে 'ধানসেরা' দীঘর 
ঘাট; ঘাটে স্নানের জন্য চাঁলয়াছল অপূর্বা সুন্দরী একটি রমণ; শাঁখারির 
শাখা চাই" ডাকে সাড়া দিল সেই রমণী । শাঁখাঁর তাহার কোমল সুগঠিত দুই 
হাতে পরাইয়া দিল মনোমত দুইগাছি শাখা । রমণী শাঁখা পরিয়া অদূরের একাঁট 
মন্দির দেখাইয়া বলিল, সেইখানে তাহার বাঁড়, শাখার যেন সেখানে গিয়া 
তাহার পিতার নিকট হইতে শাঁখার দাম গ্রহণ করে; একটি নাঁপর মধ্যেই ঠিক 
দাম পাওয়া যাইবে । শাঁখারি মন্দিরের পৃজারীর নিকট এই কথা যলিলে 'বাস্মিত 
পূজারী শাঁখারকে লইয়া ঘাটে আঁসয়া কন্যারুশিণী দেবীকে দেখা, দিতে 
বলিলেন; স্তব্ধ নিথর কালো জলের মধ্য হইতে শুধু দেবীর শাঁখা-পরা হাত 
দৃখান জাগয়া উঠিয়া আবার িলাইয়া গেল! 

ইহা বিশেষ কোনও কাঁবর কাঁবকজ্পনা মান্র নহে, ইহা বাঙলাদেশের সহজ 
1ি*্কাসেরই একটি সহজ প্রকাশ । 

এই-যে দেবীর লৌকিক রূপান্তরের কথা বাঁললাম, ইহার ভিতরে দুইটি দিক্‌ 
লক্ষ্য কারতে পাঁর। একদিকে দৌখতে পাই, দেবীর সকল লশলাবর্ণনার ভিতর 
দিয়া মানবীয় রূপ-গণের প্রকাশ; এই মানবীয় রৃপ-গুণ দেবীর মহিমাকে 
সম্পূর্ণ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে এমন কথা বালিতে পারি না; মানবতার আধারে 
দেবীর মহিমা আরও যেন স্নিগ্ধ কমনীয় হইয়া উঠিয়াছে-আরও আমাদের 
আপনার হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের অষ্টাদশ এবং উনাঁবংশ শতকের অনেকগাাল 
শান্ত পদের মধ্যে দেবত্ব ও মানবত্বের এই সানন্দগ্রাহ্য মলন আমরা লক্ষ্য কারতে 
পারিব। কিন্তু দেবীর এই মানবীয়তা-লাভের আর-একটি স্থূল রূপ আছে 


বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী ২০৩ 


যেখানে দেবী শুধু উপলক্ষ্য বা অবলম্বন-মান্র, সেখানে আমাদের যুগাঁচাহৃত 
সামাঁজক এবং পাঁরবারক জাবনের স্থল রূপের চিন্রাটই আঁঙ্কত হইয়াছে। 
শবায়ন'গুলির মধ্যে দেবীর মানবীয় রূপান্তর অনেক স্থলে এই-জাতীয় স্থ্লতা 
লাভ করিয়াছে । এই-জাতীয় স্থূলত্বের চরম নিদর্শন দোঁখতে পাই দাশরাথ রায়ের 
পাঁচালীর কিছু কিছ বর্ণনায় । চন্দ্রের সাতাইশ পত্নী (ইহারা সকলেই দক্ষকন্যা) 
যখন দক্ষালয়ে যজ্ঞ-উপলক্ষ্যে চালয়াছেন; তখন দক্ষালয়ে যাইবার পথে তাঁহারা 
বড় ভগ্নী সতার সাহত দেখা করিলে সতাঁ দুঃখ করিয়া বীলিলেন-_- 

অশ্বিনী 'দাঁদ, আমারে দুঃঁখনী দেখিয়া পিতে। 

অবজ্ঞা কাঁরয়ে যজ্ঞে আজ্ঞা না কারলেন যেতে ॥ 
তখন কন্যাগণের মধ্যে গরিব কন্যার প্রাতি ধনী তার অবজ্ঞার কথাটি দেবীকে 
মানবীয় রূপান্তর দান কারলেও একান্ত স্থূল কাঁরয়া তোলে না। কিন্তু তাহার 
পরে যখন দোঁখতে পাই শিব সতশকে পিন্রালয়ে যাইতে 'নষেধ কাঁিয়া তাঁহার 
(শিবের) সঙ্গে ও *বশুর মহাশয় দক্ষের সঙ্গে সম্পকে প্রসঙ্গে বীলতেছেন-_ 

যেমন দেবতা আর অসরে॥ 


যেমন জল আর আগুনে । 

যেমন তৈল আর বেগুনে ॥ 

যেমন পক্ষী আর সাতনলা। 

'যেমন আদা আর কচিকলা | 

যেমন খাঁষ আর জপে। 

যেমন নেউল আর সাপে 

যেমন ব্যাঘ্ধ আর নরে। 

যেমন গৃহস্থ আর চোরে॥ 

যেমন কাক আর পেচকে। 

যেমন ভীম আর কচকে ॥ 

যেমন শরীর আর রোগে । 

যেমন দন কতক হইয়াছিল ইংরাজ আর মগে॥ 

এই মত অসদ্ভাব দক্ষে আমায় । 

শুন প্রিয়া আর কছু কহিব তোমায় ॥০০ 
আর কিছু কাঁহবার আর প্রয়োজন করে না; দাশু রায় এই পর্যন্ত শিবের 
মুখে যাহা বলাইয়াছেন তাহাই যেকোনও মর্তযবাসীর 'নকটে কানে হাত 


অথ দক্ষযজ্ঞ। 


২০৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শ্রান্ত সাহত্য 


1দবার পক্ষে যথেন্ট। দাশরাঁথ রায়ের এই-জাতীয় বর্ণনা আরও উদ্ধৃত কারয়। 
আলোচনা কারবার অন্য কোনও প্রয়োজন নাই, ?কল্তু লৌকিক রূপান্তরে দেবীকে 
কতদূর পর্যন্ত নামতে হইয়াছে তাহার আরও একট? নমুনা দবার জন্যে আরও 
কিছু উদ্ধৃত করিতোছি। 'গাররাণ মেনকা সন্তান প্রসব করিলেন; ধান্নী 
প্রসূতিকে কন্যা জন্মের কথা শুনাইল। শ্ানয়া বাক্যশেলাহতা গাঁররাণী 
খানিকক্ষণ মূখ ফিরাইয়া নীরব রাহলেন এবং পরে সরবে কান্না জ্দীড়য়া বাঁলতে 
লাগিলেন__ 


সুসন্তান শুনে গার কর্তো কত বাব্দাগার 
কিছু সাধ ঘটলো না রে ঘটে। 

সকল আশায় দয়ে কালশী কোথাকার এ পোড়াকপালন 
মর্তে এসোছলি মোর পেটে॥ 

না করে কোলে আম্বিকায় পড়ে রন মা মৃত্তকায় 
নারীগণ শুনিল পরস্পরে। 

সকলে হৈয়ে একযোগ গিয়ে কচ্ছে অনুযোগ 
মন্দিরের দ্বারের বাহরে॥ 

মেয়ে বলে কি অনাদরে ফেলোছিস্‌ ধরা উদরে 
তুই তো মায়ের মেয়ে বাঁটস্‌ িনা। 

চমকে মরি চমৎকার মর মাগর কি অহওকার 


দেখি নাই তো করে এত কারখানা ॥১ 
মুখের উপর এইরূপ কড়া কথা শুনাইয়া দবার আড়শনী-শড়শনগণ উপাঁস্থত 
না থাকলে গাঁরব বাঙালী মায়ের কৃষ্বর্ণা বাঁলিকার্‌পে জন্ম গ্রহণ কাঁরয়া 
পার্বতীর যে কি অবস্থা হইত তাহা কল্পনা করা যাইতেছে না। তা 'গ্ৰাররাজ 
কিন্তু মাতার মতন নহেন; তিনি কন্যার জন্মোৎসবেই প্রচুর দান-ধ্যান করিলেন। 
দৈবাৎ এক ব্রাহ্মণের ভাগ্যে কিছু কমতি পাঁড়ল। তখন-__ 


অসন্তুষ্ট হয়ে মন ব্রাহ্মণ করেন গমন 
আর এক বিপ্র সহ দেখা পথে। 
দানের দুঃখের কথা মানের অতি খর্বতা 


তার কাছে কহে খেদমতে ॥ 

বালব কি হে ভট্টাচার্য দেশের বিচার 'কিমাশ্চর্য 
ভার্ধার কথায় রাজ্য এলেম হেণ্টে। 

পরিশ্রম হলো পণ্ড পাষাণ বেটা €কি পাষন্ড 
দুঃখে মোর বক্ষ যায় ফেটে॥ 


০১ অথ (শবাঁববাহ । 


বাঙলা মঞ্জল-কাব্যে দেবী ২০৫ 


ঠটোর মত মুঠো করে দুটী মুদ্রা দলেন মোরে 
ভাবলাম দুটো কথা বলে যাই। 
ছিল দুই দুরন্ত দ্বারি দ্বারে দুটো স্কন্ধে হাত দে ধরে 
দুটো দুয়ারের বার করেছে ভাই ॥২ 
ইহার পরে পাবর্তীর অন্রপ্রাশনের পালা । পর্বত-পুরবাসানগণের সঙ্গে 
একত্র হইয়া 'াররাণী মেনকা নিজেই সব রান্না কাঁরয়াছেন, সকলে খাইয়াও 
সুখী; কিন্তু সৌঁদনও নিমল্দিত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এক বিশ্বনিন্দুক ছিলেন ॥-- 


বিশ্বনিন্দঢক একজন গ্ািরপুরে কার ভোজন 
শবরাশি 'সক্কার ওজন মতে। 

এক মোট বস্ত্ে বান্ধিয়ে ভূত্যের মস্তকে দিয়ে 
ব্যস্ত হয়ে গমন হয় পথে॥ 

তারে দেখ যত্ব করে একজন জিজ্ঞাসা করে 


ভোজনের কেমন পারপাটা। 
শুনলেম ভোজনের ভার যশ দ্রব্য নাক নানা রস 
বস্ত নাক দান কচ্ছেন পট্র॥ 


বিশ্বানিন্দুক হেসে কয় তুমিও যেমন মহাশয় 
তাঁর কর্মে তাঁরপ ও মোর দশা । 
সংসারটা ভার আটা মহাপ্রেত সে গারবেটা 


মিনসে হতে মাঁগ 'দ্িবগ্ণ কসা॥ 
মা পার্বতার অন্নপ্রাশনে আসিয়াই থাময়া গেলাম, বিবাহাদির ঘোঁট-জোলসে 
আর প্রবেশ না-ই কারলাম। 


৩২ অথ শিবাঁববাহ। 


অস্টম অধ্যায় 
বাঙল। শাক্ত-সাহিত্য 
(ক) বাঙলা শান্ত-পদাবলশী ও বৈষব-পদাবলণী 


খ্ম্টায় অষ্টাদশ শতক পযন্ত বাঁবধ ম্গল-কাব্য ও শিবায়ন প্রভীতির ভিতর 
দয়া বাঙলা সাহত্যে শান্তর যে বাভন্ন রূপ ও চার ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার 
একটা সাধারণ পাঁরচয় আমরা গ্রহণ করিয়াঁছ। অণ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে সাধক 
গ্রহণ করা যাইতে পারে)। রামপ্রসাদও বিদ্যাসুন্দরের কাঁহনীকে মুখ্যতঃ 
অবলম্বন করিয়া 'কালিকা-মঙ্গল' কাব্য রচনা কারয়াছিলেন; কিন্তু এই 'কালিকা- 
মঙ্গলে' রামপ্রসাদ-আরাধত কালিকারও যথার্থ পরিচয় নাই, রামপ্রসাদের সাধক- 
কবির্‌পে যে প্রাতিভা তাহারও কোন উল্লেখযোগ্য পরিচয় নাই। কিন্তু বাঙলার 
শান্ত-ধর্মে ও শান্ত-সাহিত্যের একটি নৃতন দিক্‌ খুলিয়া দিলেন এই সাধক 
কাব; ইহা হইল শান্ত-সঙ্গীতের দিক্‌। বহুসংখ্যক সঙ্গীত রচনা করিয়া এবং 
তাহাকে নিজের একটি বিশেষ সুর সংযুন্ত করিয়া (যাহা আজকাল প্রসাদ 
সুর নামে খ্যাত) তিনি এক দিকে যেমন মায়ের মহিমা প্রকাশ করিলেন- অন্য 
দিকে মায়ের জন্য সন্তানের আর্তকে এমন ভাষা ও সূর দিলেন যাহা আমরা 
গৃর্ববতঁ কোনও সাহত্যেই আর দেখি নাই। এই আর্ত যেন বাঙালন-মনে 
সঞ্চিত হইয়া রুদ্ধ হইয়া ছিল। একবার রামপ্রসাদের গানগ্ীলর মধ্যে যখন 
তাহার প্রকাশ ঘঁটিল তখন বাউলাদেশের এখানে সেখানে ছোট-বড় বহু সাধক- 
কবির মনের দয়ার খালয়া গেল। আমরা অস্টাদশ ও উনাবংশ শতকে বহু 
সংখ্যক শান্তগীতি পাইলাম । ইহাই বর্তমানে বাঙলা সাহিত্যে বৈষব-পদাবলণীর 
প্রাসাঞ্ধকে অবলম্বন কাঁরয়া শান্ত-পদাবলা নামে খ্যাত। 

বৈষ্ণব-পদাবলীর সমগোন্রীয় বলিয়া শান্ত-গানগুলির শান্ত-পদাবলী নাম 
দেওয়া হইলেও বৈষব-পদাবলী এবং শান্ত-পদাবলীর মধ্যে একটা মৌলিক 
পার্থক্য রাহয়াছে; কিন্তু এই মৌলিক পার্থক্য সত্তেও উভয়ের মধ্যে কতকগুলি 
প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মিলের কথাও আমরা অস্বীকার করিতে পাঁর না। শান্ত- 
সঙ্গীতের প্রথম কাব রামপ্রসাদ; রামপ্রসাদের সঙ্গত-রচনার মধ্যে একটা স্বতঃ 
উৎসারণ সহজেই লক্ষ্য করতে পাঁর। সৃতরাং রামপ্রসাদের শান্ত-সঞ্গীত রচনার 
পশ্চাতে বৈষব-পদাবলার কোনও প্রত্যক্ষ প্রভাব ছল একথা বলিতে পারি না। 


বাঙলা শান্ত-সাহত্য ২০৭ 


রামপ্রসাদের প্রেরণার উৎস তাঁহার নিজের মধ্যেই ছিল। কিন্তু প্রেরণার যখন 
বাহঃপ্রকাশ ঘটে তখন পাঁরবেশের নিকট হইতে তাহা অনেক কিছুই গ্রহণ করে-_ 
ভাবের দিক হইতেও, প্রকাশভঙ্গির দিক্‌ হইতেও । দ্বাদশ শতক হইতেই বাঙলা- 
দেশে বৈষব-পদাবলার প্রসার বালিতে পাঁর। অষ্টাদশ শতক পর্্ত সহম্ত্র সহম্্ 
বৈষণব-পদ রচনার ভিতর 'দিয়া সে ধারা প্রায় আঁবাঁচ্ছন্ন-ভাবেই চলিয়া আঁসয়াছে। 
এইর্‌্পে বহু শতকে প্রবাহত সাহিত্যের একাঁট আতি সমৃদ্ধ ধারা একটি বিশেষ 
সাহাত্যক পাঁরমণ্ডল গাঁড়য়া তুলিয়াছিল ও রামপ্রসাদ এবং তাঁহার সম-সামায়ক 
ও পরবতাঁ শান্ত-কাঁবগণের সঙ্গীতগুলির উপরে এই পাঁরবেশের প্রভাব আত 
স্বাভাবিক-ভাবেই পাঁড়য়াছল। তবে উভয় জাতীয় পদাবলীর মধ্যে মৌলিক 
পার্থক্যের কথা আমরা প্রথমেই উল্লেখ কারয়াছ। এই পার্থক্যের কথা আমরা 
পরে আলোচনা করব । প্রথমে আমরা মিলের কথাটাই আলোচনা করিতোছ। 
বৈষব-কবিতার প্রাতিজ্ঞা মধূর-রসে। জীবনের মাধূর্য প্রেমে; সেই প্রেমই 
বৈষব-কাঁবগণের প্রধান নহে-একমান্র অবলম্বন। এই মধুর প্রেমের স্পর্শে 
দেহও মধুর গেহও মধুর । বৈষব-কাবগণের এই সর্বাতিশয়ী মাধূর্ষের প্রভাব 
পাঁড়য়াছে বাঙলাদেশের শন্তিদেবীর উপরেও । সর্ব সোন্দর্যমাধূর্ষের ঘনীভূত 
প্রাতিমা রাধার প্রভাবে মঞ্গলকাব্যগুঁলতে বার্ণতা দেবীগণও যে অনুরূপ 
মাধূ্যমান্ডিতা হইয়া উঠিয়াছেন তাহা আমরা সহজেই লক্ষ্য করিতে পারি। 
কিন্তু দেবীগণের দেহসৌন্দর্যের বর্ণনায় এই যে রাধা-সোন্দর্ষের প্রভাব ইহাই 
সর্বাপেক্ষা বড় কথা নয়। বড় কথা লক্ষ্য কার এই শান্ত-সঙ্গীতগুলির মধ্যে যখন 
দোঁখ যে শুধু বাহরের দেহসোন্দর্ষের বর্ণনায় নয়, দেবীর মূল পাঁরকল্পনাতেই 
দেবী মধুর-রসে প্রাতম্ঠিতা হইয়াছেন। উমা সম্বন্ধে আমরা দোখতে পাই-_ 
তিনি প্রথ্মাবাধই মধুররসাশ্রতা : তাই উমাকে অবলম্বন করিয়া যখন মধুর 
রূপ বর্ণনা দেখিতে পাই--বা উমাকে যখন মধুর-রসেই প্রাতিম্ঠতা দোখিতে 
পাই তখন আমরা সচকিত হই না; কিন্তু অত্যন্ত-ভাবে সচাকিত হইয়া উঠি 
যখন দোখ, শুধু অসুরনাশিনী দুর্গা-দেবাঁ নহেন- ভয়ঙ্করাত্বের চরম নিদর্শন 
যে কালীর মধ্যে তিনিও তাঁহার সকল ভয়ঙ্করী রূপ লইয়াই মধুরঠরসে 
প্রাতান্ঠিতা হইয়া উঠিতেছেন। | 
দেখা যাইতেছে, বাঙালী কঁবিগণ বৈষণবই হোন আর শান্তই হোন, মূলে 
সকলেই মধুর-রসের উপাসক। এ-প্রসঙ্গে মধুর-রস কথাঁটকে আমরা ইহার 
পাঁরন্তাষক অর্থে ব্যবহার না কাঁরয়া একেবারে সাধারণ অর্থে ব্যবহার 
কারতেছি। আমরা দেখিতে পাইয়াছ, মাতৃদেবীর ইতিহাসে পার্বতী উমার 
একটি বিশিষ্ট ধারা, অসুরনাশিনী দেবীর আর-একটি পৃথক ধারা । পৌরাণিক 
যদগেই এই দুই ধারা একক্রে মাশ্রত হইয়া একাকার হইয়া শিয়াছে। বাঙালী 
কবিগণ এীতিহ্যসূত্রে মায়ের এই মিশ্ররূপকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু একটু 


২০৮ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


লক্ষ্য কারলেই দোখতে পাইব, জল ও দুগ্ধের মিশ্রণের ভিতর হইতে হংস যেমন 
দুগ্ধকেই পান করিবার চেস্টা করে, বাঙালীর কাঁবমনোহংসও তেমনই ভাবে 
মায়ের মধুরুপিণী ও ভয়ঙ্করী মূর্তির মিশ্রণ হইতে সহজাত প্রবণতাবশে 
মধুর্িণীকেই বাছিয়া আস্বাদন করিবার চেষ্টা কাঁরয়াছে। মাকে লইয়া 
'বাঙউলাদেশের জনমনেরই যেন এই মধুর-রসের দিকে ঝোঁক। তাই দোঁখ, বাঙলা- 
দেশের প্রাসদ্ধতম মাতৃপূজার উৎসব শারদীয়া দুর্গোৎসবকে পাঁন্ডিত-মহলে 
বা উচ্চকোট-মহলে যতই মাকণ্ডেয় “চণ্ডা'র সাহত যুস্ত কারয়া অসুরনাশিনী 
দেবীর পৃজা-মহোৎসব করিয়া তুলিবার চেস্টা হোক না কেন, বাঙলার জনমানস 
মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর তেমন কোনও ধার ধারে না। জনগণ প্রাতমায় দেবীকে অসর- 
নাঁশিনী মূর্তিতে দেখেন--কিন্তু এ পর্যন্তই ; তাহার পরে তাহারা স্থর-নাশ্চিত- 
রূপে জানেন, আসলে আর কিছুই নয়-উমা মায়ের স্বাঁমগৃহ কৈলাস ছাঁড়ঃ 
বৎসরাল্তে একবার কন্যারূপে পত্র-কন্যাঁদ লইয়া বাপের বাড়ি আগমন। তন 
দনের বাপের বাঁড়র উৎসব-আনন্দ-তাহার পরেই আবার চোখের জলে বিজয়া 
স্বামীর গৃহে প্রত্যাবর্তন। গণমানসের এই সত্যকে অবলম্বন কারিয়াই ত 
আমাদের এত 'আগমনী-বজয়া'-সঙ্গীতের উদ্ভব । 
এই সঙ্গীতগুলিতে লক্ষ্য করতে পারব, 'গাররাজ যখন কন্যা উমাকে লইয়া 
গারপুরে ফিরিয়া আসলেন তখন গাররাণী কন্যাকে বকে লইতে এলোকেশে 
ধাইয়া আসলেন বটে, কিন্তু দাশরাথ রায় তাহার পাঁচালীতে বাঁললেন, মেনকা 
দশভুজা রণরাঁঙ্গণন দেবীকে কন্যা বাঁলয়া গ্রহণ কারিতেই চাহিলেন না, মা স্পম্টই 
বালিলেন,_ | 
কৈ হে গার, কৈ সে আমার প্রাণের উমা নান্দিনী!. 
সঙ্গে তব অঙ্গনে কে এলো রণরাঙ্গণণ ? 
এই রণরাঙ্গণনীকে মেনকা--এবং তাঁহার মারফতে বাঙালী কবিমন- শুধু যে 
গ্রহণ করিতে চাঁহলেন না তাহা নহে, তাঁহাকে উমা বাঁলয়া চিনিতেই পারলেন 
না; মা স্পম্ট বাঁললেন,_ 
দ্বিভূজা বাঁলকা আমার উমা ইন্দুবদনী, 
কক্ষে লয়ে গজানন, গমন গজগামনী, 
মা বলে মা ডাকে মুখে আধ-আধ বাণী। 
তখন আর উপায় নাই! বাঙাল কাবির মনস্তুম্টি কারবার জন্য দশভূজা 
রণরাঁঙ্গণী মাকে মেনকার সামনে রূপ বদলাইতে হইল 1 
মায়ের প্রতি মহামায়া ত্যাজলেন মায়া। 
ধরেন অপূর্ব রূপ পূর্বের তনয়া॥ 
দ্বভুজা গিরিজা গৌরী গণেশজননী। 
নগেন্দ্রনান্দিন যেন গজেন্দ্রগামনী॥ 


বাঙলা শান্ত-সাহত্য ২০৯ 


দুই কক্ষে দুই শিশু আশুতোষদারা। 
উদয় হলেন চণ্ড' যেন চন্দ্রে ঘেরা ॥১ 


রাঁসকচন্দ্র রায়ের গানে দেখ, তাঁহার মেনকাও আভনব এই নারীকে চিনিতে 
পারেন নাই, অর্থাং চিনিতে চাহেন নাই। 


গিরি, কার কণ্ঠহার আনলে গারপুরে ? 
এ তো সে উমা নয় ভয়ঙ্কর হে, দশভুজা মেয়ে! 


মুখে মৃদু হাঁস, সুধারাশি হে, আমার উমাশশীর ; 
এ যে মোঁদনী কাঁপায় হুজ্কারে ঝও্কারে। 

হায় এ হেন রণ-বেশে, এল এলোকেশে, 

এ নারীরে কেবা চিনতে পারে! 


শুধু যে ভয়ঙ্করী মৃর্ত চাই না তাহা নয়, এশ্বর্যময়ী মৃর্তিও চাই না 
শুধু মাধূর্যময়ী মূর্তি চাই ।_ 


বলে গেলে হে গার, যাই__ 

আন গে শ্ারজায়, 

সে মেয়ে রেখে এলে কোথায় ? 
শশী ভানু আসি উদয় পদে পদে 
উভয় পদে উভয়ে আছে আবিবাদে ;ৎ 


অপর কাব বালতেছেন,_ 


গিরি, উমা-প্রসঙ্গে সঙ্গে আলা ঘরে কার মেয়ে 2 
আমার উমা নহে এহ, দেখ দেখি মুখ চেয়ে । 
কনক-চম্পকদামা, অতসী-কুসুমোপমা, 

এই নাকি সেই উমা, সংশয় আমার 9 


একট লক্ষ্য করলেই দোখতে পাইব, কবি এই গানাঁটিতে উমার যে-সব বর্ণনা 


»দাশরাথ রায়ের পাঁচালী । ২শান্ত পদাবলণ। 
০ এ, ঠাকুরদাস দত্ত। 
৪ এঁ, রামচন্দ্র ভট্টাচার্য। আরও তুলনীয়__ 


১৪ 


কে রণ-রাঁজ্গণশ ! 

কে নারী অঞ্গনে এলো, 'চানতে না পাঁরি। 
অঙ্গনে দাঁড়াইয়ে এ নয় আমার প্রাণকুমারা । 
দশ দিক দীপ্ত করা, এ রমণী দশকরা, 

শবাবধ আয়ধ-ধরা, মনুজ-দলনী হোর। 

নহে মম কন্যে এ ধে, এ সমর-সাজে সাজে, 
মানসে অমরে পৃজে এ নারী-চরণ, 'গার। 

এ, ব্রজমোহন রায় 


২১০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


কাঁরতেছেন তাহা চণ্ডাঁর পৌরাণিক বর্ণনা; সেই অসুরনাশিনী চণ্ডীঁকেই ষেন 
কাঁবগণের একান্তভাবে “স্নেহের দুলাল? উমার সঙ্গে 'মাশ্রত করিয়া লইতে 
আপাত্ত। পদের শেষে কবিরা একটা আপোস-রফা কারয়া লইবার চেষ্টা 
কাঁরয়াছেন বটে, কিন্তু বুঝিতে মোটেই. কষ্ট হয় না যে এ আপোস-রফার চেষ্টা 
তাঁহাদের তত্ববৃদ্ধিজাত--কিন্তু হৃদয়ের প্রবণতা অন্য 'দিকে। 

পূবেইি বলিয়াছি যুগে যুগে সাহত্যে, চিত্রে ও ভাস্কর্যে রূপায়ত মধুর- 
রূপ্পিণি উমাকে অসুরনাশিনী চণন্ডীর সাহত মিলাইয়া লইতে একটা প্রাচীন 
ধারাগত আপান্ত স্বাভাঁবক হইতে পারে, কিন্তু বাঙালী কাবগণ এই আপাস্ত 
নিজেদের হৃদয়-পদ্মে স্থান্পিত কাঁরয়া যে রূপান্তর ঘটাইয়াছেন তাহাই বিশেষ- 
ভাবে লক্ষণীয় । কালকে এইভাবে রূপান্তরিত কারবার চেস্টা অম্টাদশ শতাব্দীর 
বাঙালী কাঁবগণের ভিতরেই প্রথম পাই না; চতুর্দশ বা পণ্চদশ শতকের মোঁথলী 
কাব বিদ্যাপাতি “অসর-ভয়াউনী" “পশুপাতি-ভামনী, তির কাস 
কারতেছেন-_ 


বাসর রৈনি সবাসন সোভত 
চরণ, চন্দ্রমনি চড়া । 

কতওক দৈত্য মার মহ মেলল, 
কতও উীগিল কৈল কড়া ॥ 

সামর বরণ, নয়ন অনুরঙ্জিত 
জলদ-জোগ ফুল কোকা। 

কট কট বিকট ওঠ-পুট পাঁড়ূর 


লিধূর-ফেন উঠ ফোকা ॥* 
দিন-রজনশী তোমার চরণ শ্বাসন-শোঁভিত, তোমার চূড়ায় শোভে চন্দ্রমাণ; কত 
দৈত্যকে মারিয়া মুখে ফেলিলে, কত না উদ্গীরণ করিয়া জড় করিয়াছ। শ্যামল 
তোমার বর্ণ, তাহাতে রন্তিম নয়ন, যেন কালো মেঘে লাল পদ্ম; তোমার পাটল 
ওম্ঠপুটে বিকট ধৰান, রুধিরের ফেনায় বৃদ্বুদ উঠিতেছে। 
এই বিকট মূর্তির মধ্যেই শ্যামার শ্যাম বর্ণের মধ্যে রান্তিম নয়নের শোভা 
কবির মনে আনিয়াছে শ্যাম জলদের গায়ে রন্তপদ্মের শোভার কথা । রামপ্রসাদের 
কালীমূর্তির একটি অনুরূপ বর্ণনায় দোখতোঁছি-_ 
ঢাঁলয়ে ঢলিয়ে কে আসে, গালত চিকুর আসব আবেশে, 
বামা রণে দ্রুতগাঁতি চলে, দলে দানবদলে, 
ধার করতলে গজগরাসে॥ 


৫ বিদ্যাপাত, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র ও ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাঁদত, ৭৬৬ সং পদ। 


বাঙলা শান্ত-সাহত্য ২১১ 


কে রে কালীয় শরীরে, রুধির শোভিছে, 
কালন্দীর জলে কিংশুক ভাসে। 
কে রে নীলকমল, শ্রীমখমন্ডল, 
অর্ধচন্দ্র ভালে প্রকাশে ॥ 
কে রে নীলকাল্ত মাঁণ নিতান্ত, 
নগর-নিকর তিমির নাশে; 
কে রে রূপের ছটায় তাঁড়ত ঘটায়, 
ঘন ঘোর রবে উঠে আকাশে ॥ 
পদাঁটর পশ্চাতে যে কবি-মানস রাহয়াছে তাহাকে ভাল কাঁরয়া বুঝিয়া লইতে 
হইলে পদাঁটির একট: ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দরকার । কালী আসব-আবেশে_অর্থাৎ 
সুরাপানে বহ;লা হইয়া এলোকেশে ঢলিয়া ঢলিয়া রণক্ষেত্রে আঁসতেছেন; 
কিন্তু ঢলিয়া ঢলিয়াও দানব-দলনে তাঁহার চরণের কক্ষিপ্রগাত- এবং রণক্ষেত্র 
তান দানবপক্ষের গজগুলিকে করে ধরিয়া গ্রাস কারতেছেন, রণোল্মাঁদনী 
দেবীর সর্বাঙ্গে রুধিরাচহ্ন। এই পর্যন্ত কালীরু'পোৌরাণিক রূপ; কিন্তু সাধকের 
মনের মাধুরীর স্পর্শে এই রৃপও ভয়ঙ্করী হইয়া উঠিতেছে না; কালীর কালো 
দেহে রূধিরের ছটা যেন কালিন্দীর কালো জলে ভাঁসয়া-যাওয়া কিংশুকের 
ছটা। আবার মনে হইতেছে, মায়ের মুখখানি যেন নীলকমল- চূড়ার অধচন্দ্ু 
এই নীলকমলের উপরেই অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। নীলচরণের নখরগঁল 
হইতে যেন নালকান্তমাণর দ্যুতি 'বচ্ছুরিত হইয়া অন্ধকার নাশ কাঁরতেছে; 
নীলবর্ণের উপরে রূপের ছটায় যেন বিদ্যং খোঁলতেছে- দেবী যে ঘোর রবে 
রণে লম্ফ দিতেছেন; তাহাতে মনে হয় আকাশে গর্জনকারী নীলনবীন মেঘে 
যেন বিদ্যুৎ খোঁলতেছে। 
এই বর্ণনা কাব্যের দিক হইতে 'নিখত না হইতে পারে-আতিরেক দোষে 
দুষ্ট হইতে পারে--কিন্তু লক্ষ্য কাঁরতে হইবে, পৌরাণিক ভয়ঙ্করী দেবীর 
কোনও লক্ষণকে বাদ না "দয়া তাহাকেই হৃদয়মধ্যে কতখানি মধুর করিয়া লওয়া 
যাইতে পারে তাহার ক একা ব্যাকুল প্রয়াস রাঁহয়াছে কবির সবটুকু বর্ণনার 
মধ্যে। ন্‌ 
মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের একটি অপূর্ব বর্ণনায় দোখ__ 
তুষার ধবল হৃদে নীলম নাঁলনশ। 
হর-হৃদি-মাঝে আমার শ্যামা মা জননী ॥ 
রূপ সে 'তমিররাঁশ, অথচ 'তামর নাশ? 
উজালছে '্রিভুবন জিন সোৌদামিনী ॥* 


* শান্ত পদাবলী (কাঁলকাতা বশ্বাবদ্যালয়)। ৭ ্রী। 


৯২ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


তুষার-ধবল মহাদেব_ তাঁহার হৃদয়োপর নীলবরণী শ্যামা যেন তুষার-ধবল হ্দে 
প্রস্ফুটিতা একাট 'নীলিম নালনী,! 'তিমিররাশ দিয়াই সে রুপ গড়া-কিল্তু 
রূপের বিদ্যৎ-বিভায় দশ দিক আলো করাই হইল তাহার কাজ । 
কোনও কোনও কাবি আবার মায়ের পদনখে রাঁব-শশীর বিভা আনিয়াই ক্ষান্ত 
হন নাই; উন্মাঁদনী রণরাঁঙ্গণণ মায়ের চরণে নূপুরও বাঁধিয়া ছাঁড়য়াছেন।* 
কেহ আবার চরণে নূপুরের সাঁহত কাটতে ঘুঙুরযুন্ত করিয়াছেন। কোনও 
কাঁব আবার সর্বত্র শুধু “অমিয়া' রূপই লক্ষ্য কারয়াছেন।-_ 
আঁময়া জানি মুখ শোভা তায়, আময়া-সম শ্রমজল তায়, 
অমিয়া-সম পিকভাষে গায়, আময়া-রূপে সুধা ক্ষরে ॥৯০ 
মহারাজ শিবচন্দ্র রায়ের 
নীলবরণণী, নবীনা রমণী, 
নাগিন জড়িত জটা 'বিভৃষণী, 
নীল নালনী 'জান 'ভ্রনয়নণ, 
1নরাখলাম নিশানাথ-নিভাননী ॥১১ 
প্রভীতি বর্ণনা শুধু মধুর ভাবের দিক্‌ হইতে নয়, মধুর ভাষার দিক্‌ হইতেও 
বৈষব কবিতাকে স্মরণ করাইয়া 'দবে 1৯ 


*কে ও বিহরে, হর-হাঁদ পরে, হর-মন হরে মোহনী। 
চমকে অরুণ রাঁব শশী যেন, নখরে প্রথরে আপাঁন ॥ 
শোভিত প্রপদ, দেয় মোক্ষপদ, আপদে সম্পদদায়িনী। 
চমকে নুপুর, আলো করে পুর, মাণময় পুরবাসিনী ॥ 
_ কালখ িজণ কালিদাস চট্টোপাধ্যায়) শা. প. কে. ব)। 
»নব জলধর কায়। 
কালো রূপ হোরিলে আঁখ জড়ায় ॥ 
কপালে 'সন্দুর, কাটতে ঘুঙ্গুর, রতন নুপুর পায়। 
উরি রহর নেহি রা 


-_কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, শা. প. কে. রি) 
রে নিরেনারর শা. প. (ক. 'বি.)। 

১১ শা. প. কে. বি.)। 

১২ মঞ্গল-কাব্যগুঁলর ভিতরে পার্বতীর মনোহর মাৃর্তির বর্ণনায় আমরা বৈষ্ণব সাঁহত্র 
রাধাব রৃপ-বর্ণনার প্রভাবের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। দেবীর রূপ-বর্ণনাতে 
আমরা শান্ত-পদাবলীতেও মাঝে মাঝে এই ভঁঙ্গর অনুসরণ দোখতে পাই, যেমন-_ 

অপর্পা কে ললনা হো রন্তাম্বৃজাসনা, - 
িঙ্কিণশ মাঁণ রচিত, মুকুট ?শরোভূষণা। 
কুটিল কুন্তলজাল, আবৃত মুখমণ্ডল, 
ওত্ঠ জিত বিম্বফল, প্রফল্লে পঙ্কজাননা ॥ 
ধন্সদৃশ ভ্রুলতা, ব্িনয়ন-সুশোভিতা, 
সহাস্য বদনান্বতা, মধু মধুরবচনা ॥ ইত্যাঁদ 
_মহাতাব চাঁদ, শা. প. কে. বি.) 


বাঙলা শান্ত-সাহত্য ২১৩ 


রামপ্রসাদেরও এই বৈষব-ভাষাভাঁঙ্গতে কালণর বর্ণনা দেখিতে পাই- 
নব নীল নীরদ তনুরুচি কে? 
এ মনোমোহিনী রে। 
'তামর শশধর, বাল দিনকর, 
সমান চরণে প্রকাশ । 
কোটিচন্দ্র ঝলকত, শ্রীমুখমণ্ডল, 
নান্দ সুধামৃত ভাষ 0১০ 
অথবা-_ 
এলোকেশে, কে শবে, এলো রে বামা। 
নখর নিকর হিমকরবর, 
রাঁঞ্জত ঘন তনু মুখ হিমধামা | 
নব নব সাঁঙ্গন, নব রসরাঁঙ্গণণী, 
হাসত ভাষত নাচত বামা। 
ধরাতলে হতারপু সমা ॥১৪ 
অথবা__ 
শঙ্কর পদতলে, মগনা রিপুদলে, 
[বগাঁলত কুন্তলজাল। 
বিমল বিধুবর, শ্রীমূখ স্ন্দর, 
*  তনুর্াচ বিজিত তরুণ তমাল ॥১৫ 
হাতে যে ভয়াল করবাল লইয়া কাল অসুর বিনাশ কাঁরতেছেন তাহাকেও 
বাঙালী মন রূপান্তরিত কাঁরয়া লইবার চেস্টা করিয়াছে। 
ভুবন ভুলালে রে কার কামনী এ রমণী । 
বামার করে করাল শোভিছে ভাল করবাল যেন সৌদামিনী ॥৯* 


১০ডন্ুর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ 0১৩৭ সং পদ)। 
৯৪ এ, (১৪৮ সং পদ)। তুলনীয়__ 
কে রে নব-নীল-কমল-কিকা বাল, 
অঞ্গাঁল দংশন করিছে আল, 
মুখচন্দ্র চকোরগণ, অধর অর্পণ 
করত পূর্ণ শশধর বাঁল। 
ভ্রমর চকোরেতে লাগল বিবাদ, 
এ কহে নশলকমল, ও কহে চাঁদ, 
দোঁহে দৌহ করতাঁহ নাদ. 
চাক গণ গণ কারিয়ে ধ্যাঁন। ইত্যাঁদ। 
_এ (১৩৮ সং পদ)। 
১৫এঁ (১৫৩ সং পদ)। এই প্রসঙ্গে ১৪২, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২ পদগুলি দুষ্টব্য। 
১৬ মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ রায়, শা. প. কে. বি.)। 


২১৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


ভন্ত-হৃদয়ে এই কালী-রূপের আকুতি রসঘনরূপ লাভ করিয়াছে কমলা- 
কাল্তের একটি গানে-মজিল মন-দ্রমরা, কালী-পদ-নশলকমলে।' রামপ্রসাদের 
দুই-একটি গানে এই রূপকে লইয়া ভন্ত-হদয়ের রীতিমত একটি উল্লাস জাগিয়া 
উঠিয়াছে, যেমন-_ 
কাল মেঘ উদয় হলো অন্তর-অম্বরে। 


নৃত্যতি মানস-শখীঁ কৌতুকে বিহরে 1১৭ 
অথবা__ | 
সজল জলধর, . কান্ত সুন্দর, 


রুধির কিবা শোভা ও বরণে। 
প্রসাদ প্রবদতি, মম মানস নত্যাতি, 
রূপ কি ধরে নয়নে ॥১* 

কালীকে অবলম্বন করিয়া এই রূপালুল্লাগ' ইনি 
মনে হয় না। এক্ষেত্রে মনে হয়, দীর্ঘ প্রায় ছয় শতাব্দী ধরিয়া বাঙলাদেশে 
শত শত বৈষব কাঁব রূপানুরাগের সাধনা করিয়াছেন; সেই সাধনা বাঙলার 
কাঁবমানসে 'রুপানুরাগ্ধ্র একটা বাসনাকেই প্রবল করিয়া রাঁখয়াঁছল; সেই 
বাসনাই অষ্টাদশ শতকে কালমার্তকেও নূতন দৃষ্টিতে গ্রহণ কারয়াছে। 
নূতন দৃম্টি বলতেছি, কারণ কালীকে অবলম্বন কাঁরয়া এই 'রুপানুরাগের 
আভাস কোনও পুরাণে নাই- তন্দমেও নাই। 

তবে এই 'রুপানুরাগের পশ্চাতে মধুররস-প্রশীতি ব্যতীত শান্ত সাধক- 
কবিগণের একটি গভীর অনুভূতির প্রশ্ন ছিল। এই সাধক কবিগণ বহস্থানে 
কালীর কালো-রুপে হৃদয় আলো কারবার কথা বাঁলয়াছেন। ইহার ভিতরে 
একাঁট গভনীর সাধন-রহস্যের কথাও নাহত আছে, তাহার আলোচনা আমরা 
এই সাধক-কাবগণের সাধনার কথা বিবৃত কারবার সময়েই পরে আলোচনা 
কারব। 

আমরা উপরে লক্ষ্য করিলাম, দেবীর রূপ-বর্ণনার কতকগুলি পদে ভাষা 
ও ভ্গিতে বৈফব-সাহিত্যের প্রভাব প্রতাক্ষভাবে দেখা দিয়াছে। বর্ণনার এই 
প্রত্যক্ষ প্রভাব আরও স্পম্ট হইয়া উঠিয়লাছে ভন্ত কমলাকান্তের 'সাধক-রগন' 
নামক সাধন-সঙ্গীত গ্রন্থে । কমলাকান্ত এ-সব ক্ষেত্রে দেবীর কোনও বাহ্য 
মূর্তির বর্ণনা করেন নাই, দেবী এখানে কুল-কুণ্ডলিনী'শন্ত-_বাস তাঁহার 
ঝট্চক্রের ভিতরকার সর্বানম্ন মূলাধারচক্রে। তিনি কখনও বাঁলকা, কখনও 
িশোরী,_কখনও নবাীনা যুবতী ।-স্তাঁহার দাঁয়ত শিবের অবাঁস্থাত ভ্রুমধ্স্থ 
আজ্জঞাচক্রে। মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্লে চলে এই 'নবীনা যৃবতা'র অভিসার- 


১৭ডইর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ (১০৪ সং পদ)। 
»৮এঁ (১৩৪ সং পদ)। 


বাঙলা শান্ত-সাহিত্য ২১৫ 


যান্রা। এই আজ্ঞাচক্র-রূপ দয়িতধামে আসিয়া মিলয়াছে গঙ্গা, যমুনা ও 
সরস্বতীর (ইড়া, পিষ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীর) ধারা- এখানে জাগিয়াছে ন্লিবেণী- 
সঙ্গম । 'সাধক-রজনে'র এই নবীনা ষুবতাকে সাধক-কবি গ্রহণ কাঁরয়াছেন কৃফণ- 
আঁভসারিণণ রাজার প্রাতিচ্ছাবতে; সমস্ত ষটচক্র-সাধনাই এখানে বৈফববার্ণত 
লীলার অবলম্বনে বর্ণিত হইয়াছে । শুধু বৈষব-লীলার রূপকই নয়-_ভাষা 
ও ছন্দও গৃহীত সম্পূর্ণভারেই বৈফব-সাহিত্য হইতে । কিছু কিছু নমুনা 
[দিতোছ। রজনীর শেষে, প্রভাতে (অজ্ঞান-অন্ধকারের বনাশে জ্ঞানালোকে দেহ- 
মন উদ্ভাঁসত হইলে) এই 'রমণ” (শিবসঙ্গে রমণের আভলাষণ কুলকুণ্ডালনী- 
শান্ত) জাগ্রত হইলেন; তিনি তখন 'ন্রবেণী তরাঞ্গণীতে স্নানে চাঁললেন। 

িগুণা ভ্রিবেশী তরাঙ্গণী ধায়। 

কেলি করে কুলকামিনী তায় ॥ 

বিহরই রঙ্গিণশ সখীগণ সঙ্গে। 

বিতরয় বারি পরাপর অঙ্গে ॥ 

হেরি হোর সৃক্দরী চাঁকত নয়ান। 

তাঁড়ত সনচণ্চল কার অনুমান ॥ 

সমবয় সাঁঞ্গনী নব অনুরাগে । 

কিশলয় পরশে কুসুমধনু জাগে ॥১৯ 

আজ্ঞাচক্রস্থ ন্লিবেণীতে চলে শিবের সঙ্গে স্নানকেলি; সেই কোল সমাপন 

হইলে আবার ধশরে খীরে 'তিনি চলেন আপন নিবাসে (মৃলাধারে)। এই আপনার 
ঘরে ফিরিবার বর্ণনা দেখি-_ 

গজপাঁতনান্দিত গাঁতি আবলম্বে। 

কুশ্চিত কেশ নিবেশ নিতম্বে ॥ 

চারু চরণগাঁতি অভরণবন্দে। 

নখরমুকুরকর 'হিমকর নিন্দে ॥ 

উরাস সরসারুহ বামা। 

কারকর শখর নিতম্বিনী রামা॥ 

মৃগপতি দূর শিখরমৃখ চায়। 

কাঁটিতট ক্ষীণ সুচণ্চল বায়॥ ইত্যাদি। 

এই.দেবীকে অবলম্বন কাঁরিয়া ভন্তিভাবের 'কছু কিছ বর্ণনাও দোখ। ইহার 

বাল্যভাবের বর্ণনায় দোখি_ 


১» সাধক-রজন, বসল্তরজন রায় ও অটলাবহারী ঘোষ সম্পাঁদত যেষ্গীয় সাহিত্য-প্ারষৎ)। 


২১৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


ইহ তনু অবস দিবস রজনী 
রমণী পুন আঁখ ভুলায় ॥ 
মন এ সুন্দরী যাঁদ কহে বাণনী। 
এ তনু সফল কার মান॥ ইত্যাঁদ। 
তাহার পরে মধ্যভাবে-_ 
কদম্ব কুসুম জনু সতত 'সহরে তনু 
যদবাঁধ নিরখিলাম তারে । 
যাঁদ পাসাঁরতে চাই আপনা পাসরে জাই 
এনা দুখ কাঁহব কাহারে ॥ 
সেই সে জীবন মোর রাঁসকের মনোচোর 
রমণী রসের শিরোমাঁণ। 
পাঁরহরি লোকলাজে রাখব হৃদয় মাঝে 
না ছাড়ব দিবস রজনী ॥ 
আঁধক উদ্‌ধৃতির প্রয়োজন নাই : উদ্‌ধূতি দিতে হইলে প্রায় গোটা বইখানই 
তুলিয়া দিতে হয়। যেটুকু উদ্ধৃতি দিলাম তাহা দ্বারা শান্ত-সাধকগণও যে 
ননজেদের সাধনতত্ত বা সাধনভাব প্রকাশে বৈষব-ধারা দ্বারা কতখানি প্রভাবিত 
ই তাহারই একাঁট বিশেষ নমুনা দিবার চেম্টা করিলাম । 
প্রসঙ্গক্রমে আমরা লক্ষ্য করিতে পার, বাঙলার প্রাতিবেশী মৌথলাী সাঁহত্যেও 
দেবীর বর্ণনায় বাঙলা সাহত্যের অনুরূপ প্রবণতা লক্ষ্য “করা যায়। দেবীর 
বর্ণনায় দেবীর ভয়ঙ্কর রূপের সব বর্ণনাই আছে, তথাপি একাট-দুহাঁট ছত্রে 
দেবীর কমনীয় মাধূর্যকে ফুটাইয়া তুলিবার চেস্টা হইয়াছে। প্রথমে আমরা 
মোথিল কাঁব 'বিদ্যাপাতির একাঁট দেবী-বন্দনার পদ দয়াই আরম্ভ করিয়াছলাম । 
পরবতর্ঁ কালের অপেক্ষাকৃত আধুনিক মৌথল কাঁবগণের দেবী-বর্ণনার মধ্যেও 
এই প্রবণতা লক্ষ করি। মহারাজ মহেশ ঠাকুরের 'তারা' বর্ণনার ভতরে দৌখ-_ 
জয় জয় জয় ভয়ভাঞ্জান ভগবাঁতি 
আঁদ শান্তি তৃঅ মায়া। 
জন নব সজল জলদ তৃূঅ তনুরুচি 
পদরুচি পঙ্কজ ছায়া ॥২০ 
মহারাজ মাহনাথ ঠাকুরের কালন-বর্ণনার প্রথম ছত্রে দোখ-_ 
বদন ভয়াল কান শব কুন্ডল - 
বকট দশন পাঁতি। 


২০ গ্শীত-মালা, শ্রীউমানন্দ ঝা-সও্কাঁলত। 


বাঙলা শান্ত-সাহত্য ২৯১৭ 


কিন্তু 'দ্বতাঁয় ছত্রেই দোখ-__ 
ফজল কেশ বেশ তুঅ কে কহ 
জনি নব জলধর কাঁতি।২১ 
কাঁব মুকুন্দের দু্গা-বর্ণনায় দোখ__ 
শসংহ চড়াল মাতা অসর-নিকান্দানি, 
মোঁদনী ডোল গাঁতি-দাপে। 
আয়ুধ উণ্ শোভএ আঠো কর, 
জাঁহ ডরে আর উর কাঁপে। 
[কিন্তু ঠিক পরের বর্ণনাই হইল-_ 
দূর্বাদল সন কান্তি মনোহর, 


শিরে* শোভ চান কলাপে।২২ 

আধাুঁনক কবি 'বশবনাথ ঝা ভগবতার গীতে বাঁলয়াছেন_ 

জয় জয় সকল অসরকুলনাশিনি, আদ সনাতনি মায়া। 

গারবর বাঁসান, শঙ্করভাঁমান, নজ জন পর কর দায়া॥ 

শ্যামল রুচির বদন তুঅ রাজত, তাঁড়তাঁবাঁনন্দক নয়নে । 

বঘছাল পাঁহরন, কটি আতি শোভিত, ফণিকুণ্ডল যুগ কানে ॥২০ 

বাঙলা বৈষব-পদাবলশর সাঁহত বাঙলা শান্ত-পদাবলীর আর-একাট গভীর 

মিল লক্ষ্য কারতে পারি উভয় জাতীয় - পদাবলীতে বাংসল্য-রসের বর্ণনায়। 
এই বাৎসল্য-রসের প্রাবল্যে বাঙালী কাঁবমনে বৃন্দাবন ও গাঁরপুরের 
মধ্যে ব্যবধান ও ভেদচিহ্ন অনেক সময় অস্পন্ট হইয়া গিয়াছে- স্থানে স্থানে 
মৃছয়াও শিয়ান্ছ। এইরৃপ হইবারই ত কথা, কারণ বাঙাল কাঁবমনে বৃন্দাবনও 
উত্তর প্রদেশে অবাঁস্থত নয়, গারপুরও হিমালয়ের কোনও কন্দরে 'স্থত নয়: 
উভয়ের অবাঁস্থীতিই বাঙউলাদেশের মাঠ-ঘাট-জোড়া শ্যামল অণুলে। সুতরাং 
ভাবপ্রাবল্যে আস্তে আস্তে স্বাভাঁবক-ভাবেই ভেদাচহের বিস্মীতি। একই 
[চত্তপ্রক্রিয়ায় গিরিরাজ ও নন্দরাজ এবং গাররাণী ও .নন্দরাণীরও আপোসে 
ভাব-বানময় হইয়া গিয়াছে; ইহার মাঝখানে এক স্থলে দাঁড়াইয়া 'স্বেহের 
দুলালশ উমা" অপর স্থলে “স্নেহের দুলাল গোপাল" : বাঙলাদেশের বৈষণব-কাঁবতায় 
গোপালের বাল্যলীলাকে অবলম্বন করিয়া বুকের সমস্ত স্নেহ উৎসারত কাঁরয়া 
দয়াছেন যে বাঙালী মা. বাঙউলাদেশের শান্ত-কাঁবতার মধ্যে উমাকে অবলম্বন 
কাঁরয়াও তেমনই ভাবে স্নেহ উৎসারত কাঁরয়া ঁদয়াছেন একই মা। অবশ্য লীলার 
এবং লীলাক্ষেত্রের কিছু পার্থক্য আছে। একজনের বাল্যলীলা মুখ্যতঃ গোচ্ঠ 
অবলম্বনে- অপরের বাল্যলীলা অজ্টমবষেই স্বামীর ঘর করণে । কিন্তু পুত্রকে 


২১ গর্শীতমালা, শ্রীউমানন্দ ঝা-সঙ্কালত। ২২এ। ২০ এ। 


২৯৮ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


অবলম্বন কাঁরয়াই হোক আর কন্যাকে অবলম্বন করিয়াই হোক, যশোদা-রূপেই 
হোন আর মা মেনকা-রূপেই হোন-সেই একই মা'কে চিনিয়া লইতে কোনও 
অসবধা হয় না। রামপ্রসাদের গাররাণী মেনকা যেখানে 'হিমালয়কে ডাকিয়া 
বাঁলতেছেন-_ 
গিরিবর, আমি আর পাঁরনে হে, প্রবোধ দতে উমারে। 
্‌ নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥ 
সেখানে চিন্নাটকে সামান্য একট: পাঁরবার্তত কাঁরয়া 'উমা'র স্থলে গোপাল এবং 
মেনকা স্থলে যশোদা এবং 'গাররাজের স্থলে ব্রজরাজের কথা স্মরণ কাঁরতে 
আমাদের কোনই অস্মাবধা হয় না। গোপলের গোম্ঠে যাওয়া লইয়া কাবওয়াল.র 
গান দোখি-_ 
দব না গোম্ঠে বিদায় মোর 
নীলমাণ ধনে; 
কপাল মন্দ তাইতে সন্দ, 
বলাই হচ্ছে রে মনে। 
কুস্বপন দেখোঁছ ভারি, 
যেন হারায়োছি হার, 
বলাই রে তোর করে ধার, 
মন মানে ত নয়ন না মানে। 
ঘরে থাক মোর মাখনচোরা, 
পলকেতে হইরে হারা 
নয়নতারা 'দয়ে বনে ॥২5 
ইহারই ঠিক পাশে রাখিয়া দিতে পারি আমরা শান্ত-সঙ্গীত-_ 
শির, কি সৃধাও হে সমাচার? 
বলিতে সে স্বপন, না সরে বচন, 
খেদে পোড়ে মন, বহে অশ্রুধার। 
নাশিতে যেমন ভেবে উমাধন, 
অনেক আয়াসে মুদেছ নয়ন, 
” অমনি স্বপনে করি দরশন-_- 
শয়রে বাঁসয়া ষেন মা আমার। 


২৪ মনূলাল মিশ্র; শ্রীনরজন চক্রবতর্ণ 'লাখত উনাবংশ শতাব্দীর কাঁবওয়ালা ও বাংলা 
সাহত্যগগ্রন্থে উদকসৃত। 


বাঙলা শান্ত-সাহত্য ২১৯ 


বাছার নাই সে বরণ, নাই আভরণ, 
হেমাঙ্গণী হইয়াছে কালণর বরণ; 
সে উমা আমার, উমা নাই হে আর ।২ 
ললা-ক্ষেত্রের সকল পার্থক্য সত্বেও মাতৃ-মনের এঁক্যকে অস্বীকার কারবার 
উপায় নাই। 
বৈষব-পদাবলশীতে আমরা দেখিতে পাই, গোপালকে গোম্ঠে বিদায় "দয়া 
নন্দরাণশ সারাদিন উদ্বেগ-আশঙ্কার় পথ চাহয়া বাঁসয়া থাকতেন এবং গোষ্ঠ 
হইতে গাপোল 'ফাঁরয়া আসলে ক্ষীর-সর-ননী লইয়া আগ্াইয়া যাইতেন। 
রাশ ভাসে আনন্দ সাগরে । 
বামে বসাইয়া শ্যাম দক্ষিণে বসাইয়া রাম 
চুম্ব দেই মুখ-সুধাররে ॥ 
ক্ষশর ননী ছেনা সর আনিয়া সে থরে থর 
আগে দেই রামের বদনে। 
পাছে কানাইয়ের মুখে দেয় রাণী মনোসৃখে 
নরখয়ে চাঁদ মুখপানে ॥২* 
শান্ত-পদাবলীতেও অনুর্পভাবে দৌখতে পাই, উমা কৈলাস হইতে 'ফাঁরয়া 
আদসিলে মা মেনকা আগাইয়া গিয়া বালয়াছেন-_ 
পথ-শ্রমে স্বেদে সন্ত কলেবর, 
ক্ষুধায় মালন হয়েছে অধর, 
যত ক্ষীর সর রেখোঁছি, মা ধর, 


দিব বদন-কমলে |. 
কানু সন্ধ্যায় গোষ্ঠ হইতে ফারিয়া আসিলে- 
গোগণ সবহঃ গোঠে পরবেশল 
মন্দিরে চলু নন্দলাল। 
আকুল পল্থে যশোমাত আওল 
মোহন ভিত রসাল ॥২* 
এবং তাহার পরে-_ 
পণ্তদীপে নিরমঞ্কন কেল। 
কত শত চুম্ব বয়নপর দেল ॥২১ 
২৫ শা. প. কে. 'বি.)। 
২৬ বলরাম দাস, 


রি রোজা), রা প. কে. বি.)। 
হ্ড 


২৯» মোহন, রি 


২২০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


আগমনী-সঙ্গীতেও দেখ কৈলাস হইতে 'ফারয়া উমা আসলে 1গাঁররাণী 
মেনকা-_ 
অমান উঠিয়ে পুলকিত হৈয়ে, ধাইল যেন পাগাঁলনী। 
চাঁলতে চণ্চল, খাঁসল কুণ্তল, অণ্চল লোটায়ে ধরণী ॥ 
আঁঙ্গনার বাহরে, হেরিয়ে গৌরণরে, দ্রুত কোলে নিল রাণী । 
আময় বরাষ উমা-মুখ-শশী চুম্বয়ে ষেন চকোঁরিণী ॥০০ 
কৃষ্ণের মথুরাগমনের বিচ্ছেদ-ব্যথা এবং উমার কৈলাসগমনের বিচ্ছেদ-ব্যথাও 
বাঙাল কবিগণের মনে খানিকটা সমজাতীয় অনুভূতি সৃন্টি করিয়াছে । আমরা 
কৃষের মথ্‌রাগমনে যেমন দোখিতে পাই-_ 
কুসুম তেঁজিয়া অলি ক্ষিতিতলে লুই 
তরুগণ মাঁলন সমান। 
শারী শুক পিক ময়ূরী না নাচত 
কোকিল না করতাহ গান । 
তেমনই উমার কৈলাস-গমনেও দেখিতে পাই- 
রাণ গো, সুধু তোমার বেদনা বলে নয়। 
দেখ দেখি গারপুরে, পশুপক্ষণ আদ করে, 
উমার লাগিয়া ঝুরে, সবে নিরানন্দময় ॥০২ 
কৃষ্ণ মথুরায় চালিয়া যাইবার পর রাত্রিতে কৃষ্ণের স্বপ্ন দৌখয়া নল্দরাণনী 
যশোদা কাঁদয়া উঠিতেন। এই-জাতীয় চমৎকার একাঁট পদ দৌখতে পাই 
কৃষকমল গোস্বামীর 'স্বপ্ন-বলাস' পালার মধ্যে । স্বপ্নে গোপাল আসিয়া দেখা 
দিয়া আবার কোথায় লুকাইয়াছে--সকালবেলা ব্লজরাণী কাঁদয়া' কাঁদয়া সেই 
কথা ব্রজরাজ নন্দকে বলিতেছেন। 


শোন ব্রজরাজ, স্বপনেতে আজ, 
দেখা দয়ে গোপাল কোথা লুকালে। 
যেন সে চণ্চল চাঁদে অগুল ধ'রে কাঁদে, 


“জননী, দে ননী, দে ননী” বলে॥ 
(বিধুমুখে যেন কতই মধুস্বর 
সণ্টারয়া ডাকে “মা” বলে। 
' আমি অভাগন বলি সর সর. 

৩০ কমলাকান্ত, শা. প. (ক. বি)। 


৩৯ গোবিন্দদাস। 
৩২ রমাপাতি বন্দ্যোপাধ্যায়; শা. প. কে. [বি.)। 


বাঙলা শান্ত-সাহত্য ২২১ 


অমাঁন সর্‌ সর্‌ বাল ফোললেম ঠেলে ॥ ইত্যাদি। 
সমজাতীয় বহু গান দেখিতে পাই আমাদের আগমনী সঙ্গীতের মধ্যে। 
এখানে উমার স্বপ্ন দেখিয়া 'গাররাণী মেনকা 'গাররাজকে বাঁলতেছেন-_ 
আম কি হেরিলাম নিশি-স্বপনে ! 
গিররাজ, অচেতনে কত না ঘুমাও হে। 
এই এখাঁন শিয়রে ছিল, গৌরী আমার কোথা গেল হে, 
আধ আধ মা বাঁলয়ে বিধু-বদনে! 


[বিতরে অমৃতরাশি সুলালত বচনে। 
অচেতনে পেয়ে নিধি, চেতনে হারালাম "গার হে! 


ধৈরয না ধরে মম জীবনে । 


কাল স্বপনে শঙ্করী-মুখ হেরি কি আনন্দ আমার 
'হিমাগ্গীর হে, জিনি অকলঙ্ক বধু, বদন উমার ॥ 
বাসয়ে আমার কোলে, দশনে চপলা খেলে; 
আধ আধ মা বলে বচন সহধাধার : 
জাগয়ে না হোর তারে, প্রাণ রাখা ভার ।০৪ 
দাশরাঁথ রায়ের প্রাসদ্ধ গান রাহয়াছে-_ 
গিরি, গৌরী আমার এসোছল । 
স্বপ্নে দেখা 1দয়ে, চৈতন্য কারয়ে, 
চৈতন্যরাীপণীী কোথা লুকালো॥ 
কাঁহছে শিখর, কি কার, অচল, 
নাহ চলাচল, হলাম হে অচল, 
চণ্লার মত জীবন চণ্চল.-- 
অণ্চলের নাধ পেয়ে হারালো ॥ 

[কিন্তু এই বাৎসল্য-রসের ক্ষেত্রে বৈষ্ব-কবিতায় বাংসল্য-রসের শুধু*একটানা 
মোতই দৌখতে পাই--মাতৃ-হৃদয়ের বিগাঁলত স্নেহধারার সন্তানের উপরে আবরল 
বর্ষণ। বাৎসল্য-রসের অপর একাঁট স্রোত আছে: উহা মাতৃ-পাগল সন্তানের 
ঘাতার প্রাতি তীর আকর্ষণ-ফে'আকর্ষণ তাহাকে সংসারের অনা সকল আসান্তর 
বন্ধন হইতে একেবারে মনুক্তি দিয়াছে। মায়ের সন্তানের প্রাত আকর্ষণ বাৎসল্য 
নামে বহৃখ্যাত বাঁলয়া মায়ের প্রাতি সন্তানের এই আকর্ষণকে প্রাতবাংসল্য নাম 


৩৩ কমলাকাল্ত ভট্টাচার্য, শা. প্‌. কে. ি.)। 
৩৪ কমলাকান্ত ভ্রাচার্য, শা. প. কে. বি.)। 


২২২ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


দেওয়া হইয়াছে। প্রাতবাৎসল্য-রৃপ সন্তানের এই সর্বাবস্মারক আকুতি বৈফব- 
সাহত্যে নাই_শুধু বৈফব-সাহত্যে নয়, অন্য কোনও সাঁহত্যেই এমন কাঁরয়া 
নাই যেমন আছে বাঙলাদেশের এই শান্ত-সঙ্গীতের মধ্যে। রামপ্রসাদ এই ধারার 
প্রবর্তক_রামপ্রসাদেই এই ধারার সর্বোচ্চ পাঁরণাতি। সুখে দুঃখে, আশায় 
নৈরাশ্যে, পাওয়ায় না-পাওয়ায়, হাঁসতে অশ্রুতে 'মলাইয়া এই “মা” ডাক। 
সর্বব্যাঁপনী সবৈশ্বর্যময়ী আনন্দরূপিণী মাকে অন্তরে উপলাব্ধ কাঁরয়া রস- 
বিস্ফারিত-নেত্রে করুণার্দুকন্ঠে যেমন মা নাম, তেমনই আবার “ভবের গাছে জুড়ে 
দেওয়া" চোখে ঠুলি বাঁধা বলদের মত ঘাঁনর গাছে ঘারতে ঘারতেই শ্রাল্ত- 
কণ্ঠে মায়ের নাম,” না-জানা অপরাধে দীর্ঘ মেয়াদে সংসার-গারদে ভূগিতে 
ভুগিতেই মায়ের নামণ, আবার ডাকতে ডাঁকিতে সাড়া না পাইয়া আভমানের 
আবরল অশ্রুতে অথবা অভিমানের কঠিন রোষেও সেই একই মায়ের নাম। এই! 
সাধন-শন্তিতে বিশ্বাস লইয়াই রামপ্রসাদ মায়ের নাম করিতে বাঁলয়াছিলেন__ | 
এমন ছাপান ভ্পাইব খোঁজে খোঁজে নাহি পাবা। 
বংস্য পাছে গাভ যেমন তেমন পাছে পাছে ধাবা ॥ 
হদয়ের সমস্ত আর্ত আকুতি উত্তরহাীন নৈঃশব্দ্যের কঠিন শিলাতটে মাথা 
কুটিয়া কুয়া একদিন হয়ত ফ:সিয়া উঠিয়া বলিয়াছে__ 
মা বলে আর ডাঁকস্‌ না-রে মন, মাকে কোথা পাব ভাই! 
থাকলে আস দিত দেখা, সর্বনাশ বে*চে নাই ॥৭ 
আঁভমানে হৃদয়কে কঠোর করিয়া সন্তান বাঁলিয়াছে__ 
যে ভাল করেছ কালী, আর ভালতে কাজ নাই। 
ভালয় ভালয় বিদায় দে মা, আলোয় আলোয় চলে যাই 0 
পুঞ্জীভূত আভমানের জবালায় রামপ্রসাদও একাঁদন মায়ের সাহত সব 
হিসাব-ীনকাস বুঝাইয়া দিতে চাঁহয়াছিলেন। 
মা মা বলে আর ডাকব না। 
ওমা, দিয়েছ দিতেছ কতই যল্লণা ॥ 
আর কি ক্ষমতা রাঁখস এলোকেশণ, 
ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব, 
মা ব'লে আর কোলে যাব না॥ 


৩ মা আমায় ঘুরাঁব কত, প্রভাতি, রামপ্রসাদ ৷ 

০৬ণতারা কোন অপরাধে, এ-দীর্ঘ মেয়াদে, সংসার গারদে প্রাক বল।”-নীলাম্বর 
মুখোপাধ্যায়, শা. প. কে. 'বি.)। 

৩৭ নরচল্দ্র রায়, শা. প. কে. বি.)। 

০৮ নরচন্দ্রু রায়, শা. প. কে. 'বি.)। 


বাঙলা শান্ত-সাহত্য ২২৩ 


ডাঁক বারে বারে মা মা বলিয়ে, 

মা কি রয়ৌছস চক্ষুকর্ণ খেয়ে, 

মা বদ্যমানে এ দুঃখ সন্তানে, 

মা মলে কি আর ছেলে বাঁচে না॥ 
িল্তু সত্যকারের মাতৃ-সাধক এইসব সঙ্গীতকারগণ। এই আভমানের চোখের 
জলেই হয়ত তাঁহারা বুঝিতে পাঁরিলেন, মা যে *মশানবাসিনী, অন্য মায়ের 
আগমন নাই । তখন চাঁলল একটু একটু করিয়া নিজের হৃদয়কে শ্মশানে পাঁরণত 
কাঁরয়া মায়ের লঈলা-ক্ষেত্র রচনা কারবার সাধনা । কামনা-বাসনা-আসান্তকে 
নিঃশেষে জবালাইয়া পোড়াইয়া তবে হৃদয়কে *মশান করিতে হয়; দগ্ধ কামনা- 
বাসনার চিতাভস্মের উপরেই স্থাপন করেন সর্বশান্তিদায়নশ মা তাঁহার দুই 
চরণ । সেই মাতৃ-সাধনায় রত রামলাল দাস দত্তের গান-_ 

শমশান ভালবাঁসস্‌ ব'লে শ্মশান করোছ হাঁদ। 

শমশানবাঁসনী শ্যামা নাচাব বলে নিরবাধি॥ 
আমরা বাঙলা বৈষব-পদাবলী ও শান্ত-পদাবলীর 'ভিতরকার মিলের কথাই 
আলোচনা কাঁরতেছিলাম এবং সেই প্রসঙ্গে উভয়-জাতীয় পদাবলনতে বার্ণত 
বাংসল্য-রসের কথা বাঁলতেছিলাম। এই মলের প্রসঙ্গে আমরা আরও একাট 
জিনিস লক্ষ্য করিতে পাঁর। বাঙউলাদেশে শান্ত ও বৈষবের দ্বন্দের কথা 
সংপ্রাসদ্ধ। নবদ্বীপে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্দেবের আবির্ভাবের পূর্বে দম্ভপূরবক 
বিষহরীর পুজা, মঙ্গল-চণ্ডীর গীতে জাগরণ এবং মদ্যমাংস দয়া বাসুলী 
প্‌জার উল্লেখ দেখিতে পাই । সেই পটভূমির উপরে বৈষফবধর্মের জাগরণ, ফলে 
শান্ত-ধর্মের সাঁহত দ্বন্দ-কলহ আঁনবার্য। নবদ্বীপে এই দ্বন্ব-কলহ বহুঁদন 
পযন্ত চলিয়াছে, তাহার চিহ আজও বরতমান। এখন পর্যন্তও বৈষফবগণের 
একটি প্রধান উৎসব রাসযাত্রার পার্ণমা রাতে নবদ্বীপের প্রধান প্রধান 
রাস্তাগুঁলর তেমাথা-চৌমাথায় বিরাট বিরাট দেবীমর্ত প্রাতিষ্ঠিত হইয়া মহা- 
সমারোহে পৃঁজতা হন। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে আমরা এই শান্ত-বৈফব-দ্বন্দের 
একটা জনাপ্রয় সমন্বয়ের প্রবণতা দেখিতে পাই । ধর্মের ভেদ সহজভাবে অবলহপ্ত 
হইয়া যায় দুই জাতীয় হৃদয়ে, এক যথার্থ সাধক-হৃদয়ে, দ্বিতীয় কবি-হৃদয়ে। 
যেখানে এই সাধক-হৃদয় ও কবি হৃদয়ের যোগ ঘটিয়াছে সেখানে ত আর কথাই 
নাই। সাধারণভাবে দেখা যায়, সমাজের জনসাধারণও ধের ক্ষেত্রে সমন্বয়বাদী ; 
সুতরাং কাঁবগণের প্রচারিত সমন্বয়বাদ জনসাধারণ সাদরেই গ্রহণ কাঁরয়া থাকে। 
অন্টাদশ ও উনাবংশ শতকে আমাদের যে-সকল যান্রা-পাঁচালন প্রভৃতি গাঁড়য়া 
উঠিয়াছে তাহার মধ্যে একটা শান্ত-বৈফবের সমন্বয়ের সুর দৌখিতে পাই। এইসব 
যা্রা-পাঁচালীতে দেখিতে পাই, রাধার স্বামী আয়ান ঘোষ ছিলেন শী্ত-উপাসক 
-কালী-উপাসক। রাধা লুকাইয়া লুকাইয়র্ট কারতেন কৃষ্ণের পূজা! ননাঁদনী 


২২৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


কাঁটলা গিয়া ভ্রাতা আয়ানের কাছে আভযোগ কারল, বধ্‌ রাধা লুকাইয়া কৃষ্ণের 
পূজা করে। আয়ান ভাঁগননীকে লইয়া গোপনে স্বচক্ষে সব দেখিতে আঁসালন-- 
আসিয়া দেখেন__ 
কুঞ্জকাননে কালা, ত্যজে বাঁশ বনমালা, 
করে আস ধরে শ্রীরাধাকান্ত। 
শ্যাম শ্যামা ভেদ কেন কররে জীব ভ্রান্ত॥ 


মার মার হোর কি রূপের অন্ত। 
ক বা কাল শশন, লোলজিহবা এলোকেশণ, 
ভালো শশী অদ্রহাসি বিকট দন্ত ॥ 
যেগোঁবন্দ পদদ্বয়ে সুগন্ধি তুলসী "দিয়ে 
সুর নরে সাধে সারা 'দিনান্ত। 


দিয়ে সে চরণে রাঙ্গা জবা রাঁঙ্গণী রাই করে সেবা 
কে পাবে শ্যাম চিন্তামাণর ভাবের অন্ত।০৯ 
2 রা 
লাভ করে-এ সত্য আমরা নিজেরাই বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছ। রামপ্রসাদের 
গানেও এই কৃষণ-কালনীর উল্লেখ আছে ।৪০ 
ইহার অপর পিঠ দোঁখতে পাই শান্ত-পদাবলীতে। সেখানে সমন্বয় দেখা 
দিয়াছে শুধুমান্র জনাপ্রয় কাবত্বের মারফতে নয়, সেই সমন্বয়ের গভনর রূপ 
দেখা 'দয়াছে সাধক রামপ্রসাদের সত্যানৃভীতর মধ্যে। রামপ্রসাদের অধ্যাত্ম 
অনুভূতির মধ্যে তিনি লাভ করিয়াঁছলেন যে পরমজ্যোতিঃ ও পরমআনন্দ 
তাহার মধ্যে শ্যাম ও শ্যামার তান কোথাও কোন ভেদ দোৌখতে পান নাই। 
তাই তিনি আতি সহজভাবেই গাঁহতে পারিলেন-_ 
কাল হি মা রাসাঁবহারী 
নটবর-বেশে বৃন্দাবনে। 


নিজ-তন্‌ আধা গুণবতী রাধা, আপানি পুরুষ, আপানি নারী । 
ছিল বিবসন কটি. এবে পীতধাটি এলোচুল চূড়া বংশীধারী ॥ 
সাধকের নিকট রূপ ত কেবল ভিতরে কতগ্ীল ভাব উদ্বুদ্ধ কাঁরয়া 


০ দাশরাঁথ রায়ের পাঁচালী । 
৪০ কালবরণ ব্রজের জাঁবন, ব্রজাঙ্চগানার মন উদাসী! 
হলেন বনমালশী কৃষ্ণ-কালন, বাঁশী ত্জে করে আস॥ 
কৃষ্-কালস-বিষয়ে কবিওয়ালা লালু নন্দলালের বিস্তত বর্ণনা “প্রাচীন কাঁবওয়ালার গান' 
[শ্রীপ্রফললচন্দ্র পাল সঙ্কলত) গ্রন্থের ৪২--৪৬ পৃন্ডায় দ্রষ্টব্য 


পি 


লইবার জন্য এবং ললারস আস্বাদন কারবার জন্য। রামপ্রসাদ প্রধানতঃ কালণঁকে 
অবলম্বন কাঁরয়াই নজের ভিতরকার ভাবগ্ীলকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেস্টা 
কারয়াছেন, মায়ের যে একই সময়ে আঁস-মণ্ড-বর-অভয়ের লঈলা চলয়াছে 
তাহাই আস্বাদ কারবার চেস্টা কাঁরয়াছেন। কিন্তু তাই বাঁলয়া যে এক পরমসত্যের 
কালীরূপে ললা_তহারই কৃষ্ণ লীলা কোনও সময়ে আস্বাদন করতে সাধকের 
কিছুই বাধা নাই । তাই লীলা-বোিন্ত্য-প্রয়াসণী রামপ্রসাদেরই গানে দোখ-_ 
যশোদা নাচত গো বলে নীলমাঁণ, 
সে বেশ লুকালে কোথা করালবদনী ? 
গভীর অধ্যাত্মানুভূতির সাহত সরল কাবপ্রাণ যুস্ত হইয়া রামপ্রসাদের গানে 
ষে সত্য প্রাতভাত হইল তাহারই প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই অন্যান্য কাবগণের 
মধ্যেও। সাধক কমলাকাল্তও কালকে "পরম কারণ' বাঁলয়া অনুভব কাঁরতে 
পারিয়াছলেন। এই "পরম কারণের নারীর্‌পে প্রকাশিত হইতে যেমন বাধা নাই, 
তেমনই পুরুষরূপে প্রকাশিত হইতেও কোন বাধা নাই। 
জান না কি মন, পরম কারণ, কালী কেবল মেয়ে নয়। 
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয়॥ 
হ'য়ে এলোকেশী, করে লয়ে আস, দনুজ-তনয়ে করে সভয়। 
কভু ব্রজপূরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশ?, ব্রজাঙ্গনার মন হারিয়ে লয় 0১১ 
এ সম্বন্ধে আত চমতকার একাটি গান দোঁখতে পাই নবাই ময়রার । ইহারা 
কাব মরমিয়া সহজপল্থীদের দলের । হৃদয়ের যে মান্দরে আস-মুস্ডধারণন 
কালামায়ের প্রাতিজ্ঞা সেই মান্দরে একই পরম সত্যের কৃষ্ণরূপের মধুর-লীলা- 
আস্বাদন করিবার আভলাষ 1 
হদয়-রাসমন্দিরে দড়াও মা ন্রিভঙ্গ হয়ে। 
একবার হ'য়ে বাঁকা, দে মা দেখা, 
শ্রীরাধারে বামে ল'য়ে। 
নর-কর কট বেড়া, খুলে পর মা পীতিধড়া, 
মাথায় দে মা মোহনচূড়া, চরণে চরণ থুয়ে। 
একবার কালন ছেড়ে হও মা কালা, 
ওগো ও পাষাণের মেয়ে । 
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৪১ শা. প, কে. 'ব.); তুলনীয় 
অভেদে ভাব রে মন কালা আর কালা । 
মোহন মৃরলশীধারশী চতুভূর্জা মুণ্ডমালন ॥ 
কালশ 'কি কালা বাঁললে, কালে ছোঁর না কোন কালে, 
কালের কর্ণ কালী সেই, কালা আমার মা কালী ॥- রামলাল দাস দত্ত, এঁ। 


৯ 


২২৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


হৃং-কমলে কাল শশশী, আমি দেখতে বড় ভালবাসি, 
একবার ত্যজে আস ধর মা বাঁশ”, 
ভন্তবাঞ্া পূরাইয়ে 0৪ 
একট: প্রণিধান করিলেই বোঝা যাইবে, শান্ত-পদাবলীতে এই-জাতীয় গান 
কোনও তরল প্রভাবজানত নয়; এখানে প্রভাব একেবারেই কিছ? নাই এমন কথা 
বাঁলতে পারি না; তবে প্রভাব অপেক্ষা এখানে অনুভূতির ব্যাপকতাকেও মর্যাদা 
[দতে হইবে । বৈষ্ব-সাহতো্র প্রত্যক্ষ প্রভাব শান্ত-সাহিত্যে কিছু কিছু পড়ে 
নাই এমন কথাও বলিতে পারি না। গোঁবন্দ আঁধকারীর রচিত রাধা-কৃষ্ণকে 
লইয়া শুক-সারীর দ্বন্ব একটি প্রাসদ্ধ গান।** ইহারই অনুকরণে পাঁরব্রাজক 
কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের একাট 'নন্দী-জয়ার দ্বন্' দেখতে পাই হর-গোৌরাীকে লহুয়া। 
নন্দী বলে, আমার শম্ভু যেন রজতাগারি, 
জয়া বলে, গৌরী আমার স্বর্ণ বল্লরী, 
রূপে জগৎ আলো । 
নন্দী বলে, আমার প্রভুর শিরে কাল ফণা, 
জয়া বলে, মা'র নূপূরে ফণীর মাথার মাঁণি, 
শোভা বলব কত! 
নন্দী বলে, আমার শিবের ভস্ম গায়ে মাখা, 
জয়া বলে, পাবে বলে আমার মায়ের দেখা, 
ভোলা তাই উদাসী । 
নন্দী বলে, শোভা পণ্চ বদনমণ্ডলে, 
জয়া বলে, দুর্গা নামের গুণ গাইবে বলে, 
পাগল পণ্টানন | , ইত্যাঁদ | 


(খ) শান্ত সাধন-সঙ্গাশত ও লশলা-সঙ্গণতের সাধারণ পরিচয় 


বাঙলা বৈষব-পদাবলণী ও শান্ত-পদাবলীর ভিতরে কতকগুলি প্রত্যক্ষ এবং 


পরোক্ষ মিল আমরা লক্ষ্য করিলাম; কিন্তু এই মিল সত্তেও উভয়বিধ পদাবলণর 
মধ্যে আকার-প্রকারগত মৌলিক পার্থক্যও রাহয়াছে। 


৪২ শা. প. ক. বি.)। 
৪৩ শাক বলে, আমার কৃষ্ণ মদনমোহন । 
সারী বলে, আমার রাধা বামে যতক্ষণ, 


শুক বলে, আমার কৃ গার ধরেছিল। 
সার বলে, আমার রাধা শান্ত সণ্টারল, 


9৪ শা. প. কে. 'বি.)। 
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প্রথমেই লক্ষ্য করিতে পারি, বৈফব-কাঁবতার সাঁহত সমজাতীয়ত্ব লক্ষ্য করিয়া 
আমরা শান্ত-কাবতাগুলিকে 'পদাবল?' নাম 'দিয়াছি বটে, আসলে কিন্তু শান্ত- 
পদাবলী সবই মূলতঃ শান্ত-সঞ্গীত। বৈফব-পদাবলীও অবশ্য সবই গ্রান; 
তথাঁপ তাহার একটা নিজস্ব কাঁবতার 'দিকৃও আছে। শুধু গানরূপে আস্বাদ 
না করিয়া গীঁতি-কাবতা-র্পেও বৈষফব-পদাবলীকে আস্বাদ করা যাইতে পারে। 
' শান্ত-পদাবলীর এই গ্ীীতি-কবিতার দিক্‌ আত অপ্রধান। গান ও গ্ীতি- 
কাঁবতার মধ্যে একটা মৌলিক তফাত আছে । রবীন্দ্রনাথ গানও রচনা করিয়াছেন, 
গীতি-কবিতাও রচনা করয়াছেন। যেগুল গীতি-কাবতা তাহাদের সঞ্গে সুর- 
সংযোগ করিলে সেগ্যাল গানের রূপ ধারণ করে; কিন্তু সুরসংযোগ ব্যতীতও 
কবিতার ছন্দে আবাত্ত-দ্বারা তাহার অর্থ গ্রহণ এবং আস্বাদন সম্ভব । 'কিল্তু 
যেগঁল মূলতঃ গান সেগুলি হইতে সুর বাদ দয়া দিলে সেগুলি কাঁবতা 
হইয়া ওঠে না; সুর-সংষোগ ব্যতীত তাহাদের অর্থেরই সম্যক্‌ স্ফুরণ নাই; 
সুর-সংযোগের দ্বারাই তাহাদের ভিতরে স্ফুট-অস্ফুট সক্ষত্র-সুকুমার অর্থসকল 
ব্যাঞ্জত হইতে থাকে-সরের মাধ্যমেই তাহাদের যথার্থ আস্বাদন। আমরা 
যাহাকে 'শান্ত-পদাবল?' নাম 'দিয়াছ তাহার ক্ষেত্রেও সেই কথা । গরীতি-কবিতার 
প্রকীতি অপেক্ষা গানের প্রকৃতিই ইহাদের বোশ; এই কারণেই 'বশুদ্ধ সাহত] 
হিসাবে এগ্ীলকে বিচার কারতে গেলে ইহাদের প্রকৃত পরিচয় লাভ করা যায় 
না। বৈষব-কাবতার বিচার বিশুদ্ধ সাহিত্য হিসাবেও চলে। মূলতঃ গান বাঁলয়া 
আঁধকাংশ শান্ত-কবিতাই আকারে সংাক্ষপ্ত। গানের ভাব সংহত গাঢ়বদ্ধ বলিয়াই 
তাহার পারধিও স্বাভাঁবকভাবেই সংহত। 

দ্বিতীয়তঃ দোঁখতে পাই, শান্ত-সঞ্গীতগুলি মূলতঃ সাধন-সঙ্গীত । বৈষণব- 
কবিতারও একটা সাধন-সঙ্গীতের দক আছে; কিন্তু সব বৈষফব-কাঁবতার 
প্রেরণাই মূলতঃ একটা সাধন-প্রেরণা, এমন কথা মনে করিতে পার না। চৈতন্য- 
পরবতাঁ কালে লীলার স্মরণ-মনন-কীর্তনই বৈষফবগণের একটা প্রধান সাধনা- 
রূপে স্বীকৃত হইয়াছে । বৈষফব কবিগণও কৃষ-লীলার বা গোরাঙ্গ-লীলার 
পাঁরকরত্ব লাভ করিয়া দূর হইতে লঈলা-শুকের ন্যায় লীলা-সঙ্গণীতের দ্বাব্লাই 
লীলা আস্বাদন কাঁরতেন। কিন্তু সকল বৈষব কাঁবর কাব্যপ্রেরণার মূল্ইে এই 
সাধন-স্পৃহা বলবতন ছিল, একথা বলা যায় না। চৈতন্য-পূর্ববতর্ঁ কবিগণের 
সম্বন্ধে তো বলা আরও শন্ত। রাধাকৃ্ণলীলা-বর্ণনাস্থলে চৈতন্য-পরবতাঁ 
কালেও কবি-প্রেরণা সাধক-প্রেরণা অপেক্ষা অনেক ক্ষেত্রে বৌশ সন্রিয় ছিল- 
এই কথাই মনে হয়। অবশ্য যাঁহারা বৈষুব-সাধক তাঁহারা সব পদই ললা-সাধনের 
সহায়রূপে গ্রহণ করিতে পাঁরিতেন; কিন্তু বৈফব-প্রার্থনার পদগুূলি ব্যতীত 
অন্য ক্ষেত্রে এই সাধনার দিকটি প্রত্যক্ষ নহে। কিন্তু শান্ত-পদাবলগুলি 
মৃখ্যতঃ সাধন-সঙ্গঈত। অবশ্য কিছু কিছ? গান কবিওয়ালা বা পাঁচালিওয়ালা 


হর ভারতের শত্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


এবং পরবতা কালের কবি-নাট্যকারগণ-করৃকিও রচিত হইয়াছে_সে ক্ষেত্র 
সাধারণ ভন্তি-আকুতি-প্রকাশের প্রথাবদ্ধতা প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু অধিকাংশ 
স্থলেই সঙ্গীতগৃলি সাধন-প্রেরণা-প্রসৃত। অন্ততঃ শান্ত-সঙ্গীতের প্রবর্তক 
রামপ্রসাদ সম্বন্ধে এই সত্যটিকে মৃখ্যভাবে গ্রহণ করিতেই হইবে। 

অবশ্য শান্ত-গানগ্টলকেও আবার দুইভাবে ভাগ করা যাইতে পারে, লীলা- 
গীতি ও বিশুদ্ধ সাধন-গণাতি। আগমনী ও -বিজয়া-সঙ্গীঁতগুলি মুখ্যভাবে 
লীলা-গনীতি। এই ললা-গীতিগ্লিরও একাঁট সাধনার দিক্‌ রাঁহয়াছে-যেমন 
রাঁহয়াছে বৈষব-লীলা-গশীতির সাধনার দিক। আগমনী-বিজয়া ব্যতত অন্য 
গীতিগুঁল বিশুদ্ধ সাধন-গীতি। আমরা একটু পরেই এই শান্ত-লীলা-গীতির 
1ভিতরকার সাধনা এবং অন্য প্রকারের সাধন-সঙ্গীতগুঁলর অন্তানিহিত সাধনা 
সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা কারব। ) 

একটি জিনিস আমাঁদগকে মনে রাখতে হইবে- পাঁরমাণ, বৈচিত্র্য ও 
সাহিত্য-সমৃদ্ধির দিক হইতে বৈষব-পদাবলশর সাঁহত শান্ত-পদাবলীর ঠিক 
ঠিক তুলনা হয় না; কিন্তু বাঙলা ধর্মসঞ্গতের ক্ষেত্রে শান্ত-পদাবলীর প্রবতকি 
রামপ্রসাদের একাঁট বৈশিষ্ট্য সহজেই আমাদের চোখে পড়ে। মহাপ্রভুর 
আঁবর্ভাবের পরে বাঙলাদেশের বৈষফব-চেতনা ক্রমে ক্রমে একটা গোম্ঠ-চেতনার 
রূপ লাভ করিয়াঁছল। মহাপ্রভু যখন কষ্-চৈতন্যরূপে বা ভগবং-চৈতন্যরূপে 
বিগ্রহীভূত হইলেন, তখন মহাপ্রভু-প্রভাঁবত জনসমাজে ভগবং-সত্তা ও ভগবং- 
কৃপা একর্‌প স্বতগাঁসদ্ধরূপেই গৃহীত হইতে লাগল । ভগবং-সম্তা ও ভগবৎ- 
কপা তখন রূমে বৈষ্ণব-সমাজে একটা গোম্ঠী-চেতনারূপে দেখা দিল। এই 
ভগবৎ-নিষ্ঠা ও ভশগবং-লশলায় আসীন্তর মধ্যে কোনও রূঢ্ু ব্যক্জি-জীবনের 
জিজ্ঞাসা ছিল না। বৈষব-সম্প্রদায়ভুন্ত কাঁবগণের মধ্য কাজ কাঁরয়াছে এই 
গোম্ঠী-চেতনা, অন্যান্য ছোট ছোট কাবগণ ইহাকে গ্রহণ করিয়াছেন একটা 
সামাজক উত্তরাধিকাররূপে। বৈষুবতা তাহার ব্যাপক জনাপ্রয়তা-দ্বারা যখন 
এই-জাতীয় একটা সামাঁজক উত্তরাধকারর্পে কাবগণের মধ্যে দেখা দিল, 
তগ্চন বৈষুব-কাঁবতার মধ্যেও দেখা 'দয়াছে অনেকখান প্রথাবদ্ধতা, গতান্‌- 
গাতিকতা এবং রাতি-প্রবণতা । 

কিন্তু রামপ্রসাদের নামে প্রচলিত গানগ্‌লিকে ভাল কারয়া লক্ষ্য করিলে বেশ 

বুঝতে পারা যায়, রামপ্রসাদের মাতৃ-বিশবাস কোনও গোম্ঠী-চেতনালব্ধ জিনিস 
নহে; রূঢ় বাস্তব জীবনের আগ্নদাহে ইহার খাদ পোড়ান হইয়াছে, জীবন- 
জজ্ঞাসা-জনিত ঘনীভূত সংশয়ের কম্টি-পাথরে ইহার সারবন্তা বার বার 
পরীক্ষিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। অম্টাদশ শতকের বাঙালী নম্ন- 
মধ্যাবন্ত জীবনের সমগ্র জীবনব্যাপণী বাঁচধার সংগ্রামের সমস্ত আঘাতকে সহ্য 
করিয়া তবে রামপ্রসাদকে এই 'মা' নামে অটল থাকিতে হইয়াছে । রামপ্রসাদের 


বাঙলা শান্ত-সাহিত্য ২২৯ 


একটি প্রাসদ্ধ গানে দেখিতে পাই, জীবনের দুঃখ লইয়া রামপ্রসাদ মাকে রীতিমত 
চ্যালেঞ্জ দিতেছেন-_ 
আমি কি দুখেরে ডরাই ? 
দুখে দুখে জল্ম গেল, 
আর কত দুখ দেও দেখি তাই।৯ 
আগে পাছে দুখ চলে মা, যাঁদ কোনখানেতে যাই। 
তখন দুখের বোঝা মাথায় 'নিয়ে 
দুখ 'দয়ে মা বাজার মিলাই ॥...... 
প্রসাদ বলে, রহ্গময়, বোঝা নামাও ক্ষণেক জরাই। 
দেখ, সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে, 
আম কার দুখের বড়াই ॥ 


বাস্তব জীবনের দুঃখে দুঃখে বড় শ্রান্ত। এত দুঃখের বোঝা বাঁহয়া-চলা জীবনের 
পশ্চাতে কোনও মঙ্গলময়ণ চৈতন্য-শান্ত রাহয়াছে কিনা-এ লোকটি তাহাকে 
কল্পনায় নয়, একান্ত বাস্তবভাবে অনুভব করিতে চায়। ব*বাসের ভিতর "দিয়া 
বাস্তব জীবনাঁজজ্ঞাসা-জানত সংশয় বার বার উপকঝধক মারতেছে। 
প্রথম জীবনে লোকটিকে কষ্চন্দ্র রাজার জমিদারতে মুহুরীগাঁর কাঁরয়া 
জীবকা-নির্বাহ করিতে হইয়াছে, পরবতা জীবনে শুধু কিপিং রাজ-অন:গ্রহের 
উপর নির্ভর কাঁরয়া চাঁলতে হইয়াছে । সুতরাং দঃখ-দারদ্যের বোঝাভরা জ্রশবন 
_ তাহার মধ্যেই হৃদয়ে আঁকড়াইয়া রাখতে হইয়াছে পরম-মঙ্গলময়ী মাতৃ-চেতনা । 
এই চেতনায় বার বার প্রতিকূল কম্পন দেখা 'দয়াছে। কোনও শুভ মুহূর্তে 
হয়ত এই সাংসারিক সকল তুচ্ছতা-ক্ষুদ্রতাকে আতিক্ম করিয়া মন অনেক উধেৰ 
এক সামাহশন মহাচৈতন্যের মধ্যে বিচরণ করিবার সুযোগ পায়-“কালীপদ 
আকাশেতে মন ঘুড়িখান উড়তেছিল!' কিন্তু সেখানে শাশ্বত স্থিতি লাভ করা 
যায় কই? তাই ত পরমৃহূর্তেই আবার-'কলুষ-কুবাতাস পেয়ে ঘড় গোস্তা 
খেয়ে পড়ে গেল ।" তত্তুকথার বাঁধাবীলতে বাস্তব দারিদ্যের জহালা ভূলিতে”না 
করতে দেখি-_ 

আ'ম তাই আঁভমান কার, 

আমায় করেছ গো মা সংসারী 


১ভবে দেও দুঃখ মা আর কত তাই-্পাঠান্তব। 
২পদট রামপ্রসাদের বলিয়াও গৃহীত হয়, আবান নবেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের ভাঁণতাতেও 
গৃহীত হয়। 


২৩০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


অর্থ 'বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবার। 
ওমা তুমিও কোন্দল করেছ বাঁলয়ে শিব [ভিখারি ॥ 
এই তর্ক শুধু রামপ্রসাদের তর্ক নয় ; ধর্মকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে বনাইয়া 
লইবার চেষ্টা কায়াছে অষ্টাদশ শতকের যে নিম্নমধ্যাবত্ত দারদ্য-ক্রিস্ট সম্প্রদায় 
তাহাদেরই চেতনায় একাঁট অন্তর্বন্দের ভিতরে দেখা "দিয়াছে এই তর্কের 
ইচ্ছা । রামপ্রসাদের ধর্মবোধের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় তাহার গানের অদ্ভুত 
একাঁট পদে, যেখানে তান বালয়াছেন , 
এ সংসারে এনে মাগো করাল আমায় লোহাপেটা । 
আম তবু কালী ব'লে ডাকি 
সাবাস্‌ আমার বৃকের পাটা॥ 
টিং ররর ৬১০৭৭ রি নাজিনীর। 
আনন্দেই ভরা এমন ছে"দো বুিতে রামপ্রসাদের মন ওঠে নাই; রামপ্রসাদ সারা, 
জীবনই দেখিয়াছেন, বাস্তব সংসারের ক্ষেত্রে আনিয়া মা নিরন্তর 'লোহাপেটা'ই 
কারয়াছেন; কিন্তু রামপ্রসাদ “সাবাস্‌" পাইবার দাবি রাখেন কোথায় £ এই-সমস্ত 
'লোহাপেটা'কে এড়াইয়া গিয়া বা অস্বীকার কাঁরয়া তানি মাকে স্বীকার কারবার 
চেম্টা করেন নাই, এই 'লোহাপেটা'র ভিতরেই তান ব্যন্তজীবন এবং 'িশব- 
জীবনের 'পছনে একটি মহাশীন্ততে বিশ্বাসকে অটুট রাখবার চেষ্টা করিয়াছেন 
তাঁহার বত্তান্ত দেহমন লইয়া । রামপ্রসাদের এই গানের সুরে মানুষের আধুনিক 
ধর্মবোধের আভাস ফাটয়া উঠিয়াছে। বাস্তব জাীবন-সংগ্রাম মনকে সংশয়াচ্ছন্ন 
কাঁরয়া ফেলিতেছে, ধর্মবোধকে তাই প্রকাশ পাইতে হইয়াছে সংশয়-মেঘের ফাঁকে 
ফাঁকে আভাসত বিশ্বাসের বর্ণচ্ছটায়। 
রামপ্রসাদের গানগনীলর মধ্যে বাস্তব-জীবন-ীজিজ্ঞাসা যেরূপ ওতপ্রোতভাবে 
জাঁড়ত দৌখতে পাই তাঁহার পরবর্তাঁ শান্ত-সঙ্গতকারগণের গানের মধ্যেও ধর্ম 
িশবাসের এই বাস্তবে প্রাতিষ্ঠা আমরা নানাভাবে লক্ষ্য করিতে পার । আর বাস্তব 
জীবনের সঙ্গে শান্তগণের সঙ্গীত এইরৃপ ওতপ্রোতভাবে মিলিত ছিল বাঁলয়াই 
দেখিতে পাই, শান্ত-সঞ্গীতের ভাষাও হইল সাধারণ জীবনের ব্যাবহারিক ভাষা । 
খধণ-বন্ধক, নায়েব-তফিলদার, ব্যাপারী-ব্যবসায়ী, কল-কৃষক-কাহারই এই 
সঙ্গীতের মধ্যে অনায়াসে স্থান পাইবার কোনও বাধা ছিল না। 
পৃবেহি বালয়াছ, ব্যাপকভাবে সকল শান্ত-সঞ্গীতকেই সাধন-সঙ্গত আখ্যা 
দেওয়া যাইতে পারলেও উহাদের আবার দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে__ 
লীলা-সঞ্গীত বা ললাশ্রত সাধন-সঞ্গীত,আর বিশুদ্ধ সাধন-সঙ্গীত । বিশহ্ধ 
সাধন-সঙ্গীতগুলিতে তৎকালে প্রচলিত 'বাঙলাদেশের বিবিধ মাতৃ-সাধনারই 
বিবরণ দেখিতে পাই। ভান্ত ও যোগাশ্রত তান্তিক গূহ্য সাধনার বর্ণনার ফাঁকে 


বাঙলা শান্ত-সাহিত্য ২৩১ 


ফাঁকে এই সাধকগণের 'বাবধ অতীপীন্দ্রয় অনুভতিরও আভাস মেলে। এই 
সাধনা ও সাধনালব্ধ অনুভূতির বর্ণনায় শান্ত কাঁবগণের একটি 'বাশস্ট ভাঁঙ্গ 
আমরা লক্ষ্য কারতে পার এবং এঁ 'বাঁশস্ট ভাঁঙ্গর ক্ষেত্রে বাঙলা সাহিত্যের প্রথম 
সাধন-সঙ্গীত চর্যাপদগুলির সাঁহত এই শান্ত-সাধন-সঞ্গীতগ্ীলর একটা মল 
আত সহজেই লক্ষ্য করা যাইতে পারে। সাধনার গূহ্য রহস্য ও সাধনালব্ধ 
অতী্দ্রয় অন্ভূতিসকলের বর্ণনায় চর্যাকারগণ সর্বদাই কতকগ্যাল রূপকের 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, আর এই রূপকগ্দীলও সংগৃহীত চর্যাকারগণের বাস্তব 
সমাজ-জীবনের আশপাশে ছড়ানো সকল দৃশ্য ও ঘটনা হইতে । শান্ত-সাধন- 
সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও আমরা ঠিক সেই জিনিসাঁটই লক্ষ্য করিতে পারি। এখানেও 
যে-সকল রূপক ব্যবহৃত হইতে দেখি তাহা সমাজ-জীবনের চারাদকে ছড়ানো 
দৃশ্য ও ঘটনা হইতেই সংগৃহীতি। চর্যাপদের মধ্যে একাঁট পদে দোখ দাবাখেলার 
রূপকে সাধন-রহস্য প্রকাশ করা হইয়াছে । পদটি এই- 

'করুণাকে পাড় কাঁরয়া নয়বল (দাবা) খেলিতেছে; সদগুরুর বোধে ভববল 
'জাতিলাম।...প্রথমে তুঁড়য়া বাঁড়য়া মারিলাম, গজবরকে তুলিয়া পাঁচজনকে 
ঘায়েল কারলাম। মন্দ দ্বারা ঠাকুরকে (রাজাকে) পাঁরানবৃত্ত কারলাম, অবশ 
কাঁরয়া (কম্তিমাৎ করিয়া) ভববল জাতিলাম 1” 

ইহার সাঁহত তুলনা কারতে পাঁর রামপ্রসাদের একটি পদ : 

এবার বাজী ভোর হলো। 

মন কি খেলা খেলবে বল! 
শতরণ প্রধান পণ্চ, পণ্টে আমায় দাগা দল । 

এবার বড়ের ঘরে ভর ক'রে 

মল্লীটি বিপাকে মলো॥ 


শ্রীরামপ্রসাদ বলে মোর কপালে 
অবশেষে এই কি ছিল! 
ওরে অতঃপরে কোণের ঘরে 
ণপলের 'কাস্তি মাত হইল ॥5 
রামপ্রসাদ পাশাখেলার রৃূপকও গ্রহণ করিয়াছেন, যথা : 
ভবের আশা খেলব পাশা, 
বড়ই মনে আশা 'ছিল। 
মিছে আশা, ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পাঁজর প'লো॥ 


০করুণা পিহাঁড় খেলহং নঅবল। ইত্যাঁদ, ১২ নং। 
৪ডন্নর 'শবপ্রসাদ ভট্রাচার্ষের ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ গ্রল্ধে সন্কাঁলত। 
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পাবার আঠার ষোল, ষৃগে যুগে এলাম ভাল, 
শেষে কচ্চা বার পেয়ে মাগো 
পাঁজা ছক্কায় বদ্ধ হলো ॥* 
একাট চর্ধাগানে দোখতে পাই সূর্ধকে লাউ কারয়া এবং চন্দ্রকে তন্ত্রী (তার) 
করিয়া এবং অনাহতকে মধ্যবতা দণ্ড করিয়া একাট বাীণা-যল্তন প্রস্তুত করা 
হইয়াছে এবং সেই যন্ত্র হইতে যে সুমধুর ধ্যান বাহর হইতেছে, তাহা শহনিয়া 
চিন্ত সমরসে প্রবেশ কাঁরয়াছে।* গোবর্ধন চৌধুরীর একটি শান্ত-সঙ্গীতে দোখি-_ 
মন-সেতারে বাজারে তার, তারা তারা ব'লে | 


তোমার দেহর্‌পী লাউ ছিল, বহুদিনে জীর্ণ হ'লো, 
জ্ঞান-পর্দা 'ছন্ন ভিন্ন হ'লো তোর দোষে ॥ 
ভৈরবী রাগিণী ধ'রে বসাও পর্দা স্তরে স্তরে, 
বাজা রে গং মধুর স্বরে, হবে পার এ ভব-দস্তরে ॥৭ 
একাট চর্যাপদে আমরা শংড়র ভাঁটিতে মদ চুয়াইবার রূপক দেখিতে পাই ।* 
রামপ্রসাদের একটি গানে দোখ-_ 
গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি-মসলা "দিয়ে মা, 
আমার জ্ঞান-শংড়ীতে চুয়ায় ভাট, 
পান করে মোর মন-মাতালে ॥ 
ডোম্বীপাদের একটি চর্যায় নৌকা বাহবার রৃপকে সাধন-তত্ব বার্ণত 
হইয়াছে। সেখানে পণ্চতথাগতরূপ পণ্চ কেড়ুয়াল (দাঁড়), সৃম্টি-সংহার-রুপ দুই 
চাকা ও মাঝখানে অদ্বয়-রৃূপ মাস্তুলের কথা দেখিতে পাই।* কমলাকান্তের 
একট গানেও অনুরূপ সাধন-বর্ণনা দোখতে পাই : 
মন-পবনের নৌকা বটে, বেয়ে দে শ্রীদর্গা বোলে। 
মন মহামন্ত যন্ল যার, সুবাতাসে বাদাম তুলে ॥ 
মহামন্ত কর হাল, কুণ্ডলিনী কর পাল; 
সুজন কুজন আছে যারা, 
তাদের দেরে দাঁড়ে ফেলে 0১০ 


৫ তুলনীয় রঁসিকচন্দ্র রায়ের গ্রাবুখেলার রূপক-__ 

সাধন-রপ গ্রাবুখেলা এই বেলা মন খেলিয়ে নে রে। 

জিৎ হবে ভবের বাজ, কালণনামের টেক্কা মেরে ॥-_ শা. প. কে. বি.) 
১সুজ লাউ সাঁস লাগেলি তান্তী। ১৭সং 

৭শা. প. (ক. বি.) 

এক সে শুণ্ডিন দুই ঘরে সাম্ধঅ 

চঅপ বাকলঅ বারুণী বাম্ধঅ॥ ৩ সং 
৯১৪ সং। 
১০ শা. প. €ক. বি.) 
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ইহা ব্যতীত আমরা কোথাও জাঁমদারর রূপক, কোথাও তাঁবলদারের 
রৃপক,৯ কোথাও মামলা-মোকদ্দমার রূপক, কোথাও 'দনমজ:রের রৃূপক,১, 
কোথাও 'কূয়োর ঘড়া'র রূপক,* কোথাও রোগের রূপক,» কোথাও কৃপের 
রূপক, কোথাও আবার ঘাড় উড়াইবার রূপক** কোথাও বা কাপড় ধোন্প 
দিবার রূপক দোঁখতে পাই । এই-সকল রূপকের মধ্যে রামপ্রসাদের দুই-একাটি 
রূপক জনপ্রিয়তার দ্বারা আত প্রাসাদ্ধ লাভ করিয়াছে; একটি হইল কাঁষির 
রপক : 


মন রে কীষ-কাজ জান না। 
এমন মানব-জামন রইল পাতিত, 


আবাদ করলে ফলতো সোনা ॥ 


১১ শুনরে মন-জাঁমদার, ভাল এবার করাল রে তুই জামদার ! 
যত সব জুয়াচোরে আমলা ক'রে উসৃল তহশীল 'দাঁল ছাঁড়। 


-কাঁব অজ্ঞাত, শা. প. (ক. 'ব.) 
১২ আমায় দেও মা তাঁবলদার+, 

আম নিমকহারাম নই শঙ্করণী। 

পদ-রত্ব-ভান্ডার সবাই লুটে, 

ইহা আমি সইতে নারি ॥-_রামপ্রসাদ, শা. প.। 

১৩মা গো তারা ও শঙ্কার, 

কোন্‌ অবিচারে আমার 'পরে করলে দুঃখের ক্র জারি ?- রামপ্রসাদ, শা. প. (ক. বি.) 
১৪ ম'লেম ভূতের বেগার খেটে, 

আমার কিছ সম্বল নাইকো গেটে-_রামপ্রসাদ, শা. প. কক. ?ব.) 
১৫ আর কত কাল -ভুগবো কালী হ'য়ে আমি কুয়োর ঘড়া। 

এই ভবকূপে কোনরূপে নিবীস্ত নাই ওঠা-পড়া ॥ 

_ প্যারশমোহন কাঁবরত্ব, শা. প. কে. 'ব.) 

১৬ তারাণি, ভবরোগে ব্যাথিত জাঁবন, কার কি" এখন? 

কলুষ-পোঁন্তকে অঙ্গ করিছে দহন। 

বাসনা-বাত প্রবল, টুটাইয়ে জ্ঞান-বল, 

প্রবৃত্ত-কফেতে কণ্ঠ কাঁরছে রোধন ॥-_রামচন্দ্র রায়, শা. প. কে. বি.) 
১৭ দোষ কারো নয় গো মা, 

আম স্বখাত সে ডুবে মার শ্যামা! 

ষড়রপু হ'ল কোদণ্ডস্বরূপ, 

পূণ্যক্ষেত্র-মাঝে কাটিলাম কৃপ, 

সেকপে ব্যাপল-কাল-রুপ জল-_কাল-মনোরমা !-_দাশরাঁথ রায়, শা, প. কে. 'ব.) 
১* শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘড়, ভব-সংসার-বাজারের মাঝে। 

এ যে মন-ঘাুঁড়, আশা-বায়্‌, বাঁধা তাহে মায়া-দাঁড় ॥-_রামপ্রসাদ, শা. প. (ক. বি.) 
১৯ বাসনাতে দাও আগুন জ্বেলে, ক্ষার হবে তায় পঁরিপাট?। 

কর মনকে ধোলাই আপদ: বালাই, 

মনের ময়লা যাবে কাটি ॥ 

কালণদহের জলে চল, সৈ জলে ধ্রেপ ধরবে ভাল। 

(আর) পাপকান্ঠের আখা জবালো, 

চাপাও রে চৈতনা-ভাঁট 1 নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, শা. প. (ক. বি.) 
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অপরটি হইল ডুবুরীর রূপক : 
ডুব দে রে মন কালী বলে, 
হাঁদ-রত্লাকরের অগাধ জলে। 
রত্বাকর নয় শূন্য কখন, 
দু-চার ডুবে ধন না পেলে, 
তুমি দম-সামর্থেয এক ডুবে যাও 
কুল-কুণ্ডাঁলনীর কূলে ॥ 

গৃহাঁর ন্যায় স্ত্রী-পুত্র লইয়া সংসার-যান্রার একটি রূপকও জনীপ্রয়তা লাভ 
কাঁরয়াছে : 

আয় মন বেড়াতে যাঁব। 
কালী-কজ্পতরু-তলে গিয়া চাঁর ফল কুড়ায়ে পাঁব॥ 
প্রবৃত্তি নিবৃত্ত জায়া, তার নিবাত্তরে সঙ্গে লাব। 
ওরে বিবেক-নামে জ্যেষ্ঠপনত্র, 

তত্ত-কথা তায় সুধাঁব। 

আমরা বলিয়াছ, শান্ত-পদাবলীকে সাধারণতঃ দূুইভাবে ভাগ করা যাইতে 
পারে, লীলা-সঙ্গীত ও বিশুদ্ধ সাধন-সঙ্গণীত । লীলা-সঙ্গীত হইল উমার স্বাঁম- 
গৃহ কৈলাস হইতে 'িতৃগৃহ গিরপুরে আগমনে এবং গারপুর হইতে পুনরায় 
বিদায়ে; সাধন-সঙ্গীত মায়ের রূপের ধ্যানে এবং ভিতরে তান্ন্িক সাধনায়। 
অবশ্য পূর্বেই বালিয়াছি, এই ভাগ খুব সমজ্ঞূ নয়, কারণ অনেকগুলি লীলা- 
সঙ্গীতের সঙ্গেই সাধনার কথাও যুস্ত আছে। সাধারণভাবে যৈখানে মানবীয়-রসে 
দেবীর কন্যা-লীলাকেই প্রধান বলিয়া মনে হয় তাহার 'পিছনেও একটা গভীর 
সাধনার দিক আছে-সেই সাধনার কথাও আমরা পরে বিস্তিতভাবে আলোচনা 
কারব। তবে আপাতদৃম্টিতে দেখতে গেলে এই ললা-সঙ্গণীতে মর্তজঈবনের 
প্রৃতিচ্ছায়ায় দেবীকে অবলম্বন কাঁরয়া যে লশলা বিস্তার করা হইয়াছে মানব- 
রসই তাহার বহু স্থলে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। 

*“মামরা আমাদের পূর্ববতঁ আলোচনায় বাঙলা মঞ্গল-কাব্যগ্ালতে এবং 
িবায়নে দেবর মানবীকরণের কথা আলোচনা করিয়া আঁসয়াছি। সংস্কৃত- 
সাহিত্যের 'বাভন্ন ষুগেও এই মানবীকরণ যে কতভাবে সাধিত হইয়াছে তাহা 
লইয়াও আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি । এই আলোচনার মধ্যে আমরা 
এই সত্যাটও লক্ষ্য কারয়া আসিয়াছি যে দেবীর এই মানবীকরণের মধ্যে একটা 
যুগোচিত রূপান্তর রাহয়াছে। কাঁবগণ তাঁহাদের নিজের নিজের সমাজ- 
জীবনের পটভূমিতেই দেবীকে মানবীয় মৃর্তিতে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে আ্কত 
করিয়াছেন! আমরা রামে*বরের শিবায়নের 'মধ্যেই লক্ষ্য করিয়াছ দেবীকে কাব 
অষ্টাদশ শতকের সমাজ-জীবনের সকল স্তরের সহিত ফির্পে সহজে যু 


বাঙলা শান্ত-সাহত্য ২৩ 


করিয়া লইয়াছেন। আমাদের শান্ত-পদাবলীর ভিতরকার আগমনী ও বিজয়া- 
সঙ্গীতগনলি মুখ্যভাবে অষ্টাদশ শতক ও উনাবংশ শতকে রাঁচিত; কাবগণও 
মোটামুটিভাবে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিস্ত সমাজ হইতে উদ্ভূত; ফলে এই 
আগমনী ও িজয়া-সঙ্গতগুলির ভিতর "দয়া আমাদের অস্টাদশ-উনাবংশ 
শতকের মধ্যবিত্ত ও নম্নমধ্যাবন্ত সমাজের ছাঁবাঁট যেমন বাস্তবরূপে ফুটয়া 
উঠিয়াছে আমাদের অন্য কোনও জাতীয় সাঁহত্যেই আর এমনটি দোঁখিতে 
পাই না। 

আপাততঃ আমরা আগমনী ও 'বিজয়া-সঞ্গীতের 'িছনকার ধর্মের পটভূঁমির 
কথা একেবারে বাদ দিয়া, এই গানগুির ভিতর "দিয়া ব্যন্ত হইয়াছে আমাদের 
তৎকালীন সমাজ-জীবনের ষে বাস্তবরূপ, তাহারই একটা পূর্ণ পাঁরচয় লাভ 
উমার যে দেবী-মানবী-মাশ্রত মৃর্তিখানি দেখতে পাওয়া যায় তাহাকে 
অবলম্বন কাঁরয়া কতকগুলি 'বাঁশস্ট গাহ্স্থ্ছবি এবং একটি সাধারণ সমাজ- 
চন্ন পারিস্ফুট হইয়া ওঠে। শঙ্করের সাঁহত যে উমার বিবাহ হইয়াছল পার্থর 
দৃষ্টিতে তাহার ভিতরে কতকগ্াল অসঙ্গাত ছিল, বটরব্রাক্মণবেশধারী মহাদেবের 
তপাস্বনী উমার নিকটে শব-নন্দার মধ্যেই সেই অসঙ্গাতির আভাস রাহয়াছে, 
একথা আমরা বস্তৃতভাবে পূর্বে আলোচনা কাঁরয়াছি। উমা একান্তই উদ্ভিন্ন- 
যৌবনা সর্বাঙ্ঞস্‌ন্দরী ষফুবতাঁ; মহাদেব জটাজ.টধারা, বিভূতিভূষণ বৃদ্ধ পাতি; 
পাঁরধানে তাঁহার ব্যাঘ্রাম্বর, সর্প তাঁহার ভূষণ, বৃষ তাঁহার বাহন, ভূতাঁদ তাঁহার 
সহচর-*মশানে তাঁহার বিচরণ । সমস্ত বর্ণনার পিছনে একাঁট অধ্যাত্মব*বাস 
যোগেশ্বর শিবের মাহমা ব্যাঞ্জত করিয়াছে, তথাপি পার্থব দাঁন্টতে অসঙ্গাঁতর 
কথাগ্ীলকেও কাঁলদাস একেবারে অস্বীকার করেন নাই। শব-পার্বতীর 
গাহস্থ্যি-জীবনের এই অসঙ্গাঁত পরবতর্ট কালে 'বাঁবধ পুরাণাঁদতে, 'বাভন্ন 
সংস্কৃত কবির বর্ণনায় এবং প্রবাদ-উপাখ্যানের মধ্য "দয়া ক্রমাবস্তার লাভ 
কাঁরতোছিল। মধ্যযুগের বাঙলা সমাজ-জীবনের মধ্যে উমা-শঙ্করের মিলন এবং 
গাহস্থ্য-জীবন একটি বাস্তব অর্থ লাভ করিয়াছে । অষ্টাদশ এবং উনগ্বংশ 
শতকে দোঁখতে পাওয়া যায় তাহারই চরম পাঁরণাঁতি। আমাদের মঞ্গল-কাধ্যগুলি 
এবং শিবায়নের মধ্যে বৃদ্ধ ভিখারী 'শবের সাহত অস্টমবধাঁয়া গোরীর বিবাহ 
এবং পরব্তাঁ দারিদ্র্য এবং তজ্জানত কলহ-অশান্তিময় গাহস্থ্য-জীবনের বহু 
রঞ্জিত ত্র দেখিয়া আঁসয়াছি। রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা এবং তৎসহচর আর্থিক 
বিপর্যয়ের 'ভিতরে বাঙলার মধ্যাবন্ত এবং নিম্নমধ্যাবত্ত জনসাধারণ নিজদিগকে 
একটা চরম দুরবস্থার মধ্যে দিতে পাইয়াছিল। এই রাষ্ট্রীয় জীবন এবং 
আর্থিক জীবনের বিপর্যয় আরও তীব্রতা লাভ কারল সামাজিক রীত-নীতির 
নিপীড়নে। একাঁদকে কোলীন্প্রথা এবং বহ্ববাহপ্রথা-অন্যাদকে অস্টম- 
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বষাঁয়া কন্যাকে গোরাদানপ্রথা বর্ণাহন্দুর 'নম্নমধ্যবিস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে 
শোকাবহ ফল ধারণ কাঁরতে লাগিল। বিভ্তহীন এবং উপযুস্ত পূত্রহীন 'পতা- 
মাতার পক্ষে উপযুস্ত বরে কন্যাদান সম্ভব ছিল না; শরণ লইতে হইত তাই 
ব্যবসায়ী ঘটকের। তাঁহাদের সমূহ কিছ: লাভের প্রত্যাশা ছিল, বিবেকের কোন 
বালাই ছিল না; সৃতরাং তাঁহারা কপদ্কহঈন হোক, ভাঙ-ধূতুরা-খোর হোক, 
আর অতিশয় বৃদ্ধ হোক, বন্দযবংশজাত বর একটি যোগাড় করিয়া দতে 
পারতেন এবং বচনচাতুর্যের দ্বারা সাময়িকভাবে পিতামাতার দুরাশঙ্কাও দূর 
কাঁরয়া দিতে পারিতেন। বিবাহ হইয়া অস্টমবষাঁয়া সোনার পৃতুলী গৌরা 
স্বামীর ঘর করিতে যাইত; কিন্তু হায়! যাইয়া দোঁখত, সংসার নয় ত শমশান- 
পূরী- দারিদ্র, কলহে-কোন্দলে খাঁখাঁ করিতেছে! একে কঠোর দারিদ্যু, তাহাতে 
স্বামী উদাসীন, ক্ষ্যাপাটে, নেশাখোর; তাহাতে আবার গৃহে একাঁধক সাঁতিন) 
দুশদনে উমার সোনার অঞ্গ কালী হইয়া যায়। দোখতে দেখিতে বছর 'ফাঁরয়া: 
আসে। লোকমুখে সংবাদ গিয়া পেশছায়, পাড়া-প্রীতিবেশর মধ্যে জাগে 
কানাকানি; পিত শুনিতে জানিতে পান সকল কথা, কিন্তু কি করিবেন, 
নরুপায় হইয়া পাষাণ হইয়া 'অচল'ভাবে পাঁড়য়া থাকেন। কিন্তু মায়ের মন ত 
কিছ্‌তেই মানে না- দুশ্চিন্তায় উদ্বেগে আহারনিদ্রা বন্ধ হইয়া যায়, 'তাঁন 
পাগলিনী হইয়া ওঠেন_ শতবার মাথা খণাঁড়য়া তাঁগদ দিতে থাকেন পাষাণ 
পঁতিকে। শেষ পর্যন্ত কন্যা ঘরে আসে, ভাঙ্গা কু'ড়েতেই মাটর প্রদ্দীপ জৰলিয়া 
ওঠে, আনন্দ-কোলাহল পাঁড়য়া যায, তন দিন সে বাপের ঘরে থাকে_ আবার 
সকলকে অশ্রুমুখী কাঁরয়া ঘরের প্রদীপ নিভাইয়া দিয়া চাঁলয়া যায়। ইহা 
লইয়াই বাঙলার নিম্নমধ্যবিত্ত কীবগণ কাঁবতা রচনা করিলেন-তাহাই আমাদের 
আগমনী ও 'বিজয়া-গান। 

সামাজিক পটভূমির উপরে মানবীয় রসকে জমাইয়া তুলিবার জন্য এই যুগের 
কবিগণ 'হিমালয়-মেনকাকে একাঁট অত্যন্ত নিঃস্ব দম্পাতি করিয়া আঁঙ্কত 
করিয়াছেন । কালিদাসে কিন্তু দোৌখতে পাই, শিব ব্যাবহারিকভাবে ভিখারী হইতে 
পারেন বটে, কিন্তু দেবতাত্রা নগাধিরাজ হিমালয়ের কোনও অভাব নাই। অন্যান্য 
সংস্কৃত কাবগণের বর্ণনায়ও শিবের দারদ্যু নানাভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, 'কল্তু 
গাররাজ-মেনকার দাঁরদ্রের কোথাও আভাসমান্র নাই। কিন্তু গাররাজ গিরি- 
রাণীর সংসারেও দারিদ্যের আভাস ফটিয়া উঠিতে লাগিল বাঙলা মঞ্গল-কাব্য- 
গলিতে আসিয়া--আর শুধুমাত্র স্নেহসম্বল বিভ্তহীনর্প ফহটিয়া উঠিয়াছে এই 
আগমনা-বিজয়া-সঙ্গীতে । তাঁহারা একাঁদকে যেমন সমাজ-জীবনে একান্ত ধনহান, 
অন্যাদকে তাঁহারা জনহশীন; বিবাহযোগ্যা একমান্র কন্যা গৌর ছাড়া আর সন্তান 
নাই; শুধু যে নাই তাহা নয়-একমান্র উপয্দত্ত পুত্র ছিল মৈনাক; কিন্তু সেও 
মনের দূঃখে (সমাজ-জীবনের সর্বাবধ বার্থতায় 2) সমুদ্রে গিয়া ঝাঁপ "দিয়া 


বাঙলা শান্ত-সাহতা ২৩৭ 


মারয়াছে।২ এই অবস্থায় কন্যাীববাহের উপায় কি? সম্বল একমান্র 
'ঘটক'; ক্ষুলজ্জাহীন' নারদকে দেখতে পাই এই ঘটকের ভূমিকায়। 
'কুমারসম্ভবে' কিন্তু ঘটক হইয়াছিলেন অরন্ধতন-সহ সপ্তার্ধ; কিন্তু সপ্তার্ধতে 
বাঙালী কাবগণের তেমন স্বাঁবধা হয় নাই, তাই মঙ্গল-কাব্যের সময় 
হইতে দুরভিসন্ধিপ্রবণ এবং চক্ষুলজ্জাহীন এই নারদটকে তাঁহারা যোগাড় 
কারয়া লইয়াছেন। আর এ-সব কাজের জন্য বাঙলা সাহিত্যে নারদকে ত আর 
বোঁশ খংাজয়া পাতিয়া বাহর কারিতে হয় না, বাঙালী কাঁবগণের হাতের কাছে 
আতি সহজলভ্য লোক ছিলেন এই নারদ; 'হমালয়-মেনকার নিকটেও তাই 
[তিনিই সহজলভ্য এবং ঘটকাল-মধ্যস্থতয় পরমোৎসাহী বাঁলয়া সাদরে 
অভ্যার্থত এবং নিয়োজত হইলেন। আসলে আমাদের গৌরাীর 'িতা 'গাঁররাঙ্জ 
যে কেবল সামর্থযহাীন তাহা নয়, তিনি আবার স্বভাবেই একটু “অচলপতি' 
(আধুনিক 'কু'ড়ের রাদশা”); নাঁড়য়া-চাঁড়য়া কোনও কাজকর্মের মধ্যে যাওয়াই 
তাঁহার একান্তভাবে স্বভাব-ীবরুদ্ধ; সুতরাং সঙ্গাতহীন হইলে যে পাঁরমাণ 
কারতকর্মা হইয়া হাঁটিয়া-ছুটিয়া দৌখয়া-শুনিয়া বর যোগাড় কাঁরতে পারা 
যাইত গৌরী-পিতার দ্বারা আর তাহা কিছু হইল না_অতএব সেই 'অল্পেয়ে 
কাণা ঘটক' নারদকে দিয়াই তিনি কাজ সাঁরলেন। ফলে জ্যাটলেন একাট 
রদ্দ্যবংশশয় কুলীন বহপত্বীক কপর্দকহাীন ভাঙখোর প্রায় দিশ্বসন বর। বর 
দেখিয়া পাড়া-প্রীতিবেশী যতই বিমর্ষ হইয়া পড়ুক আর উমার মা অঝোরে 
যতই কাঁদুন আর স্বামীর প্রাত বাক্যবাণ বর্ষণ করুন, অথবা ঘটক নারদের 
বাপান্ত করুন- শেষ পর্যন্ত এই বরেই মেয়ে দিতে হইল। 

এই বরে ঘেয়ের বিবাহ দিয়া বংসর অতাঁত হইয়াছে । স্বামী তএকে 'অচল- 
পাতি' তাহাতে পাষাণে-গড়া দেহমন- সুতরাং তান ত একেবারে নার্বকার! 
কিন্তু মায়ের ষে মুখের আহার চোখের নিদ্রা সব ঘুঁচিয়া গিয়াছে! একে উপার্জনে 
অক্ষম 'বত্তহীন বৃদ্ধ স্বামী-তাহাতে আবার নেশায় মাতাল হইয়া ভূতপ্রেত- 
সঙ্গে শমশানে-মশানে রাব্রবাস-তাহাতে আবার সাতিনীর জবালা-তাহাতে 
গৌরী অস্টমবধাঁয়া কিশোরী । দুশ্চিন্তার দুঃস্বপ্নেই মায়ের রানি কাটে । অনুমরা 
নানা উপাখ্যানে দোখি, গৌরীই কালী । তাঁহারা কেন অভেদ সে সম্বন্ধে অনেক 
পৌরাণিক উপাখ্যান আছে; কিন্তু আগমনী-বজয়া-গানের কাঁবগণ গৌরীর কালন 


২০ মৈনাক-পর্বত হিমালয়-পর্বতের পুত্র নিয়া কজ্পিত। গোত্রাভদ হীন্দ্রের ভয়ে মৈনাক 
দাক্ষণ-সমূদ্রে আত্মগোপন কাঁরষাছে (অথবা পলায়ন-কালে ইন্দ্রুকরতি পাখা কাতিত হওয়ায় 
সমুদ্রে পাঁড়য়া গিয়াছে) বাঁলয়া পৌরাঁণক উপাখ্যান। বাঙাল” কাঁবগণ ই 
পতনের উপাখ্যানকে নানাভাবে রঙ্‌ দয়া বর্ণনা কাঁরয়াছেন। ভারতচন্দ্রের বর্ণনার দেখি, 'আত 

বড় বৃদ্ধ পাঁত [সম্ধিতে নিপূণ । কোন গুণ নাহি তার কপালে আগৃন॥” এমন বরের সাহত 
এমরান নাছিল রানির “অভিমানে সমদ্রেতে বাঁপ দিলা ভাই। 


২৩৮ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


হইবার অদ্ভুত মমতাস্নিগ্ধ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। দুঃখ-দারিদ্র্ের নিষ্পেষণেই গৌরীর 
সোনার অঙ্গ দুই 1দনে কালন হইয়া গিয়াছে! মা মেনকা তাই একাঁদন প্রভাতে 
গাররাজকে রাত্রের দুঃস্ব্নের কথা বাঁলতেছেন-_ 
নাঁশতে যেমন ভেবে উমাধন, 
অমান নয়নে কার দরশন-_ 
শিয়রে বাঁসয়া যেন মা আমার। 
বাছার নাই সে বরণ, নাই আভরণ, 
হেমাঙ্গী হইয়াছে কালীর বরণ; 
সে উমা আমার উমা নাই হে আর।২১ 
মেয়ের সব আভরণ ত ভিখারী মাতাল ভোলা বেচিয়া খাইয়াছে! বাঙলা 
দেশের বৈরাগীরাও গান গায় | 
যাও যাও গার আনতে গোরী, উমা বাঁঝ আমার কে"দেছে। 
উমার যতেক বসন-ভূষণ, ভোলা সব বুঝি বেচে খেয়েছে ॥ 
সুতরাং এই ঘরে বরে পাঁড়য়া উমা যে আস্থচর্মসার হইয়া শনর্মাংসা' চামুণ্ডা 
কালী হইয়া উঠ্িয়াছে! পৌরাণিক কাহনীর কি অপূর্ব মানবীয় ব্যাখ্যা! কাব 
শ্রীধর কথক ইহার উপরে আরও রঙ চড়াইয়াছেন। স্বামন রান্রতে বাঁড়তে আসে 
না, নেশা করিয়া শমশানে পাঁড়য়া থাকে; দেখিয়া দোখয়া আস্তে আস্তে উমাও 
ঘর ছাঁড়য়াছে, নিজের বেশভূষা ছাঁড়য়া বিপরীত বেশতৃষা ধাঁরয়াছে_আভমানে 
সে পাগাঁলনী হইয়াছে-সেও এখন নেশা ধরিয়া সূরা পানে মত্ত হইয়াছে ।_ 
শিবের স্বভাব দৌখয়ে, ভেবে ভেবে কালা হ'য়ে, 
উমা আমার রাজার মেয়ে, পাগালনী আঁভমানে, 
সেজে বিপরীত সাজ, বিরাজে ত্যাজয়ে লাজ, 
কি শুনি দারুণ কাজ, মাতিয়াছে সুধাপানে ॥২২ 
এই নিঃস্ব নিম্নমধ্যাবিত্ত সম্প্রদায়ের কঠোর দারিদ্রের সত্য শিবের নীল- 
কণ্ঠত্বের এবং 'দগ্বসনত্বের নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছে । পেটের জবালায় গরল খাইয়াই 
তান নীলকণ্ঠ, বস্ত্রাভাবেই তিনি দিগবসন!__ 
পেটের জবালায় গরল খেলেন, 
দিকৃবাস বসন বিনা ॥২০ 
শুধু ত ঘরে বসিয়া একা একা দুশ্চিন্তা এবং দুঃস্বপ্ন নয়; কালে-ভদ্রে বাপের 
২১ হরিশচন্দ্র মির, শান্ত পদাবলশ। 


২২ পদাঁট ঈশ্বর গুপ্তের নামেও পাওয়া যায়; শান্ত পদাবলশ কে. বি.)। 
২০ মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শান্ত পদাবলী কে. বি.) 


বাঙলা শান্ত-সাহত্য .. ২৩৯ 


বাঁড় গারপুরের কোনও লোককে যাঁদ উমা কৈলাসে পায় তাহার নিকটেই ষে 
সে তাহার দুঃখের কথা এবং মায়ের প্রীতি অভিমানের কথা জানাইয়া দেয়। 
একদিন উমা নারদকে পাইয়াছিল, তাঁহার কাছেই কত কাহয়া দিয়াছে ।_ 
ওহে গাররাজ, গৌরী আঁভমান করেছে। 
মনোদৃঃখে নারদে কত কয়েছে__ 
দেব দিগম্বরে সপপয়া আমারে, মা বাঁঝ নিতান্ত পাসরেছে ॥২০ 
এমনি কাঁরয়া একাঁদকে যেন গ্রামবাসীদের মুখের খবর-__অন্যাদকে তেমনই 
আবার পাড়াপ্রাতবোশনীগণের গায়ে পাঁড়য়া পাঁড়য়া 'বাসনা' দেখান। মা নিজে 
যাঁদ কখনও বা একট; ধৈর্য ধারণ করেন, পাড়াপ্রাতবেশিনীরা যে আঁসয়া ফঃ 
দয়া দিয়া 1স্তমিত আগুন জবালাইয়া "দয়া যায়।_ 
ক করে প্রাণ ধ'রে ঘরে আছ গো রাণি! 
ভবন বন হ'য়ে রয়েছে বিনা ভবানী । 
স* সং সং 
পাঠাইয়া উমা-ধনে ভিখারী শঙ্কর-সনে, 
পাসরে আছ কেমনে হয়ে জননী ? 
সং চে সঃ 
নারদের বাক্য-কৌশলে, না জেনে-শুনে ক ব'লে, 
মেয়েকে ফেলিলে জলে ভূধর-রমণি! 
বিয়ে দিলে এম্ন বরে, ভিক্ষা ক'রে কাল হরে, 
অন্ন-বস্প নাইকো ঘরে, আত দুখিনী 1২ 
কিন্তু যতই শুনুন আর যতই বাঁসিয়া বাঁসয়া ভাবুন, মা মেনকা ক কাঁরতে 
পারেন? তিনি যে বাঙালন ঘরের মেয়ে-মানূষ, তাঁহার সাধ্য ি ? স্বামীর যাঁহার 
কোনও চেত-ভেদ নাই- পাষাণ দেহ, পাষাণ মন._তদুপাঁর শুধু অটল নন, 
অচলও বটেন- ফিরিয়া বাঁসতেও নারাজ--তাঁহার গৃঁহণীর ঘরে বাঁসয়া মাথা 
খারাপ করা ছাড়া আর উপায় কি? 
উমা ভাবে মা পাষাণী, লোকেও কয় পাষাণী রাণী, 
আম যে পাষাণ-আঁধনী, এ কাহিনন কেউ না জানে ।২ 
শুধু এইটুকুই নয়। অচল 'িতাটির আরও অনেক গুণ ছিল। স্ত্রীর তাগিদে 
গঞ্জনায় আর যখন কিছুতেই অচল হইয়া বাঁসয়া থাঁকিবার উপায় ছিল না তখন 


২৪ কমলাকান্ত, শা. প. (ক. 'ব.)। 
২৫ প্যারীমোহন কাবিরর, এ । 
২৬ মনোমোহন বসু, এঁ। 


২৪০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


রাজ্যের মিথ্যা ওজর-আপান্ত ছলা-কলার দ্বারা গেয়ো স্ত্রীকে ভুলাইয়া রাখিবার 
চেষ্টা কারতেন। কখনও-_ 

'কৈলাসে যাই' ব'লে যেতে, শিবের দোষ এসে শনাতে, 

শারতে আসবেন পুরেতে'ব'লে ভুলাতে |. 

কিন্তু পিতার সেই ছলনা সব ফাঁস হইয়া যাইত যখন মেয়ে বাপের বাঁড় 
আসিয়া আভমানে সব কথা বাঁলয়া দিত। মা-বাপ কিছুতেই আর তত্ব 
কাঁরতেছেন না দেখিয়া মেয়ে নিজেই একাঁদন মায়ের কাছে আসিয়া উপ্পাস্থত 
হইল। মা সমাদর করিয়া জড়াইয়া ধারতে গেলে_ 

অমান দু বাহু পসার, মায়ের গলা ধার, 
আঁভমানে কাঁদ রাণীরে বলে-_ 

“কই মেয়ে বলে আনৃতে গগিয়োছলে ? 
তোমার পাষাণ প্রাণ, আমার পিতাও পাষাণ 
জেনে, এলাম আপনা হতে। 

গেলে নাকো নিতে, 

র'ব না, যাব দু-দন গেলে ॥২* 

মেয়ের আভমান শানয়া মা বাঁঝতে পারলেন, 'গাররাজেশ সবই তবে 
'ভড়কি'। তখন মা “ঘরের মানুষের উপর এক হাত না লইয়া থাকিতে 
পারিলেন না।__ 

নারী প্রবোধিয়ে যেতে হে, কৈলাসে যাই বোলে, 

এসে বলতে--মেনকা, তোমার দুঃখের কথা, 
উমা সব শুনেছে । 

তোমায় দেখতে পাষাণী, আপাঁন ঈশান, 
আসতে চেয়েছে । 

তুমি গিয়োছলে কৈ, উমা বলে এঁ হে” 

“আম আপাঁন এসোছ জননী বোলে ।*, 

,উমার দুঃখ-দারিদ্র্ের কথা পরস্পরের কানাঘুষায় শুনিতে পাইয়া মা মেনকা 
গাঁর্রাজকে নিজের চোখে গিয়া একবার সব দৌখিয়া আসিতে কত সানন্ধ 
অনুরোধ করিয়াছেন। "গাঁররাজ হয়ত তাড়নায় ঘরে তাষ্ঠিতে না পাঁরয়া চাদর- 
কাঁধে একবার পাড়া ঘুরিয়া আঁসয়া বালয়াছেন, না, উমার শরীরও ভাল আছে-- 
সচ্ছল অবস্থায়ও আছে । কিন্তু তাহার পরে উমা নিজে আসিয়া কাঁদিয়া কাঁদয়া 


২৭ শান্ত পদাবলী (ক. বি.)। 
২৮ গদাধর মুখোপাধ্যায়, এ । 
২»রাম বসু, এ। 


বাঙলা শান্ত-সাহত্য ২৪১ 


নিজের দুঃখের কথা যখন মাকে বাঁলয়াছে তখন মাকেও চোখের জল ফোলিতে 
হইয়াছে ্‌ 
বলি মা গাররাজে, দেখে এস গো উমায় : 
নারী পেয়ে ছলে, সে আমায় বলে, 

দেখে এলাম অন্নদায় 1০০ 


কবিগণ মাতা মেনকার এই কন্যা-শোককে আরও তীর কাঁরিয়া তুঁলিবার চেষ্টা 

কাঁরয়াছেন তাঁহাকে পত্রশোকাতুরা আঁঙ্কত কাঁরয়া। একমান্র পুত্র মৈনাক যে 
জলে ঝাঁপ দয়া আত্মহত্যা কাঁরয়াছে এই দুর্বিষহ ঘটনাটিকে তাই কাবগণ মাতা 
মেনকার কন্যার জন্য বিলাপের মাঝে মাঝে জ্বাঁড়য়া দিয়াছেন। প্রথমতঃ আর 
সন্তান থাকিলে মায়ের মন-প্রাণ সর্বদাই এমন করিয়া উমার প্রাতি পড়িয়া থাঁকিত 
না। দ্বতীয়তঃ উপযমুস্ত পূত্র-সন্তান জীবিত থাকলে আজ আর মেনকাকে 
কন্যার তত্ব লইতে বদ্ধ পাঁতর পায়ে সর্বদা এমন করিয়া মাথা খড়িয়া মারতে 
হইত না। মেনকার যে একাঁদকে "ভক্ষা করে ভগবতাঁ কুমারী আমার' অন্যাদকে 
আবার-_ 

বাঁচি বল কার বলে, দুঃখানলে মন জহলে, 

ডুবিল জলধি-জলে প্রাণের কুমার ।ৎ১ 


অন্যত্র মেনকা গাঁরকে বলিতেছেন-_-উমা বিধুমুখ না দোঁখ বারেক, এ-ঘর 
লাগে আন্ধার॥, ইহার সঙ্গেই দোঁখি 
সোনার সৈনাক ডুবিল নীরে, সে শোকে রয়েছি পরাণ ধ'রে, 
ধিক হে আমারে, ধক হে তোমারে, জীবনে কি সাধ আর 0০২ 


আবার-- 
পূত্রশোকে জঁর্ণ-জরা, ভুলোছলাম পাইয়ে তারা, 
হই যাঁদ তারা-হারা, জীবনে ক ফল বল 


০০ গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শা. প. কে. 'ব.)। 
৩১ ঈশ্বর গুপ্ত, শা. প. রা বি.)। 
০২ কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, এ 
৩০ রূপচাঁদ পক্ষী, এ। রা 
একবার আয় মা বক্ষে ধার, পূত্রশোক 'নবার, 


_শ্রীনিরঞ্জন চক্রবতাঁ, 'উনাবংশ শতাব্দশর কাঁবওয়ালা ও বাংলা সাঁহত্য, উিরারাং 
৯৬ 


২৪২: ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত স্মাহত্য 


বিজয়া-গানে দোঁখ, উমা কৈলাসে চলিয়া যাইবে ভাবিয়া মা মেনকা 
বালতেছেন-_ 

মা বলতে আর কেউ নাই, 

রজনী গেলে ঈশানী এ পাষাণী বাঁচবে না।ৎ9 
লশলা-বিস্তারের জন্য কাহনশকে নানা বোৌচন্র্য দান করিয়া কাঁবগণ রসের 
বৈচিত্র্য সম্পাদন কারবার চেস্টা করিয়াছেন। কোনও কোনও কাব বর্ণনা 
করিয়াছেন, অনেক দিন অপেক্ষা করিয়া পিতামাতার সাড়া না পাইয়া 
আভমানিনী হইয়াও উমা নিজেই আসিয়া মায়ের কাছে দেখা 'দয়াছে; অন্য 
বর্ণনায় দোখ, গার নিজে গিয়া কন্যাকে লইয়া আ'সয়াছেন। আবার পিত্বার 
এই কন্যা আনিবার বর্ণনায় কেহ কেহ বলিয়াছেন গার গৌরীকে দুই প্রস 
হাতীতে কাঁরয়া আনিয়াছেন। কিন্তু কোনও কবির মতে নঃস্ব গরাব বাঙ্গালা 
পিতা হাতী-ঘোড়া কোথায় পাইবেন, মেয়েকে সঙ্গে করিয়া হটাইয়া আঁনয়া- 
ছেন। সেই হাঁটিয়া আসবার পথশ্রমের একটি চমৎকার চিত্র দোঁখতে পাই 
কাঁবওয়ালা রঘুনাথ দাসের গানে ।_ 

িতঃ বলগো আধিক বেলা হোলো 

সেই হিমালয় আর কতদূর আছে। 

অঙগ্ঞা অবশ পথ শ্রান্তে; 

দারুণ কঠিন পথ, 

সং সং রং 

দারুণ রাঁবর কিরণ, সর্বাঙ্গ করে দাহন, 

আবার ক্ষুধানলে আমার জীবন দাহছে ॥৭ 
যাহা হোক. উমা আসিয়া মায়ের কাছে পেশছিল। প্রথমটায় ত পাড়াপড়শনী 
লইয়া কেবল আনন্দ-উৎসব। উমা যে আসিয়াছে, এখন ত উমা আর শুধু উমা 
নাই_এখন যে সে গণেশ-জননী। পত্র লইয়া কন্যা বাপের বাঁড় আসিয়াছে। 
এ অবস্থায় মাতামহীর কাছে কাহার আকর্ষণ বড়_মেয়ের না নাতীর ? দাশরাথ 
রায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন মেনকারও সেই মাতামহীসূলভ ব্যাকুলতা-_ 

বালক ভান জিনি তনু, বালক কোলে দোলে ॥ 

রাণী মনে ভাবেন-উমারে দেখি, কি.উমার কুমারে দৌখ, 

কোন্‌ রূপে সপপয়ে রাখি নয়নযুগলে ! 


৩৪ সারদা ভাণ্ডারণী, প্রান কাঁবওয়লার গান (ক. 'বি.)। 
৩৫ প্রজ্চীঁন কবৈওয়ারযার গান (ক. বি.)। 


বাঙলা শান্ত-সাহত্য ২৪৩ 


এই আনন্দ-কোলাহল থাময়া গেলেই ত মায়ে-বিয়ে সাংবংসরক সব সুখ- 
দুঃখের কথা । এই সুখ-দুঃখের কথাতেও সমাজের চিন্রকে নানাভাবে উপস্থিত 
কাঁরয়া কাঁবগণ 'বাঁচন্্র রসের পরিবেশন করিয়াছেন। কোথাও কোথাও দোঁখতে 
পাই, মেয়ে নিজের দুঃখ-দাঁরদ্র্যের কথা আভমানের স:রেই মায়ের কাছে খালিয়া 
বাঁলতেছে। গৌরীর সবচেয়ে আভমান এই, বৃদ্ধ মাতাল দাঁরদ্র স্বামীর হাতে 
সপপয়া দয়া পিতামাতা আর তাহার কোনও সংবাদই করেন নাই। 

[বিদেশ হইলেও তব এক কথা ছিল, "হমালয় আর কৈলাস-নহে দূর 
যাতায়াত'; অদ্‌রে পাশের গাঁয়ে বিবাহ 'দয়াও পিতামাতা তত্ব করেন নাই! 
গোর মাকে বলিতেছে__ 

কৈলাসেতে বলে আমায় সবাই, 

“তোর কি মা নাইঃ তোর কি মা নাই?” 
অমান সরমে মরে যাই 

তাদের বাল আমার 'পিতে 

এসৌছিলেন নিতে 

বের দোষ দিয়ে কাঁদ বিরলে 0০ 

শুধু ব্যথা বেদনা নয়, মা-বাপের অবহেলায় সমবয়সী পাড়া-প্রাতিবেশিনীদের 
নিকটেও যে বাপ-মায়ের অবহেলায় অপমান; তাইত মেয়ের এত অভিমান । 

এই কন্যা-মলনের দৃশ্য-রচনায় অক্ষয়চন্দ্র সরকার বাঙালী মায়ের একটি 
চমতকার চিত্র রচনা করিয়াছেন। গিরি মেয়ে আনিতে যান, মেয়ে উমাকেই লইয়া 
আসেন: ছন্-বসন-পারাহিত বৃদ্ধ মাতাল জামাতা-বাবাজীকে তাঁহার আদো 
পছন্দ নয়, তাই অবজ্ঞাভরে তাহাকে বাঁড় আনিবার কথা তিনি আর কোন 
দিনই তোলেন নাই। কলন্তু এবারে শর যখন কন্যা আনতে যাইবেন তখন মা 
বাঁললেন__গাঁররাজ হে, জামায়ে এনো মেয়ের সঙ্জো।” তান আরও বুঝাইয়া 
বাঁললেন-_ 

“মেয়ের যেরূপ মন, মায়ে বোঝে যেমন, 
পুরূষ পাষাণ তুম, বুঝ না তেমন,, 
এই প্রসঙ্গে মেনকা তাঁহার পূর্ব আভিজ্্রতা বর্ণনা কাঁরতে গিয়া বাঁললেনন_ 
আম ভুলি নাই আরবারের কথা, - 
মায়ের মনে, আমি মা হয়ে দিয়াছি ব্যথা, 
উমা এলো বাহির দুয়ারে, 
কোলে কার ত্বরা ক'রে, জিজ্ঞাস উমারে, 
“আমার শিব তো আছেন ভাল ?* 


৩৬ গদাধর মুখোপাধ্যায়, প্রাচীন কবিওয়ালার গান কে. 'বি.)। 


২৪৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


উমা বলে--“আছেন ভাল”, চোখে দেয় অণ্ুল, 
বলে-“চোখে কি হলো? আমার চোখে কি হলো ?” 
আম বুঝিনু সকল, কেন চোখে দেয় অণুল, 
হিয়ের জল ঝিয়ের চোখে উথ্াঁলল, 
জামায়ের প্রসঙ্গে 0 
কয়েকাঁট গানে আবার দৌখ, উমা স্বামীর সত্য অবস্থা চাপিয়া গিয়া নানারূপ 
ব্যাখ্যা দিয়া মায়ের কাছে স্বামীর এশবর্য প্রকাশ কাঁরতেছে।_ 
কে বলে দরিদ্র হর, রতনে খচিত ঘর মা, 
জিন কত সুধাকর শত দিনমাঁণ। 
বিবাহ অবাধ আর কে দেখেছে অন্ধকার, 
কে জানে কখন 'দবা কখন রজনণী ॥০ 
অথবা-- 
ছিলাম ভাল জনান গো হরোর ঘরে। 
কে বলে জামাই তব শমশানেতে বাস করে! 
ইহার 'িিছনে উমার দুইটি মনোভাব--একাঁট হইল সত্য-মিথ্যায় মিশাইয়া 
খানিকটা বাড়াইয়া স্বামীর চরিত্র ও বৈভব সম্বন্ধে জননী মেনকাকে আশ্বস্ত 
করা । দ্বিতীয় হইল চিরন্তন বাঙাল বধৃভাব; বিবাহের পরে মা-ও পর, স্বামীর 
রূপগূণ বৈভবের গর্ই মেয়েদের আসল গর্ব; সৃতরাং মায়ের নিকটেই বা কেন 
স্বামীকে এবং *বশুরবাড়কে ছোট কাঁরয়া নিজে ছোট হইতে যাইবে? এখানে 
আরও একটি নারী-সংস্কার দেখা দয়াছে। বিবাহের পূর্বে স্বামীর চরিত্র ভাল 
না থাকলেও বা তাহার অবস্থা ভাল না থাকলেও ববাহের পরে. নারীর ভাগই 
সকল অবস্থান্তর ঘাঁটয়াছে-ইহাও নারীদের একাট বড় গর্ব । সে গর্ব শুধু 
মেয়ের নয়, সে গর্ব মেয়ের মায়েরও । আড়শশী-পড়শশর নিকট মা মেয়ের সৌভাগ্যে 
জামাইয়ের অবস্থান্তরের কথা গর্ব করিয়া একট: বাড়াইয়া বাড়াইয়াই বাঁলয়া 
বেড়ান। এ-জাতীয় বর্ণনা আমরা সংস্কৃততেও দোঁখতে পাই। একাঁট শ্লোকে 
দেখ, শৈলদ্যাহতা গৌরণীকে বিবাহ করিবার পর শিব *মশান ছাঁড়য়া দিয়া 
কৈলাসে নূতন হর্ম্য গড়াইয়া বাস করেন, দিগ্বসন ত্যাগ করিয়া এখন উত্তম 
বসন পারধান করেন, ভস্ম ত্যাগ করিয়া এখন অঙ্গে চন্দন মাখেন, মোটামুটি 
বিবাহ কাঁরয়া "বাউণ্ডুলে শিব এইবারে গৃহ হইয়া উঠিয়াছেন। এই 
মনোভাবঁটিরই আরও একটু বিস্তার দেখি বাঙলা গানে । বাঙলা দেশের মেয়ের 
মায়ের মুখে যেমন আমরা শুনিতে পাই, জামাই দৃরদেশে গিয়া এখন উীঁজর- 
০৭ শা. প. (ক. বি.)। 


৩৮ কমলাকান্ত, শা. প. (ক. বি.)। 
৩১ আম্বকাচবণ গত, শা. প. কে. 'বি.)1 


বাঙলা শান্ত-সাহত্য ২৪৫ 


নাঁজর হইয়া কত এম্বর্যান্বিত হইয়া উঠিয়াছে, মেনকার মুখে ঠিক তেমনাঁটই 
শুনিতে পাই; তান বাঁলিতেছেন__ 
মঙ্গলার মুখে কি মঙ্গল শুনতে পাই-- 
উমা অন্নপূর্ণা হোয়েছেন কাশীতে, 
রাজরাজেশ্বর হোয়েছেন জামাই। 
[শবে এসে বলে-“মা, শিবের সোঁদন আর এখন নাই। 
যারে পাগল পাগল ব'লে, বিবাহের কালে, 
সকলে দিলে 'ধক্কার; 
এখন সেই পাগলের সব, অতুল বৈভব, 
কুবের ভান্ডারী তার।৯০ 
অন্যত্র মেয়েকেই মা বাঁলতেছেন-_ 
আম জীানিতাম শিব িখারণ, 
[ভিখারিণী তৃই শঙ্করী। 
শৃনিলাম--রাজ-রাজেশ্বরী, লোকে কয় ধন্য।৭১ 
পৌরাণক সতাকেই বাঙাল কাবগণ কেমন একটু স্নেহ-মমতার স্পর্শে মধুর 
করিয়া তুলিয়াছেন ।* | 
ইহার পরে দোঁখ, বাঙালী মেয়ের মায়ের ঘরে আসিয়া দু-একদিন একট 
স্বাধীনভাবে ঘুরিয়াফরিয়া বেড়াইবার আনন্দ । স্বামশর ঘরে ত সর্বদাই বাঁধা- 
বাঁধা-তাই মায়ের ঘরে দুঁদনের জন্য আঁসয়া একট, ছাড়া পাইয়া পাড়া বেড়াইয়া 
লওয়া। পড়শীরা এ-ঘরে ডাকে, ও-ঘরে ডাকে_ সারাদিন এ-ঘর ও-ঘর ঘাঁরয়া 
পাড়াপড়শীদের* ঘর হইতে পান মুখে কাঁরয়া গৌরাঁর সন্ধ্যায় ঘরে ফিরিয়া 


৪০ রাম বসু, শা. প. কে. বি.)। 
৪১ রাঁসকচন্দ্রু রায়, এ । 


গ্হতি 

পর-চিতেন।_পূ্বে ছিল যে ভাব, এখন নাই সে ভাব, 
অভাব কিছুই নাই। 
কত মাঁণময় হার, অভাব নাই তার, 
দৈন্যতা গেছে শুনতে পাই। 

ফ:কা-_1শবের নিতা ভিক্ষে নাই ভিক্ষের ঝুল নাই, 
ভস্মভূষণ নাই অজ্গেতে। 
কৈলাসধামেতে 
এখন নাই অশ্নের কম্ট শৃভ অদেষ্ট, 
অন্নপূর্ণা তার গহেতে ॥ 

মেলতা- এখন শমশানে নাই বাস, 
অট্রালিকায় করেন বান্্, 
সিডি রিভার 

, প্রাচীন কাঁবওয়ালার গান। 


২৪৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাঁহ্ত্য 


শ্রান্তিতে সেই পান-মৃখেই ঘুমাইয়া পড়া । মা সদা সতর্ক, মেয়ের শ্রান্তিতে 
আরামের ঘুমটুকু না ভাঙে! 

উপরোধ উমা এড়াতে না পেরে, 

সন্ধ্যাবেলা অবশ হল ঘুমের ঘোরে-_ 

মায়ের মুখের পান মুখে রাহল ।55 

তাহা ছাড়া মায়ের কাছে আসিয়া উমা কয়েক দিন একটু আলসে বেলা পর্যন্তি 
ঘূমাইয়া লইতেছে-মা মেনকা ডাকিয়া তুলিতেছেন,_'গা তোল, গা তোল উমা, 
রজনী প্রভাত হলো'।% কোথাও দোঁখ উমা পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া নদুতা, মা 
আদরে ডাকিয়া তুলিয়া ছু খাবার জন্য বাঁলতেছেন।- 1 

উঠ মা সর্বমঙ্গলে প্রভাতা হ'ল যাঁমিনী। | 

পথ-শ্রান্তে কত নিদ্রা যাও গো বিধুবদনী ॥ 

কর্পরবাঁসত বারি, মুখ প্রক্ষালন করি, 

খাও কিছ প্রাণ-কুমারী করি আয়োজন 1৪৭ 
ইহার পরেই 'বিজয়ার পালা । মায়ের ঘরে দু-তিন দিন ত দেখিতে দেখিতে 
কাঁটয়া গেল, এখন ত আবার গাঁরপুর ছাঁড়য়া কৈলাসে যাইবার তাড়া । উমারই 
গরজ বেশি, কড়া মেজাজের ক্ষেপাটে স্বামীর ভয়। মা ডাকিয়া বলেন, এখন 
ত আর কচি খুকাীঁট নাই-এখন ত ডাগর-ডোগর- এখনও আবার অত ভয় 
িসের ? 

এসোছিস্‌ মা_থাক না উমা দিন-কত। ্‌ 

হয়েছিস্‌ ডাগর-ডোগর, কিসের এখন ভয় এত ? 

সং রং সং 


এখন বুঝ ঘর চিনোছিস্‌, তাই হয়োছি পর, 

কে*দে কেদে ভাসিয়ে দীতিস্‌, নিতে এলে হর। 

স*পে দাছ পরের হাতে, জোর আমার তো নাই তত ।৪* 

ডাগর-ডোগর হইয়াই ত মুশকিল হইয়াছে, উমা যে এখন 'নিজের ঘর 

চিনিয়াছে, মায়ের বাঁড়ই তাই এখন পরের বাঁড় হইয়া উঠিয়াছে! এখন শিব 
নিতে না আসিলেও মেয়ে ষে নিজের গরজেই যাইতে চায় ।_ 

কাল এসে, আজ উমা আমার যেতে চায়! 

তোমরা বল গো, কি কাঁর মা, 

আমি কোন পরাণে উমাধনে মা হ'য়ে দিব বিদায় 19৭ 


৪৩ রাধকাপ্রসন্ন, শা. প. কক. বি.)। ৪৪ নশলকণ্ঠ, এঁ। ৪৫ অজ্ঞাত, এ। 
৪৬ গরিশচন্দ্র ঘোষ, এঁ। ৪৭ বিকফুরাম চট্টোপাধ্যায়, এ। 


বাঙলা শান্ত-সাহ্ত্য ২৪৭. 


মায়ের প্রাণ আবার আকুল হইয়া ওঠে-িহরিয়া ওঠে বিজয়া-দশমীর দায় 
1বসজনের কথা স্মরণ কারয়া।_ 
আমার এঁ ভয় মনে, বিজয়া-দশমী-দিনে, 
অক্‌লে ভাসাইয়ে যাবে শিবে শিব-ভবনে ।5* 
মায়ের তাই কেবল ব্যাকুল প্রার্থনা, নবমীর রাঁত্রাট আর না পোহায়। 
“ওরে নবমী-নাশ, না হইও রে অবসান'।৯৯ 
রজনী, জননী, তুমি পোহায়ো না ধার পায়, 
তুমি না সদয় হ'লে উমা মোরে ছেড়ে যায় ।০ 
কিন্তু মায়ের শত কাতরতা সত্তেও নবমীর নাশ অবসান হয়; একাঁদকে “মা 
প্রকাঁশ নিজ মায়া হ'লেন চণ্চল', অপর 'দকে আবার 'গারপুরে হরের এবশাল 
ডমরু ঘন ঘন বাজে"! অবশ্য কোথাও দেখি, উমা কৈলাসে যাইতে চণ্চলা বটে, 
কিন্তু মাকে ছাঁড়য়া যাইবার দুঃখে সেও সারানাঁশ কাঁদয়া কাটাইয়াছে-- 
জাগায়ো না হর-জায়ায়, জয়া, তোমায় বিনয় করি। 
যাবে বলে সারা নাশ কাঁদয়া পোহাল গৌরী ॥*৯ 
নাই কিছুই ! এদিকে যে 
ণবছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে ব'সে মহাকাল, 
বেরোও গণেশ-মাতা, ডাকে বার বার ॥* 
শেষ অবাঁধ 'আঁধার ক'রে ঘরের আলো" উমাকে বিদায় লইতেই হয়। যাইবার 
সময় মা মেনকা বুলেন__ 
এস মা, এস মা উমা, বলো না আর যাই", যাই” । 
মায়ের কাছে, হৈমবাতি, ও-কথা মা বোলতে নাই ॥*০ 


(গ) লশলা-সঞ্গশতের অু্দশত্ভ সাধনা 


শান্ত-পদাবলীর িতরকার লঈলা-সঙ্গীতগুলির 'ভতরে উমাকে অবলম্বন 
কারয়া যে বাৎসল্য-লীলার বিস্তার ঘটিয়াছে আমরা একটু বিশদভাবেই ত্তাহার 
পাঁরচয় দিবার চেম্টা কারলাম। এই শান্ত-লশীলা বৈষব-লশীলার মতই ন্ৌঁকিকে- 
অলোৌকিকে মিলাইয়া-মশাইয়া একাকার। পৌরাণিক তথ্য-উপাখ্যান- 
ঘকংবদন্তীকে অস্বীকার না কাঁরয়া তাহাঁদগকেই একটু. ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া 
স্নেহরসে রাঞ্জত কারয়া কাবগণ এই আগ্মনী-বিজয়া-সঞ্গীতগ্যাল রচনা 
কারয়াছেন। আগমনী-বিজয়া-সত্গতের কাঁবগণ সকলেই যে শান্ত-সাধক ছিলেন 


৪৬ দুর্গপ্রসন্ন চৌধূরী, শা. প. কে. বি.)। ৯ কমলাকাল্ত, এঁ। ৫০ অজ্ঞাত, এ। 
*১ হরিনাথ মজুমদার, ্। 5২রামপ্রসাদ, এ । ০০জ্ঞানেল্দ্রনাথ রায়, এ। 


২৪৮ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


এবং শান্ত-সাধনার মূল প্রেরণা লইয়াই এই সঙ্গীতগদালর সবগুল রাঁচত এমন 
কথা বলা যায় না। কেহ কেহ সাধক ছিলেন, কেহ কেহ শুধু কাব ছিলেন। 
সমস্ত কাহিনী ও ভাব একটা সাধারণ সামাঁজক উত্তরাধিকার-রূপেই তাঁহারা 
লাভ করিয়াছলেন। বৈষব-পদাবলীর ক্ষেত্রেও অনেক স্থলে একই 'জানস 
ঘটয়াছে। কিন্তু যথার্থ সাধকের 'নকটে বৈষণব-লীলাই হোক আর শান্ত-লীলাই 
হোক, লীলা শুধু লীলা নয়__লীলা সাধনার অবলম্বন মান্র। উমা-অবলম্বনে 
এই শান্ত-লীলারও একটা গ্‌় অধ্যাত্ব-সাধনার দক আছে। লীলা-সাধনার 
বৈশিষ্ট্য এই, ইহা সত্যকেও ছাড়ে না, রূপকেও ছাড়ে না- সত্য ও রূপ উভয়কে 
রিনিতার দর গা রা সারার 
অন্বয় সাধনারই একটু আভাস 'দবার চেষ্টা কাঁরব। 

রা বারন ও যা হার রা নারীর 
বংসরে একবার পিতৃগৃহ গারপুরে আসেন। কৈলাস শিবধাম- মায়ের 
স্বরুপাবাস্থাতির ধাম। সেখান হইতে স্লেহ-প্রেমে বিগাঁলত হইয়া মা নামিয়া 
আসেন গিরিপুরে- প্রেমসোন্দর্যের দেশে-মাতা মেনকা এবং 'পতা হিমালয়ের 
স্নেহনীড়ে। স্বরূপের দেশ হইতে স্বামীর অঙ্গে লীনা মাকে যখন জ্ঞানমান্রতনু 
নর্গণ ভোলানাথের আবনাভাব হইতে খাঁনকটা যেন একটু পৃথক করিয়া দূরে 
সরাইয়া লীলার দেশে নামাইয়া আনা গেল তখন মর্ত্র কাবগণ সাহসী হইয়া 
আরও একট আগাইয়া গেলেন; তাঁহারা তাঁহাদের ভক্তি ও কাবকজ্পনার বলে 
মাকে তাঁহাদের হৃদয়-দোলায় স্থাপিত কারয়া অতুচ্চ গারপুর হইতে একেবারে 
সমতল িনম্নভূমি বাঙলাদেশের দিকে রওনা হইলেন এবং শরতের সোনার 
আলোকে জলের কমল-কুমুদ-কহন়ার এবং স্থলের শেফালির বর্ণগন্ধের স্নিগ্ধ 
সমারোহের মধ্যে শাশরাঁসন্ত বাঙলার কুঁটির-প্রাঙ্গণে সেই হৃদয়ের দোলা 
আ'সয়া নামল; বাঙলার লক্ষ লক্ষ কুণ্ড়েঘর হইতে লক্ষ লক্ষ দাঁরদ্র পাষাণন-মা 
ও পাষাণ-পিতা বাহির হইয়া প্রাতবেশশর হুলুধৰনি, শঙ্খধবানি ও আনন্দ- 
কোলাহলের মধ্যে সেই কৈলাসের উমাকে আড়ম্বর-আয়োজনহীন মাঁটর ঘরে 
বরণ করিয়া লইল। বাঁহরের কঠোর দারিদ্রা আর অন্তরের অফুরন্ত প্রাচুর্য 
মশিয়ু গিয়া একাট আঁভনব প্রাতবেশের সৃষ্টি কারল: সেই প্রাতবেশের 
[ভিতরে সকলে চাঁহয়া দোঁখল, কৈলাসবাসনী মা ভবানী সহসা কেমন স্মিত- 
হাস্যে ভাঙা কুটির আলো কাঁরয়া 'স্নেহের দুলাল?' রূপ ধারণ কাঁরয়া বিরাজমানা 
-তিনি একাধারে দেবী হইয়া মানবী, আবার মানবী-হইয়া দেবী । আশ্চর্য 
তাঁহার সেই রৃপ-দেবীতে আর মানবীতে- স্বরূপে আর রূপে-কোথায় যে 
ভেদ কিছুই আর বুঝিয়া ওঠা যাইতেছে না। মা স্বরূপ হইতে রূপে 
প্রেমলীলার ক্ষেত্রে আগমন করিলেন, বাঙালী প্রাণ ভরিয়া আগমনী-গান 
গাহিল; দশমী-দিনে মা আবার প্রেমলীলার ক্ষেত্র ছাড়িয়া স্বরূপের দেশে যান্রা 


বাঙলা শান্ত-সাহত্য ২৪৯ 


কাঁরলেন, রসাঁপপাসু বাঙালীর চোখ বিরহ-বেদনায় সন্ত হইয়া উঠিল, চোখের 
তারার ধারায় 'ভজাইয়া তাহার কৈলাসগামনী তারার গান গাহিল-_তাহাই 
1বজয়-সঙ্গীত। 

বঙলাদেশ প্রেমধর্মের দেশ। ন্রয়োদশ শতকের জয়দেব হইতে আরম্ভ কাঁরয়া 
বদ্যাপাতি-চন্ডদাসের ভিতর দয়া বাঙউলাদেশে ভগবানকে সকল এশবর্য- 
বমূক্ত করিয়া শুদ্ধ সোন্দর্যমধূর্ষের বিগ্রহরূপে দেখিবার চেস্টা হইয়াছে; 
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এই ধারায় বান ডাকাইয়া বাঙউলাদেশের আনাচ-কানাচ 
পর্যন্ত ভরাইয়া দিলেন। বাঙলাদেশের শান্তবাদের সাহতও এই মাধূর্যবাদের 
যোগ দেখা দিয়াছে, একথা পূর্বে আমরা নানাভাবে আলোচনা করিয়াছি। 
মধ্যযুগের বাঙলা-সাহিত্যে-বিশেষ কারয়া মঞ্গল-কাব্যগুূলিতে আমরা 
সোন্দর্যময়ী প্রেমময়ী উমার গাহস্থ্যলীলার ছবি কিছ িছ; পাইয়াঁছি বটে, 
[কন্তু প্রাধান্য দোঁখতে পাইয়াঁছ খেয়ালী শান্তর অনুগ্রহ-নিগ্রহ--দ্বন্ব-কোলাহ্‌ল- 
লীলার। সেই খেয়ালী শান্তর ভিতরে আসতে লাগল রুমে র্লমে প্রেম- 
সোন্দর্যের রূপান্তর-সেই রূপান্তরের অভিনব আভব্যান্ত আগমনী-বিজয়ার 
উমার মধ্যে। 

অস্টাদশ ও উনাঁবংশ শতকের উমা-কাহনীর িসছনে আমরা অনেক 
সামাঁজক তথ্যের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার সকলই সত্য; ?কন্তু তাহাই একমাল্ 
সত্য নহে। আমাদের ইতিহাসের 'বাভন্ন যুগে উমাকে যে আমাদের সমাজ- 
বিবর্তনের বিভন্ন স্তরের সাঁহত যুন্ত করিয়াই গ্রহণ করিয়াছ, উমা-সম্বন্ধে 
সেইটিই একমাত্র কথা বা প্রধান কথা নহে, উমাকে গ্রহণ করিয়াছি আমরা 
আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন যুগের অধ্যাত্স-সাধনার ধ্যান-বিবর্তনের সঙ্গে 
যুন্ত কারয়াও। তাই অন্টাদশ এবং উনাঁবংশ শতাব্দীতে যে-সকল কাব উমাকে 
অবলম্বন করিয়া সঙ্গীত রচনা কাঁরয়াছিলেন তাঁহাদের উমা-সঙ্গীতের পশ্চাতে 
একাঁট সচেতন বা অচেতন অধ্যাত্ব-্যান-ব্যঞ্জনা রাহয়াছে। 

ভারতবর্ষের অধ্যাত্মসাধনার যে দিকৃঁট দেশে এবং বদেশে আত পাঁরচিত 
তাহা হইল ত্যাগ-বৈরাগ্যের পথে নোতমার্গে অগ্রগাতি। “সত্য ইহা নয়", “সত্য 
উহা নয়" যাহা কিছু দোখতোঁছ, শুনিতেছি. আঘ্রাণ কাঁরতোছি, আস্বাদ 
করিতোঁছ-দেহ ভায়া, মন ভরিয়া স্পর্শ করতোঁছ--তাহার কিছুই সত্য নয় 
- সত্য সকল অস্তিত্ব-নাস্তিত্বের পরপারে- আমাদের মানস-লোকের অগম পারে 
সত্য সং. সত্য অসং--সত্য দ্বতবিহাীন বিকারবিহীন শাশ্বত শন্য। সত্য 
আমাদের রন্তমাংসের দেহে নাই, তাহা আমাদের 'বাঁচত্র নিত্যনব প্রাণপ্রবাহে নাই, 
আমাদের মনের আশা-আকাক্ক্ষা স্নেহ-প্রীতি সোন্দর্য-মাধূর্যের মধ্যে নাই, 
ইহার সব কিছুই মায়া-_সব কিছুই মিথ্যা-সব কিছুই বন্ধন; সত্য নিতাম্ন্ত 
'অবাঙ্মনসোগোচরমৃঘ। সুতরাং শুধু ত্যাগের পথে আমাদের উধর্বায়ন-- 


২৫০ ভারতের শীলস্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


িা*বজগৎ পাঁরত্যাগ কাঁরয়া-আঁভব্যান্তির বহৃত্বকে অস্বীকার কারয়া সর্শনন্য 
একের মধ্য ব্রাহ্মী প্থাতি'। 

ভারতীয় সাধনার ক্ষেত্রে এই-সকল কথাই সত্য, কিন্তু ইহা অর্ধেক সত্য 
চরম সত্য বা পূর্ণ সত্য নহে। ভারতীয় সাধনার পথকে একটি বৃত্তপথ বলা 
যাইতে পারে; এই বৃত্তের প্রথমার্ধকে বলা যাইতে পারে শূন্যের সাধনা 
অপরার্ধকে বলা যাইতে পারে পূর্ণের সাধনা । প্রথমে স্থলতম জাগাঁতক সত্তা 
হইতে আরম্ভ কাঁরয়া দেখা গেল অন্ন সত্য নয়, প্রাণ সত্য নয়, মন সত্য নয়, 
জ্ঞান সত্য নয়,_আনন্দ সত্য নয়,_ত্যাগের দ্বারা এই-সকলকে শূন্যে পারণত 
কাঁরয়া সবশূন্যে প্রাতিষ্ঠা লাভ কাঁরয়া অনুভব কাঁরতে হইবে_ এই-সকলের 
উধের্য রহিয়াছে সাঁচ্চদানন্দস্বরূপ যে এক-তাহাই একমান্র সত্য। ইহা হইল 
বৃত্তের প্রথমার্ধের সাধনা । ইহার পরে আরম্ভ হয় বৃত্তের "দ্বিতীয়ার্ধের সাধনা । 
এই সাধনার শুরু শৃন্যতত্ব হইতে-নেতিতত্ব হইতে পূর্ণের দিকে, ইতিতত্ের 
দিকে । তখন এক সতাস্বর্প, জ্ঞানস্বরূপ আনন্দস্বরূপকে তাঁহারই রাঁচিত বহর 
মধ্যে নিম্নের সকল তত্বের মধ্যে অনুভব করা । আমাদের উপানষদে বলা 
হইয়াছে, এই যে প্রপণ্চময় জগৎ তাহাকে ভোগ করিতে হইবে; কিন্তু কিরূপে 
ভোগ কারতে হইবে 2 তেন ত্যন্তেন ভুঞ্জীথাঃ_ সেই ত্যাগের দ্বারা ভোগ কাঁরতে 
হইবে । জগতের কিছুই যে আপনাতে আপাঁন সত্য নয়, পরম একের সত্যে সব 
সত্য. এই দ্‌ঢ় বিবেকই হইল পরম ত্যাগ; সেই ত্যাগে যাঁদ প্রতিষ্ঠিত হওয়া 
যায়, অর্থাৎ সেই একের গন্ধের দ্বারা যাঁদ 'যাহা কিছু সব'কে আবাঁসত করিয়া 
লওয়া যায়, তখন সবই সত্য, তখন সকল কিছুকেই ভোগ করা, আস্বাদন করা 
যাইতে পারে। | 

আমরা সংসারে আমাদের আঁস্তত্বের সবচেয়ে গভীর অনুভূতি লাভ কার 
আমাদের প্রেমে । সন্তানকে অবলম্বন কাঁরয়া মাতা-ীপতার যে স্নেহ-মায়া-মমতা 
তাহার আর অবাধ নাই। একটি শিশুসন্তানের মুখের 'দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া 
পিতামাতা রূপের মাধূর্ষের আর শেষ করিতে পারেন না, অতটুকূ শিশুর মধ্যে 
শনজেকে সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলেন। তাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত জীবন "দয়া 
বন্ধিতে চান,_এই শিশু এই পুত্র, এই কন্যা-এই আমাদের জীবনের সর্বস্ব 
_ইহাদের মধ্যেই জীবনের সর্ব অর্থ। শিখর হইতে ধার্মিক বলিবেন, দার্শানক 
বলিবেন, সব মিথ্যা--সব মায়া--সব বন্ধন; সুতরাং ত্যাগ কর। কিন্তু এখানে 
ভারতীয় ত্যাগ-সাধনার আদর্শ ইহাঁদগকে সম্পূর্ণ ছাঁড়য়া যাইবার আদর্শ নয়. 
এ ত্যাগের অর্থ হইল. যে বৃদ্ধিতে-যে দৃষ্টিতে তাহাদিগকে গ্রহণ করা হইয়া- 
ছিল সেই বৃদ্ধি, সেই দৃষ্টির পারবর্তন করা। ষে শান্ত জড় প্রকৃতির মধ্য দিয়া 
আমাদিগকে বাঁধতেছে সেই হইল মায়া; কিন্তু এই শান্তর আর-এক রূপ 
আছে, সে রূপ ষে ভগবদ-ইচ্ছারূপে কাজ কাঁরতেছে। সেই ভগবদ-ইচ্ছার্পে 


বাঙলা শান্ত-সাহত্য ২৫১ 


ক্রিয়াশক্তিই হইল মহামায়া । মহামায়া বাঁধেন না, মুক্তি দেন। মায়াকে ত্যাগেই 
আমাদের সাধনার সম্পূর্ণতা নয়, মায়াকে সরাইয়া সেখানে মহামায়ার প্রাতষ্ঠা 
-এইখানেই সাধনার সম্পূর্ণতা। মায়াত্যাগ হইল পুর্বোন্ত বৃত্তের প্রথমার্ধ, 
সেইখান হইতে আরম্ভ কাঁরয়া জগতের এবং জীবনের সব্প আবার মহামায়ার 
পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ইহাই হইল বৃত্তের অপরার্ধ; পূর্ণ যোগের যোগণ শ্রীঅরাবন্দ 
বাঁলয়াছেন, এই দুই অর্ধ মালয়া সাধনার পূর্ণতা । এই সাধনা পূর্ণ হইলে 
দেখা যায়, মায়াই ক্রমে ক্রমে মহামায়ায় রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে, মহামায়া 
আবার মায়ার 'ভিতর "দিয়া প্রেম-সৌন্দর্যের অপরূপ লীলা বস্তার কারতেছে। 

এই মায়াকে মহামায়ায় সমর্পণ, মহামায়াকে আবার মায়ার ভিতর দয়া 'বাঁচন্র 
রসে আস্বাদন--এই সাধনার অবলম্বনই আমাদের বাঙলাদেশের উমা । শুধু 
“একমেবাদ্বিতীয়ম্‌' বলিয়া চূড়ায় উঠিয়া বাঁসয়া থাঁকলে চলবে না, আবার 
'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং বলিয়া এই সংসারযান্রার মধ্যে ফিরিয়া আসতে হইবে। 
এই সাধনাকে আত সহজভাবে গ্রহণ কারবার মত সাধকের অভাব ছিল না 
আমাদের বাঙলাদেশে, এই সাধনা যেখানে নাই সেখানে 'রামপ্রসাদের বাঁধলে 
বেড়া" এই িংবদল্তাঁ গাঁড়য়া উঠিতে পারে না। এই যে 'রামপ্রসাদের বাধলে 
বেড়া' কিংবদন্তঁ তাহাকে উভয় দিক্‌ হইতেই বাঙলাদেশের সাধনার ক্ষেন্রে 
সত্য বিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে । মহামায়াও যেমন আঁসয়া মাঁয়ক কন্যার্প 
ধারণ করিয়া বেড়া বাঁধিতে পারেন, মাঁয়ক কন্যার মধ্যেও রামপ্রসাদ মহামায়ার 
আঁবভাব প্রত্যক্ষ কারতে পারিয়া থাকেন । এই যে দেবীর মানবী-রূপ, মানবীর 
দেবীর্প ইহা আমাদের দেশে যে কত সহজরূপ গ্রহণ করিয়াছিল, মহামায়া- 
সম্বন্ধে বাঙলাদেশের কিংবদন্তী উপাখ্যানগুঁল লক্ষ্য করলেই তাহার পারচয় 
পাওয়া যায়। পূর্বেই দোঁখিয়া আসিয়াছ, স্নানের ঘাটে অপরূপ কন্যামূর্তিতে 
শাঁখারীর হাত হইতে শাঁখা পরিয়া দেবী মান্দরের পৃজারীকে 'পতা বাঁলয়া 
পরিচয় দিয়া তাঁহার নিকট হইতে শাখার মূল্য গ্রহণ করিতে বলিয়াছলেন : 
এই কিংবদন্ত বাঙউলাদেশের জলবায়ূতেই গাঁড়য়া উঠিয়াছে। 

এই যে মায়া-মহামায়া মানবী-দেবীর সহজ সমন্বয়- সেই সমন্বয়ের সধিনার 
পটভূমিতেই গাঁড়য়া উঠিয়াছে আমাদের বাঙলাদেশের উমা-সঞ্গীত- আগমনী- 
বিজয়া-সঙ্গীত। পূরেই বালয়াছি, বাঙলাদেশের আগমনী-বিজয়া-সঞঙ্গীতের 
কাঁবগণ সকলেই এই ধরণের উচ্চ সাধক 'ছিলেন, তাহা সত্য নয়,-থাঁকবার 
প্রয়োজনও করে নাই ৷ উচ্চস্তরের সাধক “কোটিতে গোঁটিক'ই হন; িল্ত তাঁহারা 
তাঁহাদের সাধনাদ্বারা জাতীয় মানসকে একটি বিশেষ স্তরে উন্নীত করিয়া দেন। 
তখন সেই-জাতীয় মানসের ধ্যান-য়নন সেই জাতির ভিতরকার ধ্যান-মননপল্থী 
সকলে অনেকখানি জাতীয় উত্তরাধকার-সূন্রেই লাভ করেন। সেই সাধনা এবং 
তাহার উত্তরাধকার 'মাঁলয়া এই উমা-সঙ্গীত সষ্টি কাঁরয়াছে। 


২৫২ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


কোনও প্রচলিত ধর্মমতের আওতার মধ্যে না বাঁসয়াও বলা যাইতে পারে, 

সতের স্বরূপ হইল বৃহৎ্-বাঁচ ব্রহ্ম । যাহা ক্ষদ্রবযাহা লৌকিক-যাহা আনে 
চিন্তের সঙ্কোচন তাহাই জড়মায়া-তাহাই বন্ধনের । আর ব্রক্গের সাঁহত যুন্ত 
হইবার পরে-অর্থাৎ বৃহতের মধ্যে প্রাতিচ্ঠিত হইবার পরে যে মায়া তাহাই ত 
মহামায়া-তাহাই মদীন্তদায়নী। পূর্বে বাঁলয়াছ, প্রেমে মানুষের সত্যবোধের 
গভনরতম অনুভূতি । বাঙলাদেশের গরীব মা- তাঁহার একমান্র কন্যা-সন্তান; 
জীবনের সকল দুঃখ-দারদ্য-বেদনাকে ভারয়া লইতে হইয়াছে বুকের স্নেহ- 
ধারার অজন্র-প্লাবনে ; সেই অজন্্র স্নেহধারায় স্নাতা যে সুকুমার অঙ্গ সেই অঙ্ছো 
লাগয়াছে পরম বৃহতের ছোঁওয়া, ভাই সেই স্নেহের দুলালীর ভিতরে ঘঁটয়াছে 
মহামায়ার আঁবর্ভাব। বাঙলার উমার মানবী-দেহে ক্ষণে ক্ষণে প্রেম-সোন্দর্ষে 
জাগিয়াছে বৃহতের ম্যান্তর স্পর্শ-অনন্তের অতলস্পর্শ মাহমা, এই কারয়াই 
সে বাঙালণর ভাঙা কুটিরের মধ্যেই 'ভবানী'। তাই সেখানে দোঁখতে পাই, 

চণ্চল চরণে চলে অচলনান্দিনী ; | 

তরুণ অরুণ যেন চরণ দু'খান। 

জননীর হাত-ধরা, হাঁটছে সুধা-অধরা, 

আনন্দে অধীর ধরা, ধন্য ধন্য গাঁণ॥১ 
মায়ের হাত-ধরা সুধাধরা এই নান্দিনীট শুধু ছোট একাঁট রন্তমাংসের পণ্ডমান্র 
নয়, তাহা অপেক্ষা সে অনেক আঁধক এবং এই আঁধকের মাহমা তাহার ক্ষুদ্র 
দেহের প্রত্যেকাট অংশ হইতে সৌন্দর্যে, কমনীয় মাধূর্যে বিকীর্ণ হইয়া 
পাঁড়তেছে। সেই মাহমার জ্যোতিতে উদ্ভাঁসত কারয়া যানি এই মৃতির্টট 
দেঁখয়াছেন, তিনি যথার্থ উমাকে দোঁখয়াছেন। 

এই দেখা- এই ধ্যান-মননের বৈশিষ্ট্যের উপরেই নিভর করে মানুষের 

সত্যকারের পূজা । দেবীর ঘট পাতয়া শাস্ত্রীয় মন্তোপচারেই যে বল্বমূলে 
মায়ের বোধন কারতে হইবে এমন কথা কিঃ যথার্থ দেবীবাদ্ধ লইয়া একাঁট 
সারারান্রির অঘোর ঘুমে ঘুমন্ত কন্যাকে স্নেহের স্পর্শে যাঁদ জাগাইয়া তোলা 
যায় তবেই ত িজ্বমূলে মায়ের উদ্বোধনের ফল লাভ হইতে পারে । এই দাঁন্ট 
লইয়া ধাঁব গাঁহলেন- 

কাল উমা আমার এল সন্ধ্যাকালে, 

ক জান কিরূপে ছিল বিজ্বমূলে, 

[বজ্বমূলে স্থিতি করিয়ে পার্বতী 

জাগিয়ে যাঁমনী পোহাল।২ 


১কালশ 'মর্জা, শা. প. কে. 'ব.)। 
২বাধকাপ্রসন্, শা. প. কে. বি.)। 


বাঙলা শান্ত-সাহত্য ২৬৩ 


আসলে যামিনীর শেষে দুলাল কন্যার প্রভাত-আলোকে প্রথম যে জাগরণ, তাহা 
যে মা ভাল করিয়া দেখিতে পারেন তাঁহার কাছে সেইখানেই বিজ্বমূল হইতে 
দেবীর জাগরণ । পদকার বাঁলতেছেন-- 

ধদবজ রাধিকা বলে, উমা না জাগলে, 

জগতে কে জাগ্িবে বল! 

সত্যই ত! স্নেহ-প্রেমের ঘনীভূত বিগ্রহ যে, তাহার ভিতর 'দিয়াও যাঁদ বৃহতের 
*পর্শ লাভ না কাঁরতে পারা যায়-সেই উমাও যাঁদ আমাদের জীবনে ও জগতে 
জাগ্রত হইয়া না উঠে, তবে আর জাগরণ সম্ভব হইবে কিসে? সত্য আসিয়া 
আমাদের নিকটে আত্মপ্রকাশ করিবে কোন্‌ সুযোগে? যে কন্যাটিকে আমার 
জাগতিক সম্পকের মধ্য দিয়া একান্তভাবে আমার ঘরের-একান্তভাবে আমার 
আপনার করিয়া পাইয়াঁছ, তাহাকে তাহা হইলে কভাবে গ্রহণ কারতে হইবে ? 
বুঝতে হইবে 

অসংখ্য তপোরি ফলে, 

কপট-তনয়াছলে, 

ব্রন্ধময়ী মা বলে তোমারে মেনকারাণি! 
তাইত কন্যা যখন বৎসরান্তে ঘরে 'ফাঁরল তখন তাহার মুখের পানে তাকাইয়া 
মা বাললেন_ 

কি শুনালে গারবর, উমা কি ভবনে এলো ? 
ভবের ভবান আমার ভবন কাঁরল আলো !ৎ 

কৈলাস-শিখরেআসীনা ভব-অজ্গে লীনা যে দেবী তাঁহাকে খড়-মাঁটির ভবনেই 
'ভবানী' কারয়া পাইতে হইবে এবং তখন ঘরের সকল দ্বার মুন্ত করিয়া বাঁলতে 
হইবে__ 

জগৎ ভুলে যার মায়ায়, 

ভুলেছে সে আমার মায়ায়, 

একবার কোলে মা আয়, মা আয়, 

মনোবাঞ্ছা করি পূর্ণ। 
বাঙলাদেশে উমার আবির্ভাব কখন 2 শরতের স্বচ্ছ সোনার আলোতে যখন 

বাঙলার দশদিক উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে, কমলে কুমূদে শেফালণতে বর্ণে গন্ধে 
যখন হৃদয়মন আপনা হইতেই অনন্ত সুন্দরের আভাস পায়, যখন সোনার শস্যে 
পূর্ণ বাঙউলাদেশের জলে স্থলে মাতৃত্বের গৌরব স্বপ্রকাশ হইয়া ওঠে, সেই সময়ই 
বাঙলার মেয়েরা মা-বাপের ঘরে ফিরিয়া আসে গণেশজননন উমা-রূপ লইয়া। 


৩ অজ্ঞাত, শা. প. কে. বি.)। 


২৫৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শ্রান্ত সাহত্য 


বাঙলার প্রকীতিতেই তখন এমন গৌরবরণী কমলাননা উমা-রূপ। তাই সাধক 
কমলাকান্ত বাঁলয়াছেন,_ | 
শরতকমলমূখে আধ আধ বাণী মায়ের ।£ 
গিরপুরে ষোঁদন কৈলাস হইতে উমার আসবার কথা ছিল তখনই এই শরৎ- 
শোভার মধ্যেই উমার অঙ্গশোভা দেখা গিয়াছল,_ 
দেখে আয় তোরা 'হিমাচলে 
ওকি আলো ভাসে রে, 
উমা আমার আসে বাঁঝ, 
উমা আমার আসে রে। 
এ নহে অরুণ-আভা, 
নহে শশধর-বিভা, 
হিমমাঝে বুঝি গোৌরীর 
গোৌর-আভা ভাসে রে? 
বাঙউলাদেশেও ত শরতের আগমনে চাঁরাঁদকেই উমার উদ্দীপন । (এই 
উদ্দীপনই যে অন্তরে-বাহরে উমার আবর্ভাব আনবার্য করিয়া তোলে। 
প্রকীতির চাঁরাদকে উমার আভাস-উমার জন্য সব-কিছুই যেন অধীর আগ্রহে 
অপেক্ষা করিতেছে, ইহার ভিতরে উমা অমূর্ত তত্তমান্ররূপে কৈলাসে শিব- 
অঙ্গে লীন হইয়া থাকিলে চালবে কেনঃ এমন সুন্দর সৃষ্টির মাঝখানে সেই 
উমাকে সৌন্দর্যের মাধূর্ষের বাস্তব প্রতিমূর্তি করিয়া না পাইলে আমাদের 
চাঁলবে কেন? 
গার, গৌরী আমার এল কৈ? 
এঁ যে সবাই এসে, দাঁড়য়েছে হেসে, 
(শুধু) সুধামুখী আমার প্রাণের উমা নেই! 
সুনীল আকাশে এ শশী দোখি, 
কৈ গার, কৈ আমার শাশমুখাী ? 
শেফালিকা এল উমার বর্ণ মাঁখ' 
বল বল, আমার কোথা বর্ণময়ীী ? 
এ এল হেসে শান্ত শতদল, 
শতদলবাঁসনী কোথায় আমার বল ? 
(ওরা) তেমাঁন চেয়ে আছে 
কেবল তারা নেই। 


হ শা. প. (ক. 'বি.)। 
' নবধনচন্দ্র সেন, শা. প্‌. কে. বি.) 


বাঙল৷ শান্ত-সাহত্য ডে 


শরতের বায়ু যখন লাগে গায়, 
উমার স্পর্শ পাই, প্রাণ রাখা দায়, 
যাও যাও গিরি, আনগে উমায়, 
উমা ছেড়ে আম কেমন ক'রে রই!* 
এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে শরৎকালেই যে দেবীর পূজার বিধান বাঁলয়া 
দেবী-পৃজাকে শারদীয়া পূজা বলা হয় তাহা নয়, মূলে শরৎই ছিলেন দেবী- 
'শরদ্বৈ আঁম্বকা'; সেই শরৎ-রুপণী দেবীর পূজাই শারদীয়া পূজা । প্রকীতির 
মধ্যে যে দেবীর আঁবর্ভাব কন্যার মধ্যেও সহজেই সেই দেবীর বোধন, তাই 
শরতেই উমার আগমন। 
বাঙলাদেশের এই উমা-সঙ্গীতগ্ালর প্রসঙ্গে একথাও হয়ত সত্য যে, দেব- 
মাহমার আড়ালে এখানে হয়ত আমরা মর্তযজীবনের দ:ঃখ-দৈন্য-দারিদ্র্যকে ঢাঁকিয়া 
রাঁখয়া সান্ব্না-লাভের চেম্টা কাঁরয়াছ। মা হয়ত লোকমুখে কন্যার দঃঁখনী- 
জীবনের কানাকান শ্বানয়া রাত্রে তাঁহারই স্বপ্ন দোখিয়া কাঁদয়া উাঠিয়াছেন; 
বাঙালী-জীবনের এই বেদনাকে হয়ত আমরা উমার সাঁহত যুস্ত করিয়া দেব- 
মাহমার আবরণে গভীর দুঃখকে অন্ততঃ লঘু করিয়া লইবার চেম্টা কারয়াছ। 
সংসারের জবালা যে মেয়ের কপালে শমশানের জালা রূপেই দেখা ধ্দয়াছে 
তাহাকে স্মরণ করিয়াই হয়ত আমরা একাঁদন গাঁহয়াছি-_ 
আম কি হেরিলাম নিশি-স্বপনে! 
গাঁররাজ, অচেতনে কত না ঘুমাও হে। 
'মার শুন অসম্ভব- চাঁরাঁদকে শিবারব হে! 
তার মাঝে আমার উমা একাকনী শমশানে। 
বল ক করিব আর; কে আনবে সমাচার হে ? 
নাজান মোর গৌরী আছে কেমনে! 
নিছক মনস্তত্বের দিক হইতে 'বচার করলেও আঁম এই চিত্তবৃত্তকে আত্ম- 
প্রতারণা বলিব না,_ইহাকে বলিব আত্ম-প্রসরণা। ইহার ভিতর "দিয়া প্রকাশিষ্ত 
হইয়াছে একটি পরম সত্য, তাহা হইল এই যে, মানুষের চিত্তধর্মের মব্যে সকল 
বাস্তব-কলুষ-কালিমার মধ্যেও কোথায় লুকাইয়া আছে একটি মহত্তার বীজ, সে 
মানুষকে কিছুতেই বাস্তব সংসারের দুঃখদৈন্যের মধ্যে ক্ষুদ্র হইয়া যাইতে 'দতে 
চাহতেছে না। মর্তযজীবনের সকল দৃঃখদৈন্কেও যে সে দেবত্বের স্পর্শে 
আনিয়া মহৎ এবং মাহমান্বিত কাঁরয়া লইতে চায়। ইহার মধ্যে মনুষ্যের ভিতর 
সেই সুস্ত দেবত্বের সন্ধানই স্পন্ট হইয়া ওঠে । 


*গ্যোবন্দ চৌধুরী, শা. প. (ক. বি.)। 
“কষল্যকান্ত, শা. প্‌. 


২৫৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


প্রথমেই বাঁলয়াছি, উমা-সঙ্গীতের কাবগণ দেবী-মানবীর এই সমন্বয় 
আশ্চর্যরূপে একাঁট সহজভাবে কারতে প্রারিয়াছলেন। একাঁদনের স্বপনকথা 
বাঁলতে গিয়া মাতা মেনকা 'গরিরাজ হিমালয়কে যাহা বাঁলয়াছেন তাহাতে দৌখ, 
এক দিকে কন্যার সোনার অঙ্গ দারিদ্যে, ক্লেশে কালী হইয়া 'গয়াছে, আবার 
মর্তেযর সে বেদনা একটি প্রচ্ছন্ন মহিমা লাভ করিয়াছে বহুশোভমানা হৈমবতা 
উমারই আবার দগম্বরী কালীমৃর্ত ধারণ-তত্বের আভাসে। ইহারই একটি চরম 
রূপ দোখ-_ 
কুস্বপন দেখোঁছ "গার, উমা আমার *মশানবাসী; 
আঁসত-বরণা উমা, মুখে অন্ট অন্র হাঁসি। 
এলোকেশী 'ববসনা, উমা আমার শবাসনা, 
_ ঘোরাননা 'ন্রনয়না, ভালে শোভে বাল-শশী ।* 
অমূর্ত তত্্কে মানুষ বাদ্ধ দয়া বোঝে, হৃদয় দয়া আস্বাদ কীরতে পারে 
না; অথচ তত্বদৃন্টি না থাকলে যে আবার সত্যের সাঁহত যোগ থাকে না। তাই 
তত্ত চাই, কিন্তু-তাহাকে মূর্তির ভিতর "দিয়া, আভব্যান্তর ভিতর দয়া রূপে- 
রসে 'নাঁবড় কাঁরয়া সমস্ত সত্তা দিয়া পাইতে চাই । শিব ও শান্ত কেহই পরস্পর- 
[নিরপেক্ষ সত্য নহে, উভয়েই এক পরম অদ্বয় সামরস্যের দুইটি দক মান” 
উভয়ই তাই উভয়ের নিত্য পাঁরপূরকরূপে আঁবনাভাবে বিরাজমান। শিব 
ব্যতীত যেমন শান্ত 'মধ্যা, শান্ত ব্যতীত শিবও তেমনই শব। গাহ্স্থ্য-জ বনে 
এই সত্যাটই বাঙলার সাধকগণ লৌকিক রূপরসের একটি সুকুমার মাধৃযেরি 
[ভিতর দয়া আস্বাদ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বংসরান্তে মা-বাপ ত মেয়েকে 
দেখবার জন্য পাগল: কিন্তু জামাইও যেমন মেয়েকে আসিতে দিতে চায় না, 
মেয়েও নানা ঠেকা-বাধার অজুহাত দিতেছে ; আসলে মেয়ের একা বাপের বাঁড় 
যাইবার ইচ্ছা নয়, ইচ্ছা বরের সঙ্গে যায় এবং ইচ্ছা মা-বাপ শুধু তাহাকে 
আনাইবার চেষ্টা না করিয়া জামাই যাহাতে সঙ্গে যায় তাহার জন্য যথেষ্ট আদর- 
যত্র এবং পাঁড়াপণীড় করেন। স্বামী ছাড়া যাইতে মেয়ের মন সরে না, জামাতা 
ব'বাজী আবার দোখিতেছেন, গৃহিণী চলিয়া গেলে সব ঘর-সংসারই যে তচনচ,_ 
সে ত একেবারে নিরুূপায় । আমাদের 'িত্যাদনের ঘর-সংসারের মধ্যেই যে একাট 
উম্না-শঙ্কর মধুর লীলা করিয়া যাইতেছেন বাঙালী কবিরা তাহারই একট 
আস্বাদ লইবার চেস্টা কাঁরয়াছেন তাঁহাদের গানে । তাই__ 
অর্থহীন পশুপাঁতি, তাঁর সর্বস্ব পার্বতী, 
দুর্গা বিনে দুর্গত শুনোছ নিশ্চয় 
এই 'বশ্ব-দুনিয়ার ঘর-সংসার যে ক কাঁরযা কাঁবাতি হয়, ক কািয়া চাঁলতেছে, 


* 'শারিশচন্দ্র ঘোষ, শা. প. কে. 'ব.)। 
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পাগলা ভোলা মহেশ্বর ত তাহার কিছুই খোঁজ-খবর রাখেন না, মহামায়া মা ছাড়া 
সে খবর আর কে রাখবে ? তাহারই অসংখ্য অভিনয় ভরিয়া রাহয়াছে আমাদের 
ছোটখাট ঘর-সংসারে, পুরুষ উদাসীন ভোলানাথ -ঘর-সংসার সব কিছ, 
সামলাইতে হয় মা-দের। অর্থহনীনের সংসারকেও সার্থক কারয়া তোলেন মা 
তাঁহার অনন্ত 'ক্রিয়া-শক্তিতে। জীবন-সংগ্রামে সংসার মান্খত হইয়া উঠিতেছে 
কত হলাহল, তাহা আকণ্ঠ পান কাঁরতে হইতেছে পুরুষকে, 'ন্তু তাহার 
জুড়াইবার ঠাঁই কোথায় 2 অন্তঃপুরবাঁসনী গৌরীর শীতল স্পর্শে । তাইত- 

বারে বারে কহ রাঁণ, গৌরী আ'নবারে। 

' জান তো জামাতার রীতি অশেষ প্রকারে ॥ 

সং স সং 

রাখ অমরের মান হরের গরল-পান, 

দারুণ াবষের-জবালা না সহে শরীরে! 

উমার অঙ্গের ছায়া শীতলে শঙ্কর-কায়া ; 

সে অবাধ শিব-জায়া বিচ্ছেদ না করে।* 

আবার অন্য 'দকে আমরা দেখিয়া আ'সিয়াছি, মেনকা 'গারিরাজকে বালয়া 
দিতেছেন,- 

গারিরাজ হে, জামায়ে এনো মেয়ের সঙ্গে । 

[শিবশান্তর তত্রটিকে লইয়া লৌকিক সংসারকে সংসারের সকল স্নেহমায়া 
প্রীতির বন্ধনকে আস্বাদ করিবার একটা নিজস্ব মাধুর্য আছে। একট: মায়ার 
আবরণ চাই, একটু স্বরুপ-বস্মৃতির ভান চাই, নতুবা লশলাস্বাদ হয় না। 
তাই নিজের মানবী কন্যাকে একেবারে স্পম্ট দেবী করিয়া লইলে রূপরসকে 
আস্বাদ হয় না। বৈষ্ণবরা বলেন, লশলা-আস্বাদনের জন্য চাই যোগ-মায়া-- 
একের সঙ্গে যোগ রাখিয়া তারপরে মায়ার বিস্তার । আমরা দোঁখয়া আয়া, 
মেনকা তাই তাঁহার ঘরে ঠিক দশভূজা রন্ষময়ীকে বরণ কাঁরয়া লইতে ঢান নাই 
তান" চান পদ্বভূজা বালিকা'। আগে পদ্বভূজা বালিকা' চাই, আমার “প্রাণ 
কুমারী চাই-তাহার মধ্যেই খঃঁজয়া পাইতে চাই 'সর্বদেব-তেজ-দেহ, জটাজ.টু 
শিরোর্হাকে। শুধু 'ভুবনমোহনী'কে প্রাণকুমারী' কারতে চাহি ,না, 
'প্রাণকুমারী'কেই ভূবনমোহনী করিয়া তুলিতে চাই; দেবীকে শুধু ফানলগি 
রূপে পাইতে চাই না, মানবীকেই সত্য সত্য দেবী করিয়া তুলিতে টোই। 
বংসরান্তে কন্য”ষখন ঘরে ফিরিয়া আসে, তখন ত শুধু মায়েরই আনন্দ হা মা, 
তখন যে পাড়াপ্রতিবেশর মধ্যেও আসে আনন্দের ঢেউ। এই মে হাতের 
পার্গলনণ বেশ, এই যে পাড়ার মধ্যে এত আনন্দ-কোলাহল-যে আগমনখকে 


৯ কমলাকান্ত, শা. প. কে. 'ব.)। 
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অবলম্বন কাঁরয়া ইহার উৎপাঁন্ত তাহাকে শুধুই মতের একটি আঁকাণ্ৎকর 
ঘটনা বাঁলয়া ছোট কাঁরয়া রাখব কেন? এত আনন্দ-উৎসবের মধ্যেও কি 
আমরা মায়াকে ছাঁড়য়া অন্ততঃ মুহূর্তের জন্য একবার মহামায়ার কাছে 
পেশছাইতে পারিব না ? মা যখন তাঁহার আঁসতররণা কান্তি লইয়া গরণেশজননী- 
রূপে ঘরে আঁধাঁষ্ঠতা হইলেন তখন, 
বাঁসলেন মা হেম-বরণী হেরম্বে লয়ে কোলে। 
হেরি গণেশজননীরূপ, রাণনী ভাসেন নয়নজলে। 
জঁবনের ইহা একাঁট শুভমূহূর্ত; অপাঁরামিত আনন্দের অশ্রু জীবনের লৌকিক 
কালিমাকে ধুইয়া ম্াছয়া দিয়াছে, তাহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে 
লীলাময়ী মহামায়ার কীষত হেমকান্তি। এই মহামায়ার স্কুরণেই ত জাগিয়া 
ওঠে মঙ্গল-আরাত--চারাঁদকে জাগিয়া ওঠে চণ্ডনপাঠ। 
গা তোল, গা তোল "গার, কোলে লও হে তনয়ারে। 
চণ্ডী দেখে পড়াও চণ্ডী, চণ্ডী তোমার এলো ঘরে॥ ) 
মঙ্গল আরাতি ক'রে গৃহে তোল মঙ্গলারে। 
অমঙ্গল যত যাবে দূরে, বোধনে সম্বোধন ক'রে ॥৯০ 
এই স্নেহ-সম্বোধনই, ত বোধন, আদর কাঁরয়া গৃহে তোলাই মঙ্গল-আরাতি, 
রজনী-প্রভাতে ঘুম হইতে তুলিয়া যে কন্যার আদর-আপ্যায়ন তাহাও ত মায়ের 
আরাতি। 


গা তোল, গা তোল উমা, রজনণ প্রভাত হ'লো। 

মঙ্গল আরাতি হবে, উঠ মা সর্বমঞ্গলে ॥ 

যাঁমনী হইল গত, উদয় মা দিন-নাথ, 

অলসে ঘুমাবে কত, চাঁদবদনে “মা” মা” বল 0১ 
আর মা যেই ঘরে আসল আর পাড়ার কত জ্ঞানী গুণী বিজ্ঞ বৃদ্ধ ঘরে আসিয়া 
মায়ের কত গুণকীর্তন কাঁরতেছেন, কত মাহমা খ্যাপন করিতেছেন, কত জয়- 
বাণী কত আশীর্বাণী উচ্চারণ কারতেছেন- ইহাই ত চণ্ডী-পাঠ। অন্ধকার ঘরে 
আলো জ্বালয়া উঠিয়াছে, নিজর্ঁব গৃহ সহসা প্রাণ পাইয়াছে, আনন্দে পল্লীর 
নিজন প্রান্ত মুখর হইয়া উঠিয়াছে। 
গাররাজকে ডেকে দে গো, 

আমার গৃহে গৌরী এল। 
নাশিতে আঁধাররাশি, উমা-শশী প্রকাশিল। 

এই নগরে, লোক 'ছিল ঘরে ঘরে, 

না'ডাঁকতে আমার ঘরে, কেবা কবে এসেছল। 


১০ অজ্ঞাত, শা. প. কে. বি.)। ১৯ নখলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, শা. প. কে. বি.)। 
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কেবল উমার আগমনে, সকলে সানন্দ মনে, 
গিরপুরবাসগণে গিরপুর আজ পুরে গেল। 
যতনেতে 'দ্বজগণ, চণ্ডী পড়ে অন:ক্ষণ, 
ভাঁন্তভাবে ঘটস্থাপন, চণ্ডী-পড়া সফল হলো ॥৯২ 
বিজয়ায় আবার বাঁজয়া উঠিল আতি করুণ সুরবিদায়ের সৃর। নিজের 
ভাঙাঘরে আয়োজন-আড়ম্বরহণীন একাঁট একান্ত ঘরোয়া পাঁরবেশের মধ্যে মাকে 
যেমন কারয়া রূপে রসে 'নাঁবড় করিয়া পাইয়াঁছলাম, ইচ্ছা হয়, সেইভাবে 
তৈমন আপনার করিয়া, তেমন ধৃলামাটির সংসারের নিকটতম স্নেহপ্রীতিপযন্তলী 
কাঁরয়া মাকে চিরাঁদন- পাই। কিন্তু কৈলাস হইতে শিবের আহ্বান যে হইতি- 
মধ্যেই দুয়ারে আসিয়া পেশছিয়াছে, ঘন ঘন ডমরুধবান শোনা যাইতেছে । কিন্তু 
দুয়ারে আজ এই শিবের ডমরু কিছুতেই ভাল লাগিতেছে না। সাধকের প্রাণ 
আগাইয়া গিয়া বলে,_ 
শুন হে অচল রায়, বল গিয়ে জামাতায়, 
আমি পাঠাব না উমায়, দিগম্বরে যেতে বল॥ 
কৈলাসে পাঠাইবার এই আপাঁত্ত কেন? কারণ, মা আমার কৈলাসে প্রত্যাবর্তন 
কারলে রূপ হইতে স্বরূপে প্রত্যাবর্তন কারয়া ঠিব-অঙ্গে বলীন হইলে আর 
যে মায়ের কোনও খবর-তত্ব পাওয়া সহজ নয়। তখন শুধু লোকমুখে মায়ের 
উড়ো উড়ো খবর শ্বীনয়া মন আরও খারাপ হইয়া যায়। সেখানকার খবর কোনও 
মুনি-ধাঁষ, কোনও শাম্তই যে একেবারে ঠিক করিয়া বালিতে পারে না, কেহ 
বলে এক, কেহ বলে আর; দিনরাত্রি কেবল সব গোলমেলে খবর শুনিয়া শ্যানয়া 
মনপ্রাণ যে আরও ঝালাপালা হইয়া ওঠে । মেনকা বার বার কৈলাসে িরিরাজকে 
_তাহার বুদ্ধিবৃত্তকে পাঠাইয়া দিয়াও যে উমার তত্ব কারতে পারে নাই। 
গিরিরাজ সেই শিবধামে স্বরৃপধামে প্রবেশ করিয়া উমার কোনও তত্ব লইতে 
যেমন অনিচ্ছৃক, তেমনি অক্ষম; মেনকার সনিবন্ধি অনুরোধ-সকরূণ আঁততে 
স্থির হইতে না পাঁরয়া উমার খোঁজে সে বাহির হইয়াছে, কিন্তু বারবার ফারিয়া 
আসিয়া নানা মিথ্যা সংবাদ দিয়াছে । কিন্তু একাদন দেখা গেল-_ 
ফিরে এলে গার কৈলাসে গিয়ে, 
ততু না পাইয়ে যার, 
তোমার সেই উমা এই এলো, সঙ্গে শিব-পাঁরবার। 
বদ্ধ দ্বারা, কৃচ্ছতপস্যা দ্বারা, যোগ-সাধনা দ্বারা যাহার কোনও তত্ব করা গেল 
না, চিত্তের একান্তিক আকর্ষণে তানি সমগ্র শিব-পাঁরবার বা শবপারচয় সঙ্গে 
বহন করিয়া আপনি রূপের জগতে নামিয়া আসয়া সাধকাঁচত্তে ধরা 'দয়াছেন 


»২শ্রীধর কথক, শা. প. (ক. 'ব.)। 
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অপরূপ সৌন্দর্যে মাধূর্ষে। মায়ের মনের মতন অবোধ হইল সাত্যকার সাধকের 
মন, সে বিচারবুদ্ধি চান্হু না, যোগ-তপস্যার সাধ্য নাই-আছে প্রেমের 
সর্বাকর্ষক ব্যাকুলতা, সেই ব্যাকুলতা দ্বারা মাকে নিকটতম কারয়া রূপে রসে 
তাঁহাকে নিত্য আস্বাদন কারতে চায়। 
আসলে সেই পূবের কথা, অমূর্ত তত্তবে সাধকের মন ভারয়া ওঠে না, 
অমূর্ত সত্যের সমস্ত সন্তা-চৈতন্য-আনন্দকে তাই তিনি মূর্তির মধ্যে নামাইয়া 
আনিয়া শূন্যকে আঘার পূর্ণ করিয়া তাঁহার সাধনাকেও অখন্ড পূর্ণতা দান 
করিতে চান। বিশুদ্ধ জ্ঞানের আলো জবালাইয়া রাখলে মাকে যে কাছে খংজিয়া 
পাওয়া যায় না, সে অবস্থায় যে মনে হয় 
তাই বাল এই কায়া কিছ নয়, শুধু মায়া, 
ধরলে পরে জ্ঞানের আলো- লূকায় কায়া ওঙকারে 0১০ 
এই ওঙকারে বা প্রণবতনূতে শিবের সঙ্গে মা লয় হইলে আর যে তাঁহাকে 
ডাঁকয়া খাঁজয়া পাওয়া যাইবে না। তাই ত একট, যোগমায়ার-- অদ্বয় সত্যের. 
ত যুস্ত থাকিয়াই আবার একটু ললাত্কা মায়ার আবরণ চাই-একটু 
নিশির অন্ধকার_ একটু ঘুমের ঘোর বা অচৈতন্যের আবেশ চাই । এই স্বেচ্ছাকৃত 
আবেশের মধ্য দয়াই ত মা মানবী কন্যার বিগ্রহ ধারণ করিয়া রুপে রসে 
সাধকের কাছে সহজলভ্য হইয়া ওঠেন। সাধক তাই এই নবমী নাঁশর অবসান 
এবং হিরণ্ময় বাদ্ধি-সুষেবি উদয় চাহেন না।- 
নবমীর নাশ হ'লে অবসান, 
অন্ধকার ক'রে হবে অন্তর্ধান, ূ 
করিবেন দুর্গে স্বস্থানে প্রস্থান নিজপারবার-সনে । 
তাই করি প্রার্থনা, করি জোড় হাত, 
যেন এ যাঁমনী আর না হয় প্রভাত, 
আর যেন উদয় হয় না দন-নাথ, 
এই ভিক্ষে চরণে ॥১ 
মহারান্রর্পে ত্রিভূবন আচ্ছন্ন কাঁরয়া রাহয়াছেন মহামায়া, মহাঝ্ীত্রর অন্ধবাবেল 
অন্তস্তলে নজের অপরূণ হেমদ্যাত বিস্তার করিয়া ঘুমাইয়া আছেন অন্পান 
মহামায়া--অতন্দ্রনয়নে জাগিয়া জাগিয়া সাধককে দোঁখতে হইবে এই মহামায়াবে 
--আপনার কন্যারূপে আবির্ভূতা কদামাঁটর ভাঙা কুঁটরে। নবমীর এই 
মহানিশা সাধকের মহাযোগক্ষণ-সাধক এই মহানিশার অবসান কিছুতেই সহ 
কারতে পারেন না। 


১ওগোবিন্দ চৌধূরী, শা. প্‌. ক. বি.)। 
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যেও না, যেও না, নবমীরজনি, 
সন্তাপহারিণ ল'য়ে তারাদলে। 
গেলে তুমি দয়ামায়, উমা আমার যাবে চলে। 
তুমি হ'লে অবসান, যাবে মেনকার প্রাণ, 
প্রভাত-শিশিরে আমায় ভাসাবে নয়ন-জলে। 
প্রভাত-কাকাঁল-গান কাঁদাবে মায়ের প্রাণ, 
উষার আলোকে প্রাণ উঠিবে রে জলে ॥৯ 
শিবধামের স্বরূপের দেবীর্প হইতে মা যৌদন কন্যাভাবে রূপের মধ্যে 
অবতরণ করিয়াঁছলেন, সেই দিনই মায়ের অনন্তচৈতন্যের মধ্যে একটু ঘুমের 
ভান আঁসয়াছিল। অনন্ত-চৈতন্যময়ী ঘুমাইতে ঘমাইতেই ত বিজ্ঞানরূপে, 
মনরূপে, প্রাণরুপেঅঘোর "নিদ্রায় অন্ন বা জড়বস্তুরূপে পাঁরণাতি লাভ 
কারয়াছেন! বস্তুত স্থ্‌ল-সূক্ষম়াদ স্তরভেদ ত মায়ের ঘুমের প্রগাঢতারই 
স্তরভেদ। যে ঘুমের ভিতর দয়া শিবগোহনী উমা আবার মানবী কন্যারপিণী 
হইয়া দেখা দিয়াছেন রসাঁপপাসু সাধক মায়ের সে ঘুম ভাঁঙয়া 1দতে চাহেন না। 
ঘূম ভাঙয়া দলেই ত স্বরুপ-প্রীতিজ্ঠিতা হর-জ্গায়া আবার কৈলাসে ফিরিয়া 
যাইবেন। তাই-_ 
জাগায়ো না হর-জায়ায়, জয়া, তোমায় বিনয় কার। 
যাবে ব'লে সারানাশ কাঁদয়া পোহাল গৌরা॥ 
সুতরাং সাধকের কথা হইল, উমাকে এই রূপাবেশ হইতে জাগানও যাইবে না, 
তাহাকে মৃরতিধাম হইতে অমূর্ত কৈলাসেও পাঠান হইবে না। 
জয়া, বলগো পাঠান হবে না। 
হর মায়ের বেদন কেমন জানে না॥ 
তুমি যত বল আর, করি অঙ্গীকার, 
ও কথা আমারে বলো না॥ 
সৃতরাং এই মর্তেটর মাঁটিতে_স্থুলতম তত্তের মধ্যেই মাকে পর্ণ প্রত্যক্ষরূপে 
অনুভব কাঁরতে হইবে! কিন্তু এই পাঁথবীতত্বে এই স্থুলতম ম-লাধাবতণ্ত 
মাকে চিরদিন কি কারয়া ধরিয়া রাখা যায়? মেনকা বাঁললেন, উমাকে ধরিয়া 
রাখবার জন্য শিব একবার কৈলাস হইতে নামিয়া আসলে আমি শিবকে আর 
কৈলাসে ফিরিয়া যাইতে দিব না, তাহাকেও আম ঘর-জামাই করিয়া রাঁখব। 
দেহের ঘরেই উমা-শঙ্কর উভয়কে আনিয়া প্রাতিম্ঠিত কাঁরতে হইবে । উমা-শঙ্কর 
কৈলাসধাম আজ্জ্রাচক্রে তোহার উধের্য ধামের বিলোপ) যেমন করিয়া অবস্থান 
ববেন, তাঁহাঁদগকে পাথবাতত্তে মূলাধারে নামাইয়াও তেমনভাবেই বিরাজমান 


' নবীনচন্দ্র সেন, শা. প. কে. বি.)। 
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উপলাঁঞ্ধ কারতে হইবে, শুধু তখনই দেহমনের সকল স্তরে সমভাবে সাধনার 
ধন উমাকে বাঁধয়া রাখা সম্ভব হইবে। 


(ঘ) শান্ত সাধককাবিগণের কালখ-সাধনার তাৎপর্য 


বর্তমান আলোচনায় আমরা বাঙলা সাঁহত্যে উম্বাকে. অবলম্বন করিয়া ষে 
লীলাসঙ্গীত রচিত হইয়াছে সেইগুলি বাদ দয়া মুখ্যভাবে কালনীকে অবলম্বন 
কাঁরয়া যে সাধন-সঙ্গীতগুলে রাঁচত হইয়াছে তাহার ভিতরে বার্ণত শান্ত- 
সাধনার একটা আভাস 'দবার চেস্টা কারব। অবশ্য মূলে এই উমাকে অবলম্বন 
কাঁরয়া যে সাধনা এবং কালকে অবলম্বন করিয়া যে সাধনা তাহা পৃথক নহে 
মূলে সব সাধনাই এক, শুধু প্রক্রিয়া ও আস্বাদনের কত পার্থক্য মান্র। 
সাধক রামপ্রসাদ তাঁহার কালী-সাধনার ভিতর "দয়া শান্ত-সাধনাকে একাট 
নবর্প দান করিয়াছেন। এই নবরূপ হইল একটি ব্যাপক সার্বজনীনর্প। 
রামপ্রসাদ তাঁহার আঁবর্ভাব-কালে শান্ত-সাধনার দুইটি ধারা পাইয়াছলেন_ 
একাঁট হইল গুহা-সাধনার ধারা, অপরাঁট হইল বহ7 অর্থব্যয়ে বহ? জাঁকজমকে 
ষোড়শ বা ততোধিক উপচারে মূন্ময়ী কালণ-প্রাতমার পূজা । এই গৃহ্য-সাধনার 
ধারাটি একটি সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যেই প্রচালত ছিল। যাহারা বাঁহরের 
পূজার্চনাকেই বড় করিয়া তুলিয়াছলেন, যতদূর তথ্য পাওয়া যায় তাহাতে 
দেখিতে পাই, তাঁহাদের সম্প্রদায়-চেতনা অত্যন্ত উগ্র ছিল- বৈষবধর্ম-বিদ্বেষ 
এইসব শান্ত-উপাসনার একটি লক্ষণীয় অঙ্গ ছিল। রামপ্রসাদের মধ্যেই আমরা 
প্রথম চে্টা লক্ষ্য কর, কালন-সাধনাকে সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়ক গণ্ডীর উধের্ 
তুলিয়া তাহাকে একটা সর্বজনগ্রাহ্য রূপ দিতে । বাঙলাদেশের শান্ত-সাধনায় 
রামপ্রসাদ এই প্রথম যে সুর তুলিলেন, দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী শ্যামার পূজারী 
শ্রীরামকৃষের মধ্যে আমরা সেই সুরেরই পূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য কারিতে পারি। 
রামপ্রসাদের সত্গতগুলির ভিতর দিয়া যতটা বুঝিতে পারা যায় তাহাতে 
গর্ববতা তান্তিক সাধকগণের ন্যায় শ্মশানে শব-সাধনা, ভৈরবীচক্র-সাধনা বা 
অন্য প্রকারের পশ্বাচার সাধনার পথ 'তাঁন অবলম্বন করেন নাই। এমন 'কি 
তাল্িকগণের কারণ-বাঁরর্প সুরাপানাদকেও তান বাহ্যবস্তুর দিক্‌ হইতে 
গ্রহণ না করিয়া ভাবরুপ মানসরসের দিক্‌ দিয়াই গ্রহণ কারবার চেস্টা 
করিয়াছেন। তাই সাধনায় স্‌রাপান-সম্বন্ধে তিনি গাহিয়াছেন;_ 
ওরে সুরা পান কারনে আম, 
সুধা খাই জয় কালী বলে। 
মন-মাতালে মাতাল করে, 
মদ-মাতালে মাতাল বলে। 


বাঙলা শান্ত-সাহত্য ২৬৩ 


এই যে 'মদ-মাতাল' অপেক্ষা 'মন-মাতালে'র বা ভাব-মাতালের প্রাধান্য রাম- 
প্রসাদের ক্ষেত্রে ইহাই বিশেষর্পে লক্ষ্য কারবার বস্তু । কালীকেও পরমতত্- 
রূপে তিনি ভাবের বস্তু কারয়া লইতে চাহয়াছেন। শুধু যাল্লিক পদ্ধাততে 
তান্ত্রক সাধনাকে গ্রহণ কাঁরলে চাঁলবে না, আগে ভাব চাই--পরম সত্যের প্রতি 
পরমাসান্ত চাই এবং তাহাকে সর্ব তোভাবে গ্রহণ কারবার জন্য চিন্তপ্রস্তুতি চাই। 
সেইজন্য রামপ্রসাদ বালয়াছেন, 'সে ষে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতত অভাবে কি 
ধরতে পারে।' সেই ভাবের দস্টাল্ত দিতে গিয়া তান বাঁলয়াছেন__ 

সে ভাব-লোভে পরমযোগী যোগ করে ষুগ-যুগান্তরে। 

হ'লে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বক ধরে॥ 
পরম যোগীর যে যুগ-যুগান্তের সাধনা তাহাও এই 'ভাবে'র জন্য__অর্থাৎ এক- 
দিকে পরম সত্যের প্রাতি অনন্যাসান্তর জন্য, অপর দিকে চিত্ত-বিশীদ্ধর জন্য। 
লোহাকে চুম্বকের নিকটে আপনার আর চেম্টা কারয়া যাইতে হয় না- চুম্বকই 
নিজের আকর্ষণে লোহাকে নিকটে টাঁনয়া লয়। কিন্তু ময়লা-ভরা লোহার উপরে 
চুম্বকের কোনও কাজ নাই; সুতরাং লোহার একমাত্র কাজ হইল সাধনার দ্বারা 
নিরন্তর ঘাঁষয়া-মাজিয়া নিজেকে বিশুদ্ধ কাঁরয়া তোলা; তাহার পরের কাজ 
চুম্বকের সে আপনার স্বভাবধর্মে বিশুদ্ধ লোহাকে নিকটে টাঁনয়া লইবেই। 
লোহা যত বিশুদ্ধ হইবে চুম্বকের আকর্ষণ তত বোঁশ হইবে; সাধকাঁচত্ত যত 
পবন্রযত কামনা-বাসনা-আসন্তি-বাঁজতি-মায়ের টান তখন তত বেশ। 
সৃতরাং 'ভাবণ্টা একবার ঠিক হইয়া গেলে সাধনা তখন আর সাধকের নয়- 
সাধনা চলে তখন মায়ের আস্তে আস্তে টাঁনয়া লইবার কাজে । সকল ভাবের 
আধার মা-ই হইলেন 'ভাবী_এই মায়ের নিকট হইতেই রামপ্রসাদ সব ভাব 
শাখয়াছেন,-'এক ভাবীর কাছে ভাব 1শখোঁছ। যখন এই ভাবীর কাছ হইতে 
ভাব শেখা গেল তখনই চিরাদনের মত মোহঘুম ছঁিয়া গেল। ভাবের ভতর 
দয়া বোঝা গেল, ঘুমও ত মায়ের_সব মোহ-মায়া-রূপেও ত একই দেবী 
শনদ্রারূপেণ সংস্থিতাও ত সেই একই দেবী; এই বোধ যখন পাকা হইল_ 
অর্থাৎ 'অহং, যখন সম্পূর্ণরূপে মায়ের মধ্যে সমার্পতি হইয়া গেল-তখন 
মায়ের ঘুম ত মায়ের মধোই চাঁলয়া গ্রেল__সাধকের মধ্যে রাহল শুধু মাতৃ- 
চৈতন্যে সদা জাগরণ !__ 

ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমাই, যুগে যুগে জেগে আছি।+ 

এবার যার ঘুম তারে 'দিয়ে, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়োছ॥ 
এই জাগরণে কাজ হইল শুধু 'ভতরের 'মাঁণ-মান্দির' মার্জনা_অল্তরের 'মণি- 
মান্দর' মাজত হইয়া পরম বিশাদ্ধি ক্মভ কারলে মা আপনি আসিয়া সেখানে 


যোগে যাগে জেগে আঁছ' পাঠান্তর। 


২৬৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহ্ত্য 


চরণ স্থাপন কারবেন; সর্বপ্রকার আবরণ ভগ্ন হইয়া গেলে স্বয়ংপ্রকাশ সত্য 
আপানই চিত্তে প্রকাশ-লাভ কারবে। 

সোহাগা গন্ধক মিশায়ে সোনাতে রং ধরায়োছ। 

মাঁণ-মন্দির মেজে দিব, মনে এই আশা করেছি ॥ 

প্রসাদ বলে, ভান্ত ম্বীন্ত উভয়কে মাথে ধরেছি। 

এবার শ্যামার নাম রহ্গ জেনে, ধর্ম কর্ম সব ছেড়োছি ॥ 

লক্ষ্য কারতে হইবে রামপ্রসাদও '্রন্মেরই উপাসক। ব্রহ্ম বৃহৎ-বাঁচ--পরম 

সত্যই পরম বৃহৎ বা পরর্ুহ্ম । শ্যামাকে অবলম্বন কারয়াই রামপ্রসাদ সেই পরম- 
ব্হ্ষকে উপলাহ্ধ কারবার চেষ্টা করিয়াছেন, সুতরাং শ্যামাই ব্রহ্ম । ব্রহ্ম নিরাকার, 
রামপ্রসাদও বলিয়াছেন--“তারা আমার নরাকারা ।' খন সত্যের জ্যোতির স্পর্শে 
'হাঁদি-পদ্ম' ফুটিয়া ওঠেমনের অন্ধকার ছচটিয়া যায়_তখন আর ' ভেদজ্ঞান 
কোথায়? তখন যোঁদকেই দ্াঁন্ট পড়ে সেই দিকেই দেখা যায় 'মা বিরাজেন 
সর্বঘটে।' তখন তাঁহার আবার আকার কঃ অনন্ত আকারের মধ্যে প্রতিভাত 
হইয়াও মায়ের কোনও আকার নাই--শুধু শতমিরে তামিরহরা !' 

হাঁদ-পদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে, 

তখন ধরাতলে পড়ব লুটে, তারা ব'লে হব সারা ॥ 

ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ। 

ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা ॥ 

শ্রীরামপ্রসাদে রটে, মা বিরাজে সর্ব ঘটে। 

ওরে আঁখ অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তামর:হরা ॥২ 

শাস্তজ্ঞানের সাহায্যে বক্ষনিরূপণের রামপ্রসাদের সাধ্যও ছল না, সাধও 

ছিল না। শাস্ত্রজ্ঞানের সাহায্যে যে ব্রহ্ষ-নরূপণের চেষ্টা তাহাকে রামপ্রসাদ 
'দে'তোর হাঁস বালিয়া অবজ্ঞা করিয়াছেন: তাঁহার সত্য অনুভূতির সত্য, সেই 
অনুভূতির সত্যে তান সার বুঝিয়া লইয়াছেন--“আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব ঘটে।' 
প্রক্ষেতে আর ব্রক্মময়ীতে মূলে তফাত কিঃ এক সত্যকেই একটু দোৌখবার 
ভাবের তফাত মান্র। রামপ্রসাদের কালী বা শ্যামা ঠিক একই পরম সত্য, যে সত্য 
সম্বন্ধে উপাঁনষদে বলা হইয়াছে, রূপং রূপং প্রাতিরূপং বভুব।' সেই পরম এক 
মূলে নিরাকার বা নিরাকারা হইলেও ভন্তের বাসনা অনুসারে সব" প্রকারের 
ইম্টমৃ্তিই গ্রহণ কারতে পারে । সতরাং রামপ্রসাদের কাছে-_ 

এঁ যে কালী কৃষ্ণ শিব রাম সকল আমার এলোকেশন। 

শিব-রূপে ধর শিত্গা, কৃষ-রূপে বাজাও বাঁশী। 

ও মা রাম-রূপে ধর ধনু. কালী-রুপে করে আসি॥ 


শান্ত পদাবলী (ক বি )। 


বাঙলা শান্ত-সাহত্য ৬৫ 


আসলে রামপ্রসাদের 'নকট কালীতত্্ হইল যোগীর পরমতত্ব। ভাগবতে 
যেমন কৃষ্ণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে--'তত্বং পরং যোগনাম্‌, শান্ত-সাধকগণের 
কালীও তেমনিই “তত্বং পরং যোগনাম্‌।* যোগিগণের মধ্যে পরম যোগন 
হইলেন স্বয়ং শিব-তান যোগীশবর। শান্ততত্ব তিনি যেমন কাঁরিয়া জানেন 
তেমন আর কেহই জানে নাই--শান্ত তাই সর্বদা এই যোগীশ্বরের হাঁদাঁস্থতা, 
এই কারণেই কালী মহাদেবের হৃদয়ে। এইজন্য রামপ্রসাদ গাহয়াছেন_ 
যাঁদ বল অমূল্য পদ, মূল্য আবার কি তার আছে। 
এ যে প্রাণ দিয়ে শব হ'য়ে, শিব বাঁধা রাঁখিয়াছে ॥১ 
অহং লইয়া বাঁচয়া থাকলে আর যোগী শান্ততত্বকে অনুভব করিতে পরে 
না; শিব তাই পরমবোগীন হইতে 'গিয়। প্রথমে অহংকে মারিয়া শব হইয়াছেন-- 
তবেই তাঁহার হৃদয়ে শান্ততত্বের সম্যক্‌ স্ফুরণ হইয়াছে । এই মৃত্যু আসলে 
যোগ-মৃত্যু। রামপ্রসাদ তাই অনান্র বালয়াছেন-- 
মরে নাই শিব আছেন বেচে, ধোগে আছেন মহাযোগা ॥ 
সাধক যোগী রামপ্রসাদ যোগের দৃষ্টিতে শ্যামার পদতলে শিবের এই যে 
নৃতন ব্যাখ্যা দিলেন পরব কালের সব কাঁবহ এই ব্যাখ্যাদ্বারা প্রভাবিত হইয়া 
গান রচনা করিয়াঙ্ছেন। সাধক কমলাকান্ত প্রায় বামপ্রসাদের উীন্তরই পুনরাান্ত 
কারয়াছেন।* কাঁরওয়ালা এখুনাথ দাসের গানে দেখি 
শৈলস,তা পরশাজ্স-রাঁপণন ব্রক্ম-সনাতনী মাগো 
ব্ন্ড আছে পদে পদে, মোক্ষপদ তোর এ শ্রীপদে, 
তাই'জেনে শিব রাখলেন হৃদে পাদপদ্ম দুখান।১ 
ইহার উপরে রঙ চড়াইয়াছেন কবিওয়ালা ঈশবরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
সদা চন্ষু মুদে রয়, এ পদদ্বয় ছাড়ে না; 
হ'য়ে দিগম্বর যোগেশ্বর, 
যোগ ছাড়া শিব থাকে না; 
লোকে বলে শিব ক্ষেপা-পাগল, 
কিন্তু বেটা কাজের পাগল 
শেয়ান পাগল বোঁচকা আগল 
কর্ম ভূলে না।” 


০তৃলনীয়-“যোগীর যোগে পরমতত্, নিত্য চিন্তেন চিন্তামণি।--শ্যামাচপণ ব্টারী, 
শা. প. কে. বি.)। 

৪ডন্নীর 'শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের 'ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ' গ্রন্থে সব্কালত। 

« দ্যাখ শব-ছলে চবণতলে আশুতোষ স্পাড়ল আসি॥ 

৬ সীতানাথ মুখোপাধায় প্রাচীন কবিওয়ালার গান (ক. বি)। 

থশ্রীনিরঞ্জন চক্রবতর্ণ, "উনাবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিতা'। তুলনীষ- 


২৬৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


পরম-যোগির্পে রামপ্রসাদ যখন এই এক ব্রহ্মময়ীকে দেহাবাঁস্থত শান্ত- 
রূপে অনুভব করিবার চেম্টা করিয়াছেন তখন তাঁহাকে তান তন্তের দেবীর্‌ূপে 
গ্রহণ কাঁরয়াছেন। সেখানে কালা যোগীর দেহাস্থত নিম্নতম চক্র মূলাধারে 
সুপ্তা কুলকুণ্ডালনী-শান্ত; সেই শীন্তকে যোগী প্রথমে জাগাঁরতা করিয়া ক্মে 
উধর্ধগা করিয়া সহম্রার-পদ্মে লইয়া যান; দেবীর একবার আধার-পদ্ম হইতে 
সহম্ত্রা-পদ্মে গমন- সহম্্রার-পদ্ম হইতে আবার আধারে আগমন। এই যে 
মৃূলাধার-পদ্ম হইতে সহস্রার-পদ্মে দেবীর আসা-যাওয়া ইহার মাঝখানের 
স্বাঁধিজ্ঠান, মাঁণপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা প্রভাতি 'বাবধ পদ্সে মায়ের 
বাবধ বিলাস; অর্থাৎ আরোহ এবং অবরোহ এই উভয় ক্ষেত্রেই দেবীর এক 
পদ্ম হইতে অন্য পদ্মে গমনে ও 'স্থাতিতে সাধকের নব নব অননুভতি॥ 1বাঁবধ 
পদ্মে শান্তর যে বাবধ স্পন্দন তাহাই মায়ের লীলা-বলাস। মা যেন ঠিক তাই 
একাটি পদ্মবনের হংসী-_বাবধ পদ্মে লীলা-বিলাস কাঁরয়া বেড়ান ॥ কিন্তু 
'হংসশ'র পদ্মবনে বিলাস ঠিক একা একা জমে না- সঙ্গে 'হংস' চাই । সাধকদেহে 
শান্তর আরোহ-অবরোহ প্রাক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে জপশীক্য়া চাই- নতুবা অনুভূতির 
পূর্ণতা ঘটে না। এই জপ হইল আত স্বাভাঁবক ভাবে *বাসে *বাসে জপ। 
শবাস-প্রক্রিয়ার দুইটি ভাগ--একটি প্রশ্বাস বোয়ুগ্রহণ), অপরাঁট নিঃশবাস (বায় 
ত্যাগ)। সাধকের নিকটে সত্যেরও দুইটি অংশ,একটি সাধক নিজে_'অহং' 
অপরাংশ তাঁহার পরম-ইম্ট-_“সঃ'; প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে 'অহং'কে গ্রহণ, নিঃ*বাসের 
সঙ্গে সঙ্গে আবার 'অহংকে ত্যাগ কাঁরয়া 'সঃ-এর গ্রহণ। এই “অহং এবং 
'সঃ' সাধকের জপের মধ্যে মাঁলয়া গিয়া হয় 'হংস'। এই 'হংস"মন্ন জপই হইল 
অজপা-জপ; সাধকের কায়ক্লেশে এই জপ করিতে হয় না, অনেকটা যেন শান্তর 
ওঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ভিতরে আপনা হইতেই এই জপ চলিতে থাকে। 
'হংসী-রুপিণী মায়ের পদ্মবনে বিহারের সহচর তাই হইল এই 'হংস'। ভিতরে 
[ভিতরে শান্তর এই বিচিত্র অনূভূতিই সাধককে 'আত্মারাম' (আত্মাতেই আরাম 
যাহার; বা আত্মাতেই রমণ করেন যান) করিয়া তোলে; কিন্তু এই আত্মারামের 
অধলম্বন বা কারণ কাল নিজে--তানই তাই আত্মারামের আত্মা। এই পরম- 
আত্মার বাচক কে? আমরা জান প্রণবই ব্রদ্দের বাচক; ব্রক্ষকে রহ্গময়ী করিয়া 
লইলেও প্রণবই তাহার.বাচক থাকিয়া যায়। সাধকের অন্তরস্থিত প্রণবরূপিণী 
আত্মারাপিণী যে ব্রক্মময়ী তিনিই ত আবার বাহরে অনন্তরূপে ঘটে ঘটে 


'পতা আমার শিয়ান পাগল, 
আপন চন্তায় সদ্দাই বিকল, 
তাইতে তোমার চরণ কমল 
রেখেছেন শব হংকমলে। 
_ সশতানাথ মুখোপাধ্যায়, "প্রাচীন কাবওয়ালার গান' (ক. বি.)। 


বাঙলা শান্ত-সাহত্য ২৬৭ 


বরাজমানা । 'ছন্নমস্তা-তত্তে নিজেকেই বিশ্বরূপে ভাগ কাঁধিয়া দিয়া সেই বিশবকে 
মা নিজেই আবার সর্বতোভাবে বিধৃত করিয়া আছেন, তাই মা যে 'িশ্বোদরী-- 
“উদ্‌রে ব্রন্গান্ড ভান্ড'! বিরাট সেই বিশ্বোদরীর প্রকাশ-রহস/ ললা-রহস্য! 
অনন্তকাল ব্যাঁপিয়া এই ললার প্রকাশ ঘাঁটতেছে। এই মহাকালে প্রকাশিত 
মহাকালীর মর্ম কে জানতে পারে ? পারে একমান্র মহাকাল; তাই সেই মহাকাল 
মায়ের পদাশ্রত হইয়া দনরান্র সেই মহাকালীর মর্ম অনুভব কারবার চেষ্টা 
কাঁরতেছেন। এই তত্বের আভিব্যন্তি ঘাঁটয়াছে রামপ্রসাদের একাঁট গানে- 
কাল" পদ্মবনে হংস সনে হংসীরূপে করে রমণ। 
তাঁকে মূলাধারে সহম্্রারে সদা যোগী করে মনন॥ 
আত্মারামের আত্মা কাল+, প্রমাণ প্রণবের মতন। 
[তানি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন ॥ 
মায়ের উদরে রঙ্গাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন। 
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম, অন্য কেবা জানে তেমন ॥ 
কিন্তু পরমযোগাঁ হইয়া কালকে ইন্টরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া রাম- 
প্রসাদের অন্য লীলা আস্বাদনে কোনও বাধা ছিল না। দোললীলা আস্বাদন 
কাঁরতে হইলে যে কৃষ্কে অবলম্বন কাঁরয়াই কাঁরতে হইবে এমন কথা নাই; 
কালীকে অবলম্বন কাঁরয়াও বেশ দোললনশলা আস্বাদন করা যাইতে পারে। 
সাধকের নিকটে দোললনলা ত শুধু আবির ছোড়া-ছঁড় করিয়া মদন-মহোতসব 
নয়, হদ্‌-মণ্টে ইম্টের দোলার_ অর্থাৎ একটি বশেষ প্রকারের স্পন্দনের__ 
অনুভূতি । তান্তিক যোগীর পক্ষে শ্যামের পরিবর্তে শ্যামা হইল দোললালার 
ইম্ট, হৃদ্‌কমল-মণ (অনাহত চক্র বা পদ্ম) হইল ইজ্টের দোলমণ্ট; বামগা ইড়া 
এবং দক্ষিণগা 'পঙ্গলা হইল মণ্টের দুই পাশের দুই দাঁড়, মধ্য দাঁড় হইল 
সুষ্ম্না- ইহাতেই মায়ের প্রাতিষ্ঠা।_ 
হৃং-কমল-মণ্ে দোলে করালবদনী শ্যামা । 
মন-পবনে দুলাইছে দিবস-রজননী ও মা 
ইড়া িঙ্গলা নামা, সষম্না মনোরমা, 
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, রহ্ষননাতনী ও মা] 
আবার হাদস্থিতা দেবীকে লইয়া এই দোললশলাকে যে শদ্ধু দোললণলা- 


 তুলনীয়-_ 
মূলাধারে সহম্রারে বিহরে সে, মন জান না। 
সদা পদ্মবনে হংসীর্পে আনন্দরসে মগনা ॥ 
আনন্দে আনন্দময়ী হদয়ে কর স্থাপনা । 
জ্ঞানাঁগন জবাপিয়া কেন রহ্গময়ীর্প দেখ না॥ 
ৰ _রামপ্রসাদ, শা. প. কে. 'বি)। 
' রামপ্রসাদ, শা. প. কে. বি.)। 


২৬৮ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


রূপেই আস্বাদ কারিতে হইবে এমন কোনও কথা নাই-_'দোলললা'কে 'জেল- 
লীলা' রূপে আস্পাদ কারতেও কোন বাধা নাই-হৃদ্‌্গারদে মাকে মনবোঁড় 
দয়া বান্দনশী কাঁলয়া এই লীলা ।_ 

তুই যা রে,ক করবি শমন, শ্যামা-মাকে কয়েদ করোছি। 

মন-বোড় তাঁর পায়ে দিয়ে, হৃদ-গারদে বসায়োছি ॥ 

হাঁদ-পদ্ম প্রকাশিয়ে, সহম্ত্রারে মন রেখেছি । 

কুলকুণ্ডালিনী শান্তর পদে, আম আমার প্রাণ সংপোছ ॥ 

রামপ্রসাদ কালীর প্রাতমাপুজার বিরোধী ছিলেন না, কিন্তু প্রাতমাপ্‌জার 
পূর্বে ভত্তে প্রতিষ্ঠা চাই । মাঁটর প্রাতিমা যে বক্ষময়শ বিশ্বময়শীর প্রতীক মাত এই 
বোধ সম্পূর্ণ জাগ্রত না হইলেই মা-টি যে একেবারে মাঁটই হইয়া যাইবেন। 
রামপ্রসাদ তাই গাহিয়াছেন-_ 

মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই মনের ভ্রমে মাট দয়ে। 
মা বোট কি মাটর মেয়ে, মিছে খাঁট মাটি নিয়ে 

মূর্তিপৃজার বিরোধী না থাকলেও রামপ্রসাদ মানস-পূজারই পক্ষপাতী 
ছিলেন। বাহরের আড়ম্বর অনেক সময় অনুকূল ভাবসমূহের উদ্দীপনা না 
কারয়া সাধন-প্রতিকৃল অহঙ্কারেরই সৃষ্ট করে, রামপ্রসাদের তাই মত -'তুমি 
লুকিয়ে তাঁরে করবে পূজা, জানবে নারে জগ্জ্জনে । সে পূজাও মাটির প্রতিমা 
লইয়া নয়, তুমি মনোময় প্রাতিমা কার, বসাও হাঁদ-পদ্মাসনে' এবং 'ভান্তিসুধা 
খাইয়ে তাঁরে তৃপ্তি কর আপন মনে'। 

এই মানস-পূজা শুধু ভিতরের কতকগ্াল তান্বিক প্রাক্িয়া নহে, মানস- 
পূজার 'আসল খজনিস হইল সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, শান্তর পায়ে 'অহংকে 
একেবারে নিঃশেষে বলধীন করিয়া দেওয়া। শুধু সম্পূর্ণরূপে অনুভব 
করা 

মন-গরীবের ক দোষ আছে। 
তুম বাঁজকরের মেয়ে শ্যামা, যেমনি নাচাও তোঁম্ন নাচে ॥ 

*শুধু মন নয়, দেহেরও প্রাতিটি অণু-পরমাণুও যে প্রীতিমূহর্তে এ 'বাঁজ- 
করের'মেয়ে শ্যামা' যেমান নাচায় তেমনি নাচে, এই বোধাঁটকে নিশ্চল কাঁরতে 
হইবে। এইরূপ 'িশ্চলা মাত হইলে তখন ত আর নূতন কাঁরয়া চেম্টা কায়া 
কোনও সাধনা করিতে হয় না; সাধনা যে দিনরাত আপনা হইতেই হইতে থাকে। 
মাতৃ-চৈতন্যে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত সাধক যখন যাহা করেন তাহাই যে মাতৃ- 
সাধনা, তখন আর বাহরের উপচার "দয়া কি হইবে! ১» এই অবস্থাতে প্রতিজ্ঠিত 
হইয়াই রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন,_ 

শোনরে মন তোরে বাল, ভজ কালী. ইচ্ছা হয় যেই আচারে। 
মুখে গুরুদত্ত মল্ত্ পড়, বানা কর ধ'রে॥ 


বাঙলা শান্ত-সাহত্য ৬৯ 


শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান, | 

ওরে নগরে ফির, মনে কর, প্রদক্ষিণ কারি শ্যামা মারে] 

যত শোন কর্ণপুটে, সকাল মায়ের মন্ত্র বটে, 

কালী পণ্টাশৎ-বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে 

কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, বহ্ষময় সর্ব ঘটে। 

ওরে আহার কর, মনে কর, আহীতি দিই শ্যামা মারে 0১০ 

আমরা পূর্বে দেখিয়া আঁসিয়াছি, তান্্রক সাধনা সবই দেহকে অবলম্বন 

কারয়া ভিতরের সাধনা : উপচার-নৈবেদা, পাদ্য-অর্থঘ, ধূপ-্দীপ, তধর্থান্িবেণনী 
সবই ভিতরের । সাধকের পক্ষে এই তল্-সাধনার উপরেই গ্রাথত তাঁহার মানস- 
পূজা । রামপ্রসাদ স্পম্টই বাঁলয়াছেন-_ 

তঁর্থে গমন, মিথ্যা ভ্রমণ, মন উচাটন করো নারে। 

ও মন, ব্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস, শতল হবে অন্তঃপুরে 0১১ 

শীন্তকে অবলম্বন করিয়া অদ্বয়বাদী হইলেও রামপ্রসাদ ভক্তিবাদী। 

বাঙলাদেশের স্ব সাধনাই এই অদ্বয়বাদের ভিত্তিতে ভন্ত-সাধনা। পরম 
'এক'এর মধ্যে স্ব বিধৃত বাঁলিয়া অদ্বয়বাদ, আবার এক হইতে জাত এবং 
একের মধ্যে বিধৃত থাঁকয়াও একটা ভেদ, এবং সেই ভেদকে অবলম্বন কাঁরয়াই 
ভান্ত। বৈষ্কব সাধকগণের সাধন-দৃম্টিও অনেকটা অনুরপ। পরবতা কালের 
বাঙলাদেশের 'একোমেবাদ্বিতীয়ম্‌' মন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মগণেন সাধনার ক্ষেতেও 
পাই এই ভান্তভাবের আভাস, অদ্বয়ের মধোই যেন একটা দৈবতের ভান্‌। 
বামপ্রসাদেরও সেই ভাব। সেইজন্য 'নির্বাণের সম্বন্ধে বালিতে গিয়া রামপ্রসাদ 


স্পম্ট বলিয়াছেন__ 
নির্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় শা, 


৪০ 
কি 


ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভাল্বাস। 


-" কুলনীয়__ 
আত্মা ত্বং 'গাঁরজা মাতিঃ সহচরাঃ প্রাণাঃ শরীরং গৃতং 
পূজা তে বিষয়োগভোগরচনা নিদ্রা সমাধাস্থাতিঃ। 
সণ্চারঃ পদয়োঃ প্রদাক্ষণাবাধঃ স্তোব্রাণ সর্বা ?গিরঃ 
যদ্‌ য কর্ম করোমি তত্তদাখলং শম্ভো তবারাধনা ॥ 
৬ তুলনীয়-. 
আপনারে আপনি দেখ, যেও না মন, কারু ঘরে। 
যা চাবে, এইখানে পাবে, খোঁজ নিজ অন্তঃপূরে ॥ 
পরম ধন পরশমাঁণ-যে অসংখ্য ধন দিতে পারে, 
এমন কত মণ পড়ে আছে চিন্তামাঁণর নাচদুয়ারে ॥ 
তঈর্থগমন দঞঙখ-ভ্রমণ, মুনু উচাটন হয়ো নারে। 
তুমি আনন্দ-ন্রবেণীর স্নানে, শীতল হও না মূলাধারে ॥ 
-_-কমলাকান্ত, শা. প. কে. বি.)। 


২৭০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


এখানে দুইটি উপমা লক্ষ্য কারতে হইবে । 1নর্বাণম্ীন্তর যে আদর্শ তাহাতে 
জীবাত্মাকে পরমাত্মায় বিলীন কাঁরতে হইবে, তরঞ্ের জলকে সমুদ্রের জলে 
মিশাইয়া 'অহং-এর আস্তিত্বকে নিঃশেষে বিলীন কারতে হইবে “তৎ-এ। কিন্তু 
'তৎ-এর *মধ্যে 'অহং' যাঁদ এইরূপে একেবারেই হারাইয়া যায় তবে আর 
রসানুভূতির সম্ভাবনা কোথায় £ এইজন্যই আসিল চিনির দস্টান্ত। চানর সাঁহত 
একেবারে নিজ সত্তা হারাইয়া এক হইয়া যাইবার মধ্যে ত চানকে আস্বাদ 
কারবার সম্ভাবনা নাই। চিনিকে আস্বাদ কাঁরতে হইলে 'চানকে খাইতে হইবে, 
অর্থাৎ একাঁট মলসংস্পর্শহীন বিশুদ্ধ 'অহং-এর ভাব জীয়াইয়া রাখতে হইবে; 
মা গ্রাহ্য, আম গ্রাহক-_খাঁনকটা এই ভাবের সাধনাই হইল চান খাইবার সাধনা। 
খানিকটা 'লীলার্থং ক্পিতং দ্বৈতম অদ্বৈতাদাপ সুন্দরমৃ-এর মত। এই 
দৈবতভান ব্যতীত ভন্তি হয় না-আর রামপ্রসাদের মতে- “সকলের মূল ভান্ত, 
মুক্ত হয় মন তার দাস+।' ভন্তিতে যে যোগ তাহার মধ্যে মবীন্তর সম্ভাবনা ত 
সব সময়েই-কিন্তু ম্ান্তই সেখানে একমাত্র কাম্য নয়__ভান্ত-আশ্রিত-রস- 
আস্বাদনের ক্ষেত্রে মুক্তি ত দা্সী-স্থানীয়া। গৌড়ীয় বৈষবগণ এ-স্থলে 'ভগবৎ- 
স্বরূপের মধ্যে চিৎকণ-র্‌পে জীবের নিত্য পৃথকৃ-স্থিতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন। যেরূপেই হোক, এই-জাতীয় একটি পৃথক্‌ৃ-স্থিতি চাই--একটা 
মা ও ছেলের ভাব চাই। ছেলে মায়ের মধ্যে নিঃশব্দে ডুবিয়া গেলে তখন আর 
চান খাইবে কে? 
পরব্রহ্ম-তত্ব এবং কালী-তত্ত যে মূলে একই তত্ব রামপ্রসাদের এই ভাবদৃ্টি 
তৎপরবতর্ঁ সকল শান্তসঙ্গীতকারের উপর স্পম্ট প্রভাব বিস্তার কারয়াছে। 
কালন বা দুর্গা মূলে যে শুধু প্রণবরাীপণী-সেই এক প্রণব-স্বরৃপ হইতেই 
যে কালী দহর্গা লক্ষত্রী সীতা রাধা সকল ইম্টমূর্তি প্রসৃতা হন, পরবতা কালের 
গোবিন্দ চৌধুরীর একটি গানে তুহা স্পম্ট হইয়া উঠিয়াছে। গানাটর আরম্ভেই 
তিনি বলিয়াছেন, 'গুঁকার মূরাতি রে মন জান না কি উহারে 2" শেষের দিকে 
বাঁলয়াছেন,_ 
আজ যেমন গোবিন্দের কাছে দুর্গারূপে এসেছে, 
কাল দেখবে রাধার্পে শ্যামের বামে বসেছে! 
তাই বলি, এই কায়া কিছু নয় শুধু মায়া, 
ধরলে পরে জ্ঞানের আলো- ল.কায় আবার ওঙ্কারে ॥৯২ 
এখানে দেখা যাইতেছে, সাধক বিভিন্ন ইন্টমূর্তিকে অনেকখাঁন মায়ামৃর্তি 
বলিয়া মনে করেন। এক জ্যোতি্ময়ী প্রণবরুপিণীই সাধকের বাসনানূসারে 
স্বেচ্ছায় এই-সব মায়ামৃর্তি গ্রহণ করেন। তত্ৃদ্া্টতে আবার কোথাও কোনও 


১২ শা. প. কে. বি.)। 


বাঙলা শান্ত-সাহত্য ২৭১৯ 


মূর্ত দেখা যায় না-সব গিয়া আবার এক অনন্ত জ্যোতিময় গুকারে বলীন 
হয়।১০ 
গোবিন্দ চৌধুরীর অন্য গানে দেখি 
রেখেছ নাখল বিশ্ব আনন্দের বাজার সাজায়ে, 
আবার আপনি খেল সে বাজারে পরুষ প্রকাতি হয়ে, 
মাছে পৃথক ভাবে তোমায় ভাবে জ্ঞানহীনে 1৯5 
আমরা পূর্বেই কমলাকান্তের একটি পদে লক্ষ্য করিয়াছি, শ্যামাকে তিনি 
কোনও নারা-তত্ব বলিয়া গ্রহণ কাঁরিতে প্রস্তুত নন, শ্যামা একাধারে নারী-পুরুষ 
সবই- শ্যামা হইলেন "পরম কারণ' জোন নারে মন, পরম কারণ, কালী কেবল 
মেয়ে নয়)। এই পরম-কারণ-রূপেই “আদারিণী শ্যামা মা' শুধু যোগি-ভন্তগণের 
হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিবার বস্তু ।৯* এই “আদাঁরণী শ্যামা মা-রূপে যোগি- 
ভন্তগণের হৃদয়ে যে সত্যের স্থাতি, দেশে দেশে কালে কালে সেই সত্যেরই প্রকাশ 
দোঁখতে পাই বিভিন্ন ইম্টমূর্ততে। আত জনীপ্রয়ভাবে এই সত্যেরই প্রকাশ 
দেখি দেওয়ান রামদুলাল নন্দীর গানে । তিনি বলেন,-'এক রন্গ দ্বিধা ভেবে, 
মন আমার হয়েছে পাঁজি।' তাঁহার মতে-_ 
মগে বলে ফরাতারা, গড্‌ বলে 'ফারঙ্গী যারা মা, 
খোদা ব'লে ডাকে তোমায় মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী । 
শান্তে বলে তাঁম শান্ত, শিব তুমি শৈবের উীন্ত মা, 
সৌরী বলে সূর্য তুমি, বৈরাগণী কয় রাধকাঁজ ॥৯৬ 
এই-সকল গানই যে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের আগমন সূচনা করে তাহা বাঁঝতে 
গকছূই কষ্ট হয় না। 


৯০ তুলনীয়-_ 
তুমি রাধা, তুমি কৃষ্ণ মহামায়া, মহাবিষু, 
তুমি গো মা রানী তা তুমি আসতে ॥- দেওয়ান রঘুনাথ। 
১৪ শা. প. কে. 'বি.)। 
টি আদর ক'রে হদে রাখ, আদারিণী শ্যামা মাকে। 
মন, হীন আমি দোখ, আর যেন ভাই, কেউ না দেখে 


_ কমলাকাল্ত ভট্রাচার্য, “শা. প. কে. 'ব.)। 
১৬ শা. প. কে. বি.)। 


হয় ব্রহ্গজ্ঞানী যারা সব 
তাদের 'নরাকার তুমি ব্রহ্ম, তীর মা তুমি ধর্মীধর্ম, 
তারা কি মর্ম জানে তার, 
হয় যে মল্তে যে জন দশক্ষে সেই মন্ তারি পক্ষে, 
হে দুর্গে আম এই ভক্ষে চাই। 
- কাঁবওয়ালা নল ঠাকুর, প্রাচীন কাঁবওয়ালার গান” (ক. ি.)। 


২৭২ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


রামপ্রসাদ তাঁহার গানে যে মানস-পূজার প্রাধান্য দিয়া গিয়াছেন পরবর্তাঁ 
কালে সবন্ত তাহারই প্রাতিধবাঁন লক্ষ্য কীরি। দেওয়ান রামদুলাল নন্দী বাহরের 
উপচারে পূজা কারতে 1গয়া নিজেই যে একেবারে বোকা বানয়া গয়াছেন। মা 
যে ব্রক্মময়ী_ মা-ই যে সব; মাকে পূজা কারতে মা ছাড়া আর পৃথক উপচার 
মালবে কোথায় 2 


বল মা তোমায় কি দয়ে পাঁজ গো বক্ষময়ী ? 
আম দোঁখ না ব্রহ্মাণ্ডে কছু আছে যে মা তোমা বই 
মাগো অন্য বস্তু ব্রিভুবনে তাম বিনে আছে কৈ॥১" 
তাল্তিক সাধকগণের আবার মানসোপচারে মাকে পূজা করিবার বাধ 
রাহয়াছে। সহস্্রার-পদ্ম হইতে চ্যুত অমৃতই সেখানে পাদ্য-আচমন-ঈনানাঁদর 
মারের কারা ডর বারদির সারার বারারানদারা 
গন্ধ, তেজ দীপ, মরুৎ ধূপ, এইরূপই অন্যান্য সব উপচার। এখানে আনাহতই 
ঘণ্টা, বায়-তত্ই চামর ।৯* 
আমরা পূর্বে উল্লেখ কারয়াছি, কালনর কালো রূপের বর্ণনা করিতে সাধক 
কাবগণ কেহই মাকে কালো বাঁলয়া স্বীকার করেন নাই, সবাই বাঁলয়াছেন 
'আলো”। সাধক রামপ্রসাদ বাঁলয়াছেন,_-'শুনেছি মা'র বরণ কালো, সে কালোতে 
ভুবন আালো।' অন্যত্র দোখ__ 
কালরুপ অনেক আছে, এ বড় আশ্চর্য কালো। 
যাকে হৃদয় মাঝে রাখিলে হৃদি-পদ্ম করে আলো॥ 
সাধক কমলাকান্তেরও প্রীসদ্ধ গান রহিয়াছে-_ 
শ্যামা মা কি আমার কালো রে 
ওরে শ্যামা মা কি আমার কালো । 


»।শা প. কে. বি)। 
৯৪ হৎ-কমল-মণ্টাসনে বসায়ে শ্যামা মায়েরে, 
প্রেমানন্দে পদারাঁবন্দে পৃূজ মানসোপচারে ॥ 
সহক্রার-চ্যুতামৃতে, পাদ্য দিয়ে চরণেতে, 
গজ যথাবিধি মতে, অর্ঘ্য দিয়া মনেরে। 
তদামূতে আচমন, তদামৃতে করাও স্নান, 
আকাশ কব তৃষণ, গন্ধাত্ক চন্দন; 
চিত্ত পুষ্প, প্রাণ ধূপ, তেজেতে জবালাও প্রদীপ, 
ক'রে নৈবেদ্স্বরূপ দেও অমৃত অম্বুধিরে ॥ 
অনাহত ঘণ্টা কর, বায়ূকে কর চামর, 
সহম্রার-পদ্ম ছত্র ক'রে শিরে ধর; ইত্যাদি রামকুমার পন্রনবীশ, 
শা. প. কে. বি.)। 


বাঙলা শান্ত-সাহত্য ২৭৩ 


লোকে বলে কালী কালো- 
আমার মন তো মানে না কালো-_ 
কালোরূপে দিগম্বরী হাঁদপদ্ম করে আলো ॥৯৯ 

সাধক-কাঁবগণের কালীকে এইর্‌প 'কালো' না বাঁলয়া 'আলো' বাঁলবার 
তাৎপর্য কি? ইহা কি শুধু কাঁব-কল্পনা £ না, নিজেদের ইস্টের রূপ-মাহিমা 
খ্যাপনের চেস্টা মাত্রট আমরা পূর্বে এই সাধকগণের কালীতত্তবের ও কালী- 
সাধনার যে আভাস 'দিয়াছি তাহা সম্যক্‌. অনুধাবন কারলেই এই 'হাদপদ্ম 
আলো কারবার" তাৎপর্য বোঝা যাইবে । মূলে প্রণবাত্মকা রহ্গময়ী মা যে 
বিশুদ্ধ চিদ্ঘন- আনন্দঘন_জ্যোতির্ঘন। সাধক তাঁহার হৃৎপদ্মে অনুভব 
কারতে চান সেই অনন্ত চিন্ময় আনন্দ ও জ্যোতির; ইন্টমূর্তি ত তাহারই 
অবলম্বন মান্ল। এই ইন্ট-অবলম্বনের পার্থক্যের দ্বারা সাধকের নিকট চিত্তানু- 
ভূতির মৌলিক কোনও পার্থক্য ঘটে না; ইন্ট-অবলম্বন চিন্তে একট স্বচ্ছ 
উপাধির ন্যায় হইয়া সাধকের আনন্দময় ও জ্যোতির্ময় পরম-অনুভাতিকে 
অনুকূলভাবে ঈষৎ রাঁঞ্জত করিয়া তোলে । একাঁট দজ্টান্তের দ্বারা 'বষয়াঁটকে 
আরও একটু পাঁরস্ফুট করার চেস্টা করা যাইতে পারে। কাব্যের রসানুভাঁতির 
ক্ষেত্রে রস যেমন 'নত্য একবস্তু, কিন্তু বিভাবাঁদর তাৎকালক উপাধদ্বারা চিত্ত 
কিং উপাধিগ্রস্ত হইলে একই রস বিভিন্ন রসর্‌পে প্রতীত হয়, তেমনই 
সাধকগণের পরম-অনুভাতির মূলে একই, শুধু ইল্টাশ্রয়ের পার্থক্যে এবং সাধন- 
প্রণালীর পার্থক্যে চিত্ত-পারমণ্ডলে একাঁট উপাঁধির সৃষ্ট হয়; সেই উপাধি 
পরম আনন্দ ও পরম্-জ্যোতির অনুভূতিকে বিন্দুমাত্র বাধাগ্রস্ত না করিয়া ?িণ্ণৎ 
অনুকূল রঙে রাঁঞ্জত করিয়া তোলে মাত্র। 

চরম অনূভূতিক্ষণে সাধক-চিন্তে ইন্টাশ্রয়ের এই-জাতনয় একা প্রভাব ব্যতীত 
ইন্টমূর্তির বিশদ বৌচত্র্য থাকে না। এই যে বিশদ বোৌঁচন্র্য ইহা অনেক সময়ই 
সাধকচিন্তে সাধনার অনুকূল কতকগ্ীল ভাবকে উদ্দনীপ্ত কাঁরয়া দিবার জন্য। 
সাধক রামপ্রসাদ পত্রনয়নী কাঁলকা' রূপের মধ্য দিয়া দেবীর সেই বিশ্বমূর্তিরই 
ধ্যান করিতে চাঁহয়াছেন চন্দ্র-সূর্যহুতাশন যাহার মধ্যেই অঙ্গর্পে বিধৃত-* 
যাঁহার প্রভায় প্রভান্বিত-যাঁহার ইচ্ছায় 'নয়ন্নিত;২ তাই 'তাঁন গাঁহলেন,_ 


১৯ তুলনীয় মন, তুমি এ কালো মেয়ে কোন সাধনায় পেলে বল! 
কালোরূপের আভা দেখে নয়ন মন সব ভুলে গেল॥ 


কালো নয়, পযর্শমার শশণ, হদর-মাঝে করে আলো॥ 
_ শম্ভূচন্দ্র রায়, শা. প. কে. বি.)। 
২০ তুলনীয়- ন তন্ন সূর্ধো ভাঁতি ন চন্দ্রতারকা 
নে মা বিদ্যুতো ভান্তি কুংতাহয়মাশ্নিঃ। 
তমেব ভান্তমনূভাতি সর্বং 
তস্য ভাসা সবখমদং ভাত ॥ 


১৮ 


২৭৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


“মায়ের আছে 'তিনাট নয়ন, চন্দ্র সূর্য আর হুতাশন।, আবার কৃফবর্ণা 
অন্ধকারময়ী দেবীকে অবলম্বন করিয়া অজ্ঞাত এক সাধক আস্বাদন কারবার 
চেষ্টা করিয়াছেন এই রহস্য__ 
অনন্ত আঁধার-কোলে, মহানির্বাণ-হল্লোলে 
চিরশান্তি পারমল, অবিরল যায় ভাস। 
মহাকাল-রুপ ধরি, আঁধার বসন পারি, 
সমাধি-মন্দিরে (ও মা) কে গো তুমি একা বাঁস।২, 
কাঙ্গাল ফিকির চাঁদ বাঁলয়াছেন__ 
বিশ্ব তবোদরে, তুমি বিশ্বোদরাঁ, 
পালন কাঁর' বিশ্ব, নাম বিশ্বম্ভরণী, 
অসীম অম্বরে সম্বারতে নারে, 
তাই তে নাম ধরেছে রঙ্গময়ী দিগম্বরী 0২২ 
অপর সাধক বাঁলয়াছেন-_ 
অরুপা ব্রহ্গরাপণন, শ্যামা তাই শ্যামবরণী। 
সভয়ে অভয়পাঁণি, কৃপাহীনে কৃপাণ॥ 
যান বিশব-আবরণ, কে করে তাঁর আবরণ! 
কি ছার তরি ভূষণ, 'যাঁন সর্বানদান ॥ 
চরণেতে নহে শব, প্রকৃত এ সদাশিব, 
পাঁরহর ভ্রম-ভাব প্রোমকের মূঢ় মন ॥২০ 
অজ্ঞাতনামা অপর এক সাধক আকাশ-বরণী শ্যামার। ধ্যানের ভিতর 'দিয়া 
ক্ষুদ্র অহং হইতে অসাঁমতার নীলাকাশে অনন্ত ব্যাশ্তি লাভ কাঁরতে 
চাহিয়াছেন।__ . 
চাই মা আম বড় হ'তে। 
আমি আর পার না থাকতে বাঁধা আমার অহং-শৃঙ্খলেতে। 
ক্ষুদ্র খাঁচায় আর থাকা দায়, নীলাকাশ এ সম্মুখেতে ;- 
যাহে নীলবরণন নৃত্য কর মা শশি-সূর্য লয়ে হাতে 0২০ 


২১ শা. প. কে. 'বি.)। ২২ ট্রী। 
২৩ মহেল্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রোমক), এ । ২৪ এ । 


লসবম অধ্যায় 


”2০১৩। কালের প্রসিদ্ধ শক্তি-সাধকগণের 
সাধন। 


(ক) শ্রীরামকৃফের শাস্ত-সাধনা 


সাধক রামপ্রসাদের এবং তাঁহার অনুবতিগণের সাধন-সঙ্গীতে বাঙলার শান্ত- 
ধমেরি সাম্প্রদায়ক-গণ্ডী-বিরোধী যে একটি গভীর এবং ব্যাপক রূপ দেখিতে 
পাই, প্রীতহাসিক দৃষ্টিতে তাহারই গাঁরণতি লক্ষ্য কারে পারি ঠাকুর 
শ্রীরামকফের ধর্ম-সাধনায়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষধের সাধনকাল মোটামাটভাবে 
উনাবিংশ শতকের গণ্ঠম ও ষণ্ঠ দশক বাঁয়া গ্রহণ করা ধাইতে পারে। রাম- 
প্রসাদের সাধনকাল মোটামুটিভাবে ইহার একশত বংসর পূর্ব ধরা যাইতে 
পারে। এই একশত বংসর ধরিয়া বাঙলার শাস্তসাধকগণ নানাভাবে ঠাকুর 
প্লীরামকৃষের আগমনের জন্য পথ প্রস্তুত কাঁরয়া রাখিয়াছলেন এীতহাঁসক 
দৃঁম্টতে সেই সত্যই লক্ষ্য কারতে পারি। আমরা দেখি সাধক রামপ্রসাদ শ্যামা- 
পৃজাকে যে একটি সার্বজনীন ধর্মসাধনার রূপ দিয়াছেন পরব কালের 
সাধকগণ তাহার আরও বস্তার ঘটাইয়াছেন। সাধক ব্যতীত জনসাধারণের মধ্য 
হইতে ডাখত কাবওয়ালা বা পাঁচালীওয়ালা নামে প্রাসম্ধ ছোট-বড় বহ; কাঁবির 
সঙ্গীতের মধ্যেও আমরা রামপ্রসাদের সাধন-সুরের প্রাতিধান শুনিতে পাই। 
তাহাতে বোঝা যায়, শুধু সাধক-বিশেষের মনে নহে, অষ্টাদশ শতকের মধ্য 
সময় হইতে উনাবংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত শতবর্ষকালে বাঙলার জনমানসের 
মধ্যেই শান্তধর্ম একটি সার্বজনীন উদার ধর্মরূপে বিবর্তন লাভ কারতোছল। 
এীতহাঁসিক দৃম্টিতে বলিব, এই ধারারই পাঁরণতি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে! 
এীতহাসিক দৃম্টিতে আরও একটি তথ্যকে বিশেষভাবে লক্ষ্য কারতে হুইবে। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ের একাঁদকে রাঁহলেন রামপ্রসাদ এবং অন্যান্য মাতৃসাধকগণ-_ 
আর একদিকে রাহলেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামিজী 
মহারাজগণ, যাঁহারা ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের বাঁহরে যে ভারতীয় ধর্মের 
প্রচার কারলেন তাহা হইল মুখ্যতঃ বেদান্তধর্ম। শ্রীরামকৃষ্ণের নামে ভারতবর্ষে, 
বিশেষতঃ ভারতবর্ষের বাহিরে যত 'মঠ' প্রাতিষ্ঠত হইয়াছে তাহা মৃখ্যতঃ 
'বেদান্ত-মঠ'। ইতিহাসের দিক্‌ হইত জিনিসাঁটি আপাতবিরোধী মনে হইতে 
পারে। কিন্তু একট: লক্ষ্য করিলেই দৌঁখতে পাইব, বাঙলাদেশের ধর্ম-ইতিহাসের 
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যে এই পরিণতি ইহার মধ্যে কোথাও 'বরোধ নাই-আছে একটি স্বাভাবিক 
পরিণাতিরই ক্রম । মাতৃপূজা যে মূন্ময়ী মূর্তি বা অন্য কোনও ধাতুনার্মত 
মূর্তির পূজা নয়-মা যে এক অদ্বিতীয় সত্য মা যে ব্রল্গময়ী_ মায়ের আসল 
পূজা যে মানস-প্‌জা এবং সেই মানস-পূজা এবং ব্রন্মোপাসনার মধ্যে মূলতঃ 
যে কোনও ভেদ নাই, ইহা রামপ্রসাদ এবং ততপ্রভাঁবত বাঙলার সাধকগণ ও 
কাঁবগণের সঙ্গীতে নানাভাবে প্রকাশিত হইয়াছে । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই সত্যকে 
তাঁহার সাধনার ভিতরে সংহতভাবে মূর্ত করিয়া তুলিলেন। বাঙলার উনাঁবংশ 
শতকের ধর্ম ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণ 'বোধি”, তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করিল উনাবংশ 
শতকের বিদেশ শান্ত্রদর্শনে পাঁরশীলিত 'বাদ্ধি-তাহারই প্রতীক স্বামী 
বিবেকানন্দ । “বদ্ধ” 'বোঁধ'কে আশ্রয় কারল- গ্রহণ কারিল, এবং শ্রীরামকৃষ্ণের 
বোধিকেই স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া দিলেন বেদান্তের রূপো কারণ 
[তান বুঝতে পারলেন, ধর্মের ক্ষেত্রে এই বেদান্তই মহামানবের মিলনকেন্দ্র। 
দক্ষিণেশবরের ভবতারণীর পূজার শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মমত যে খাঁটি শীন্ত-মত, 
ইহাও যেমন আমাদগকে বুঝিতে হইবে, তেমীনই আবার স্পম্ট কাঁরয়া ব্াঝয়া 
লইতে হইবে যে এই খাঁট শান্ত-মত ও খাঁট বেদান্ত-মতের মধ্যে কোনও বিরোধ 
নাই: একটা ব্যাপক সমন্বয়-দৃষ্টর মধ্যে ইহারা বিধৃত রাঁহয়াছে। প্রথমেই 
আমরা হয়ত লক্ষ্য কারতে পার, শ্রীরামকৃষ্ণ সাকার-উপাসক 'ছিলেন-তান 
কালীমূর্তির পূজারী । কিন্তু এই সাধারণ সত্যকে কোনও রূপে অস্বীকার বা 
বিকৃত না করিয়াও আমরা বালিতে পারি, এই পরিচয়ের মধ্যে তাঁহাকে সাঁমাবদ্ধ 
কারবার প্রয়োজন নাই । তাঁহার সাধক-জীবনের ইতিহাসে দৌখ, তান কেনারাম 
ভটের নিকটে প্রথমে শান্ত-মন্দ্ে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং দাক্ষিণ্রেশব্রের কালীর 
পূজারীর্পে দাঁক্ষণেশবরে তাঁহার সাধক-জীবন আরম্ভ করেন। স্বামী 
সারদানন্দের মতে ১২৬২ হইতে ১২৭২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত তাঁহার সাধনাকাল। 
ইহার মধ্যে ১২৬২-৬৫% এই চার বংসরকাল তান ভবতাঁরণীর 
পূজারীর্‌্পে সাধনা করেন: ১২৬৬-৬৯ এই চাঁর বৎসরকাল 'তাঁন ভৈরবী 
বাহ্ষণীর উপদেশে এবং নিদেশে তন্ন-সাধনা করেন; ১২৭০-৭৩ এই তন 
বংসর কালের মধ্যে তিনি অন্য বহুরূপ সাধনা করেন । তানি জটাধারী নামক 
জনৈক রামাইত সাধুর নিকটে রামমন্ত্রে উপাঁদস্ট হন এবং শ্রীরামলীলা-বিগ্রুহ 
লাভ করেন; তিনি বৈষণবতন্ডোন্ত মধূরভাবে সিদ্ধি লাভ করিবার জন্য ছয়মাস 
কাল স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া নায়িকাভাবে শ্রীকৃষের সাধনা করেন । এই সময়ে তিনি 
কিছু দিন আবার আচার্য তোতাপূরীর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ কাঁরয়া 
নার্বকম্প সমাধির সাধন করেন। ইস্লাম-গ্রহণকারী গোবিন্দ রায়ের নিকট 
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হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ ইসলামের সাধন গ্রহণ কাঁরিয়া কছনীদন নৈম্ঠিক পন্থায় সাধন 
করেন। তানি খ্যাষ্টান সাধনার মূল কথা জানয়া সেই পল্থায়ও সাধনের চেস্টা 
কারয়াছেন। কোনও একাট সাধনাকে অবলম্বন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ দশর্ঘ দিন 
নিষ্ঠার সঙ্গে লাঁগয়া থাকতে না পারিয়াই এইরূপ বার বার নানা সাধন-পল্থা 
গ্রহণ করিয়াছলেন এমন কথা মনে আসলে শ্রীরামকৃষ্ণকে সম্পূর্ণ ভুল বোঝা 
হইবে । আসলে তাঁহার “স্থির বিশবাস ছিল, পরম সত্য যখন কখনও এক বই দুই 
হইতে পারে না, তখন দেশে দেশে কালে কালে মানুষের মধ্যে যত সাধক 
আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহারা তাঁহাদের "বাঁভন্ন পন্থার দ্বারা এক পরম সত্যকেই 
লাভ করিয়াছেন--উপলাষ্ধ এবং আফ্বাদ করিয়াছেন। 'বাভন্ন পন্থায় অগ্রসর 
হইয়া সত্যের যে আস্বাদন, সেই আস্বাদনের মধ্যে পাঁরমাণগত এবং প্রকারগত 
পার্থক্য থাকতে পারে; সে পার্থক্য সাধকের সত্যোপলান্ধকে 'বাচন্র রসে 
পরিপুষ্ট কাঁরয়া তোলে। এক সত্যকে বাভন্ন পন্থায় রসবৌচন্র্ে উপলাব্ধ 
করিবার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের এই 'বাভন্ন পন্থায় সাধনা । তিনি বার বার 
বলিয়াছেন, 'আঁম একঘেয়ে কেন হব ?' পূজা, অনুষ্ঠান, কীর্তন সবই চাই। 
'শৃউকো বৈরাগী” না হইয়া তান 'রসে বশে' থাঁকতে চাহিয়াছেন। তাই তাঁহার 
বিচিত্র সাধনা । এই 'বাঁচন্র সাধনার অপর একাঁট বড় দিকৃও ছিল। সব নদঈর 
জলই যে গিয়া এক সাগরে মেশে-সব দেশের সব রকমের সাধনাই যে এক 
সত্যকেই নানাভাবে উপলাব্ধি করিতে সাহায্য করে, একথাটা তানি নজে সাধনা- 
দবারা প্রত্যক্ষ করিতে চাহয়াছিলেন। 

দেশে দেশে জাতিতে জাতিতেই যে ধর্মের বাভন্ন রূপ তাহা নয়, এক দেশ 
এক জাতির মধ্যেই ত ধর্মের কত 'বাভন্ন রুপ । এক 'হন্দু ধর্মের মধ্যেই ত মত 
ও পথের অন্ত নাই। এই মত ও পথের বৌচন্র্যকে শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যাখ্যা কারতেন 
আধকারিভেদের দ্বারা । যে যের্প আঁধকারী- সত্যকে অবলম্বন কারয়াও তাহার 
আদর্শ ও বাসনা যের্প- তাহার ধ্যান-মনন যেরূপ সেইরূপ মত-পথই গাঁড়য়া 
উঠে । এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বার বার একট দ্টান্ত দিয়াছেন । “হন্দু, মুসলমান, 
খঙ্টান, শান্ত, শৈব, বৈষুব, খাঁষদের কালের ব্রহ্ষমজ্ঞানী ও ইদানীং রক্ষজ্ঞার্নী 
তোমরা-সকলেই এক বস্তুকে চাইছো। তবে যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ 
ব্যবস্থা করেছেন ।”... 

“শক জান? দেশ-কাল-পান্রভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম করেছেন। কিন্তু সব মতই 
পথ, মত কিছু ঈশ্বর নয়। তবে আন্তাঁরক ভন্তি ক'রে একটা মত আশ্রয় কালে, 
তাঁর কাছে পেণছান যায় । যাঁদ কোন মত আশ্রয় ক'রে তাতে ভুল থাকে, আন্তাঁরক 
হ'লে তিনি সে ভুল শুধরিয়ে দেন।৮২, 


* শ্রীশ্রীরামকৃষণ কথামৃত ২য় ভাগ, পৃ. ১৪৫-৪৬; ৩য় ভাগ, পৃ ৯৭ 
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কথাটাকে অন্যভাবেও 'তাঁন বলিয়াছেন,_“সব পথ 'দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়। 
সব ধর্মই সত্য। ছাদে উঠা নিয়ে বিষয়। তা তুমি পাকা সপড় 'দয়েও উঠতে 
পার, কাঠের সিশড় দিয়েও উঠতে পার; বাঁশের সপড় দিয়েও উঠতে পার, আর 
দড় দিয়েও উঠতে পার। আবার একটা আছোলা বাঁশ দিয়েও উঠতে পার 1৮, 

নিজে তিনি সর্ব মতে-পথে সর্বভাবে সেই সাচ্চদানন্দঘন ছককে আস্বাদন 
কারয়াছেন। তখনকার দিনে ব্র্ব-উপাসনা-উৎসবে তান খুব যোগ 'দিতেন, 
আবার কালন-মান্দরে বাঁসয়া মহানন্দে কালী-পূজাও করিতেন। তাঁহার নিকটে 
এই ব্রন্মোপাসনা এবং কাল-পূজার মধ্যে কোনই তফাৎ ছিল না, কারণ “আমার 
মা কাল'ঘরে দেখিয়ে দিলেন যে মা-ই সব হয়েছেন। দেখিয়ে দলেন সব 
চিল্ময়!প্রাতমা চিন্ময়! বেদ চিন্ময়! কোশাকুশন চিন্ময়! চৌকাঠ চিন্ময়! 
মার্বেলের পাথর সব 'িল্ময় !” 

পরের ভিতর দোঁখ--সব যেন রসে রয়েছে, সাচ্চদানন্দ-রসে 1৮5 

এই সচ্চিদানন্দ-রসই হইল আসল কথা । ব্রহ্গকে অবলম্বন করিয়াও এই 
সাচ্চদানন্দ-রস, কালীকে অবলম্বন করিয়াও এই সাচ্চদানন্দ-রস- আবার' উমা- 
মহেশ্বর, সাঁতা-রাম, রাধা-কৃষ্ণ প্রভীতিকে অবলম্বন কাঁরয়াও সেই একই রস 
এই কারণেই শ্যামা-সঙ্গাঁত শুনতে শুনিতে শ্রীরামকৃষ্ণ যেরুপ ভাবস্থ হইয়া 
যাইতেন, ঠিক একই সময়ে রাধা-কৃষ্ণের কীর্তন শুনিতে শুঁনতেও তিনি ঠিক 
একই রূপে ভাবস্থ হইয়া পাঁড়তেন। ভবতারণীর মান্দিরে 'যাঁন বালকের ন্যায় 
মা মা বাঁলয়া কাঁদিয়া আকুল তিনিই আবার যমুনার কূলে কৃ্-ভাবনায় উন্মাদ, 
পেনেটির বৈষ্ণব-মহোৎসবে যোগ দিয়া রাধা-কৃষ্ণের আ্গর্নায় উদ্দাম নৃত্যেও 
তাঁহার কোনও বাধা নাই; আবার গৌরাঙ্গের গান শুনিয়া তাঁহার গৌরভাবে 
প্রবল কৃষ্ণ-উদ্দীপনা। ইহার কোথাও কোনও বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নাই-_ 
ইহাই ত তাঁহার ন্যায় সাধকের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। 

সাধক রামপ্রসাদের ন্যায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষণও 'মা বিরাজেন সর্ব ঘটে' জানিয়াও 
ই্টমূর্ত উপাসনার দিকে ঝোঁক দেখাইয়াছেন, অদ্বৈতের মধ্যেই দ্বৈতের, জ্ঞানের 
ম'ধ্যই ভান্তর পক্ষপাতী ছিলেন। কারণও এ একই, চি হওয়া ভাল নয় মন, 
চিনি খেতে ভালবাসি ।' একট; খাওয়া" চাই_লটলার আস্বাদন চাই। এই লীলার 
আস্বাদনের জন্যই চাই খানিকটা একট; দ্বৈতকে; সে দৈবত অদ্বৈতকে অস্বীকার 
কাঁরয়া নয়, সে দ্বৈত অদ্বৈতে অটল প্রাতিম্ঠা লাভ করিয়া। এই দ্বৈত হইল 
'লীলার্থং কল্পিতং দ্বৈতং-_তাই যে ইহা 'অদ্বৈতাদাপ সুন্দরম। মন্দিরে গিয়া 
প্রাতিমার কাছে বাঁসিয়া “কালী কালণ" বাললে 'কি হইবে, ভিতরে যে একেবারে 
ঠিক হইয়া আছে 'কাল ব্রহ্মময়ী'। '্রহ্মময়ঈ'-তে খানিকটা একটু রুপের বিকার 
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পরবতর্ঁ কালের প্রাসদ্ধ শান্ত-সাধকগণের সাধনা ২৭১ 


রাহয়াছে, 'ময়ী'ত্বেই বিকার--বিকার ছাড়া যে রূপ হয় না। কিন্তু এ বিকার 
লীলার বিকার। এই যে রূপ,_এই যে ইম্টমূর্তি হহা ত অবলম্বন--অবলম্বন 
করিয়া রূপের মধ্যে একবার ডুবিয়া গেলে তখন আর রূপ কোথায়? তখন 'রূপ- 
সাগরে' ডুবিয়াই যে লাভ হয় 'অরুপ-রতন"। যখন অরূপ রতন তখন আর 
ব্্ষময়ী নয়_-তখন শুধু বর্গ । তখন আর শ্যামা স্ত্রী নয়। আমরা পূর্বে দেখিয়া 
আনিয়াছি, রামপ্রসাদ এবং অন্যান্য সাধকগণও এই. কথাই বাঁলয়াছেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাই বাঁলয়াছেন, “সেই আদ্যাশীন্ত মেয়ে না পুরুষ? আম 
ওদেশে দেখলাম, লাহাদের বাড়ীতে কালীপূজা হচ্ছে। মা'র গলায় পৈতে 
দিয়েছে! একজন জিজ্ঞাসা করলে, 'মা'র গলায় পৈতে কেন 2 যার বাড়র ঠাকুর, 
তাকে সে বললে, 'ভাই তুই মাকে ঠিক চিনোছস।” কিন্তু আম কিছু জান না, 
মা পুরুষ কি মেয়ে 1” 

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, “কালশরুপ চিন্তা করতে করতে সাধক কালীরূপেই 
দর্শন পায়। তারপরে দেখতে পায় যে রূপ অথণ্ডে লীন হয়ে গেল ।”" অখণ্ডে 
হইল একেবারে লীন অবস্থা-একেবারে বেহঠশ অবস্থা-সূফণদের ভাষায় 
'বেখবরী হাল?। এই ব্রহ্গজ্ঞানের মধ্যে একেবারে লীন বা বেহঃশ হইয়া থাকতে 
শ্রীরামকৃষ্ণ চাহতেন না। তাইত তিনি বার বার বাঁলতেন, “ওমা ব্লহ্গজ্ঞান 'দিয়ে 
বেহ'শ ক'রে রাখিস্‌ নে!” তিনি যে লীলার আনন্দ চান, রসের আস্বাদন চান, 
তাই বালয়াছেন,_“শুধ্‌ অদ্বৈতজ্ঞান। হ্যাক থু!!! যতক্ষণ “আম' রেখেছ, ততক্ষণ 
তুমি! পরমহংস ত বালক, বালকের মা চাই না 2৮ 

সাকার-সাধকগণের মধ্যে দুই প্রকারের সাধক আছেন,_একদল হইলেন 
নিরাকারে অনাঁধকারা, নিরাকারকে তাঁহারা ধারণা কাঁরতে পারেন না। অনেক 
সময় যাহারা নিরাকারকে আশ্রয় করেন তাঁহারাও শ্রান্ত হইয়া পড়েন। “পাখী 
উপরে খুব উঠে, যখন শ্রান্ত হয়, তখন আবার ডালে এসে বিশ্রাম করে। 
নিরাকারের পর সকার ।”* কিন্ত আর এক রকমের সাকার আছে, তাহাকে বলা 
যায় উচ্চাধকারীর সাকার । এখানে নিরাকারের পর সাকার; অর্থাং 'নরাকারে 
প্রাতাম্ঠিত হইবার পর ললানন্দ-বলাসের জন্য সাকার । গোপীরা ধছলেন এই 
উচ্চাঁধকারী সাধকের দলে; তাই “গোপাঁদের ব্রহ্গজ্ঞান ছিল কিন্তু তারা চ্ঠাইত 
না।”৯০ এই 'বাভল্ল ইস্টমৃর্তিকে সাকারে 'বাচত্র রস-আস্বাদন আর 'নরাকারে 
একটানা 'স্থাতি-এই দুইয়ের পার্থক্য বুঝাইয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণ বিবাহ-বাড়ীর 
নহবতের দুইটি সানাইয়ের সুরের পার্থক্যকে অবলম্বন কাঁরয়া। “যেমন রস্‌ন- 
চৌঁকর একজন পোঁ ধরে থাকে, তার বাঁশীর সাত ফোকর সত্তেও। কিন্তু আর 
একজন দেখ কত রাগ রাগিণী বাজায় ।৮১১ 
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২৮০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


সত্যাটকে আবার অন্যভাবে বুঝাইতে গিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ ধাঁলয়াছেন ব্রহ্ম এবং 
কালা একই পরম সত্যের 'নাক্কয় ও সক্রিয় রূপ । ব্রন্ম 'নাক্কুয়, লীলা-সাক্রিয়তায় 
কালীরুপ। কালীই ইন্টমূর্তি; সেই ই্টমৃর্ত সাধকের বাসনা অনুরুূপে বহ, 
হয়। এ-বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ একটি দৃজ্টান্ত দতেন, “সাধকের জন্য 'তাঁন নানা ভাবে 
নানা রূপে দেখা দেন। একজনের এক গামলা রঙ ছিল। অনেকে তার কাছে 
কাপড় রঙ করাতে আসতো । সে লোকটা 'জজ্ঞাসা করতো, তুম কি রঙে 
ছোপাতে চাও। একজন হয়তো বল্লে, আমি লাল রঙে ছোপাতে চাই। অমানি 
সেই লোকটা গামলার রঙে সেই কাপড়খান ছাপয়ে বলতো, এই লও তোমার 
লাল রঙে ছোপান কাপড়।' আর একজনে হয়তো বল্লে, আমার হলদে রঙে 
ছোপান চাই। অমান সেই লোকটা সেই গামলায় কাপড়খানি ডুবিয়ে বলতো, 
“এই লও তোমার হলদে রঙ ।॥ নীলরঙে ছোপাতে চাইলে, আবার ্েই একই 
গামলায় ডুবয়ে সেই কথা, এই লও তোমার নীলরঙে ছোপপান কাপড় ।' ধই রকমে 
যে ধে রঙে ছোপাতে চাইতো, তার কাপড় সেই রঙে সেই একই সি হতে 
ছোপান হ'ত।”৯* এ-বিষয়ো তিনি বহুরূপী গিরাঁগাটর দম্টান্তাটও বার বার 
ব্যবহার করিয়াছেন: একই গগিরাগাঁট, কখনও লাল, কখনও সবুজ. কখনও 
হলদে, কখনও নীল। পরমসত্য 'ির্গণও বটে, সগুণও বটে, 'নাক্কিয়ও বটে, 
সা্রয়ও বটে, 'নরাকারও বটে, সাকারও বটে। সাকারও আবার বহু-আকার ; 
আসলে এ শুধু দেখবার পার্থক্য, উপলাব্ধর পার্থক্য সাধক-মানসের পার্থক্য! 
পূবেই বালিয়াছ, শ্রীরামকৃষ্ণ সাকার উপাসনার দুইটি দিক্‌ দৌখয়াছেন,-একটি 
দক্‌ হইল নিম্নাধকারীর দক অপরটি হইল উচ্চাঁধকারীর দক। 
নিম্নাঁধকারীর পক্ষে যে সাকার-উপাসনা উহা অনেকখানি হইল. সাধনার একটা 
প্রাথামক অবস্থা । “আবার দেখ, ছোট মেয়েরা পুতুল খেলা কতাঁদন করে? 
যতদিন না বিবাহ হয়, আর যতাঁদন না স্বামীসহ বাস করে। বিবাহ হ'লে 
পূুতুলগাল পেপ্টরায় তুলে ফেলে । ঈশবর লাভ হ'লে আর প্রাতিমাপূজার কি 
দরকার 2৯ কিন্তু উচ্চাঁধকারীর আর-এক রকম ইম্ট অবলম্বন আছে-রূপ 
অবলম্বন আছে, উহাই হইল লালা-রসাস্বাদের প্রয়োজনে । লীলাবিলাসী 
সাধকের ভান্তুর আবেগেই নিরাকার আনন্দঘন প্রেমঘন মূর্তি লাভ কাঁরয়া সাকার 
হইয়া ওঠেন । শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন--““ক রকম জান? সাঁচ্চদানন্দ যেন অনন্ত 
সাগর। ঠান্ডার গুণে সাগরের জল বরফ হয়ে ভাসে, নানা রূপ ধ'রে বরফের 
চাঁই সাগরের জলে ভাসে; তেমনি ভন্তি-হিম লেগে সচ্চিদানন্দ সাগরে সাকার 
মূর্তি দর্শন হয়। ভন্তের জন্য সাকার । আবার জ্ঞান-সূর্য উঠলে বরফ গ'লে 
আগেকার যেমন জল, তেমনি জল । অধঃ উধর্ত প্রঁরিপূর্ণ। জলে জল ।৮৯৪ 


॥ 


২কথামৃত, ১ম, পৃ. &১-৬২। ১০এ, ২য়, পৃ. ১০৫। ১৪ এ, ২য়, পৃ. ২৩ 


পরবতর্ঁ কালের প্রীসদ্ধ শান্ত-সাধকগণের সাধনা ' ২৮১ 


আসলে তাহা হইলে নিরাকার ও সাকার হইল একই সাধকের দুই ক্ষণে দুই 
রূপ উপলাব্ধ। 'নার্বকল্প সমাঁধতে যেখানে 'অহং-এর পাঁরপূর্ণ লোপ 
সেইখানেই 'নরাকার ৷ যেখানে জ্ঞাতা নাই জ্ঞেয় নাই-সেখানে আকার বা রূপ 
আসবে কোথা হইতে ? সেই 'নার্বকল্প ধাম হইতে চিত্ত যখন রূপের ধামে নাময়া 
আসিয়া “অহংকে খাঁনকটা ফিরিয়া পায় তখনই সাকার । লীলাবলাসী সাধক-- 
যাহারা সর্বদা 'বেহঠশ' হইয়া থাকতে চাহেন না-যাঁহারা 'রসে বশে থাকিতে 
চান তাঁহারা তাই 'নাঁবকল্প সমাধিতে বোঁশক্ষণ নিঃসংজ্ঞ থাকিতে চাহেন না। 
শ্রীরামকৃষ্ণ বাঁলতেন, “হাঁ, আমার প্রায় একটু অহং থাকে৷ সোণার একট কণা 
সোণার চাপে যত ঘসো না কেন, তবু একচু কণা থেকে যার । আর যেমন বড় 
আগুন, আর তার একটা 'ফনৃকি। বাহ্যজ্ঞান চ'লে যায়, কিন্তু প্রায় তান একটু 
অহং রেখে দেন বলাসের জন্য! আম তুমি থাকলে তবে আস্বাদন হয়।”৯ 
অন্যত্র তান এ-ীবষয়ে বলিয়াছেন,-“দেখলাম, ভান ঈৌ*বর) আর হৃদয় মধ্যে 
যান আছেন, এক ব্যন্তি।... তবে একটি রেখামান্র আছে (উন্ডের আঁম' আছে) 
সম্ভোগের জন্য ।”৯৬ শাঁতাঁন যতক্ষণ 'আঁম' রাখেন ৩তক্ষণই ভান্ত।” এই 
'আমি'র রেখামান্র অবস্থানেই নিগ্গণের সগুণ লঈলার, নিরাকারের সাকার লীলার 
জাস্বাদন হয়। যতক্ষণ 'আঁম' আছে ততক্ষণই কালী-কৃষ্ণ- ধখন "আমির লোপ 
৩খনই "সাকার ডুবিয়া মরে নিরাকার চুপে ।' শ্রীরামকৃষ্ণ বাঁলতেন, সেই রঙ্গ সেই 
ঘে কালীর্পে আস্বাদভা ইহা ত সংবেদ্য সত্য, ইহাকে লইয়া ক ধাহরে 
হৈ চৈ কাঁরিতে হয় £ রামপ্রসাদের মত 'ঠারে ঠোরে' বাঁঝতে হয় 

প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আম তত্ত কার যারে। 
সেটা চাতরে কি ভাঙবো হাড়, বোঝ নারে মন ঠারে ঠোরে॥ 

“বামপ্রসাদ মনকে বলছে-ঠারে ঠোরে' বুঝতে । এই বুঝতে বলছে যে, 
'বেদে যাঁকে ব্রহ্ম বল্ছে-তাঁকেই আমি মা বলে ডাকছি।”৯৭ 

শ্রীরামকৃষ্ণ বহুবার বাঁলয়াছেন, অচলেরই আবার চল আছে, অটলেরই আবার 
টল আছে। অচল অটলই নিতা-আর চলে টলে নতোর বুকে মধুর ললা। 
মাহার নিত্য, তাঁহারই লীলা । অচলে অটলে রন্গজ্ঞান- চলে টলে ভাক্কি। 
রামপ্রসাদের ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণেরও ঝোঁক এই ভান্তর দিকে । অচলে বা মটলে 
বৌশক্ষণ থাকা যায় না, বড় উচ্চ পর্দা-অল্প একট; নাঁময়া আ'সম্না ভান্ততে 
সরস হইয়া অবস্থান কাঁরিতে হয়। “ও 'আমি' এক একবার যায়। তখন ব্ুন্গজ্ঞান 
হ'য়ে সমাধিস্থ হয় । আমারও যায়। কিন্ত বরাবর নয়। সারেগামাপাধান; 
কিন্তু ণন'তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না:-_আবার নীচের গামে নামতে হয়। 
আম বাল, 'মা আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিও না? ৮৯৮ 


৯৫ কথামৃত, ৩য়, পৃ. ১০০। ৯৬, ওয়, পূ. ২৮৯1 ৯৭, ৩য়, পু. ১৭। 
৯ এ, ৩য়, পৃ. ১০ 


২৮২ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


এই অটল ও টলের তত্বঁটি ভারী সুন্দরভাবে বুঝান হইয়াছে শিবের 
দষ্টান্তে। যোগে যখন আত্মলোপ করিয়া সমাধিস্থ তখন তিনি অটল! মনকে 
খানিকটা যখন নীচে নামান হইল তখনই ভান্ততে তিনি টল'” তখনই রাম রাম 
করিয়া নৃত্য। “শবের দুই অবস্থা । যখন আত্মারাম তখন সোহহং অবস্থা, 
যোগেতে সব স্থির । যখন 'আমি একটা আলাদা বোধ থাকে তখন 'রাম! রাম! 
ক'রে নৃত্য।”৯৯ 

ভন্তির ক্ষেত্রে রূপের ক্ষেত্রে মন যে একট. 'নামিয়া আসে, একথার তাৎপর্য 
ি? যোগ-সাধনার ধদক্‌ হইতে কথাটি আতি তাৎপর্যপূর্ণ। তল্তে যে ষটচক্র এবং 
তদৃধের্ব সপ্তম চক্ষ সহত্রারের কথা আছে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার আতি সহজ সরল 
একা বর্ণনা দিয়াছেন যে, এই সপ্তচক্রই মনের সাতাঁট ভূঁমি-“এই সাতভূমি মনের 
স্থান। যখন সংসারে মন থাকে, তখন লিঙ্গ, গৃহ্য ও নাভি মনের বাসস্থান। 
মনের তখন উধর্বদৃষ্টি থাকে না_ কেবল কামনী-কাণ্চনে মন থাকে! মনের 
চতুর্থ ভূমি হৃদয়। তখন প্রথম চৈতন্য হয়েছে। আর চারাদকে জ্যোতিঃ-দর্শন 
হয়। তখন সে ব্যন্তি এশবারক জ্যোতিঃ দেখে অবাক হয়ে বলে, 'একি! কি! 
তখন আর নীচের দিকে সেংসারের দিকে) মন যায় না। 

“মনের পণ্চমভূমি কণ্ঠ। মন যার কন্ঠে উঠেছে, তার আঁবদ্যা অজ্ঞান সব গিয়ে 
ঈশ্বরীয় কথা বই অন্য কোন কথা শুনতে বা বলতে ভাল লাগে না। যাঁদ কেউ 
অন্য কথা বলে, সেখান থেকে উঠে যায়। 

“মনের ষষ্ঠ ভূমি কপাল । মন সেখানে গেলে অহার্নীশ ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন 
হয়। তখনও একট; 'আঁম' থাকে । সে ব্যান্ত সেই নিরুপম রণ দর্শন ক'রে উন্মত্ত 
হয়ে, সেই রূপকে স্পর্শ আর আলিঙ্গন করতে যায়, কিন্তু পারে না। যেমন 
লণ্ঠনের ভিতর আলো আছে, মনে হয়, ছ*লাম ছংলাম; কিন্তু কাঁচ ব্যবধান আনে 
বলে ছতে পারা যায় না। 

“শরোদেশ সপ্তম ভূমি । সেখানে মন গেলে সমাধি হয় ও ব্রহ্গজ্ঞানীর ব্রন্মের 
প্রতাক্ষ দর্শন হয়।”২০ 
, শিরোদেশের সপ্তম ভূমিই হইল সপ্তম স্বর পন'-র ভূমি; এখানে বোশিক্ষণ 
থাকা 'যায় না, থাঁকলে দেহপাত হয়। লীলারস আস্বাদের জন্য দেহকে রক্ষা 
কাঁরতে হইলে একট; নাময়া আসিয়া কণ্ঠস্থ পণ্চম ভূমি ও কপালস্থ ষষ্ঠরভমিতে 
অবস্থান করিতে হয়। সপ্তম ভূমিতে 'অহং-এর লোপ সেখানে আর ভান্তির কথা 
নাই। পণ্চম ও ষষ্ঠ ভূমিতে অহং পাকা সোনা হইয়া থাকে-দাস অহং, মায়ের 
সন্তান অহং_এই দুই ভূঁমিই হইল তাই ভান্তুর ভূঁম--সাকার-অবলম্বনে 
লাীলা-বিলাসের ভূমি । আর চান হতে চাই না, চিনি খেতে ভালবাস।, আমার 


১৯ কথামৃত, ৪র্থ, পু. ২৬৮। ২০এ, ১ম, পু. ৭২-৭৩। 


পরবতর্শ কালের প্রসিদ্ধ শন্ত-সাধকগণের সাধনা ২৮৩ 


এমন কখনও ইচ্ছা হয় না যে বাল, 'আমি ব্রহ্গ”। আমি বলি, "তুমি ভগবান্‌, 
আমি তোমার দাস। পণ্চম ও ষষ্ঠ ভূমির মাঝখানে বাচ্‌ খেলান ভাল ৮২৯ 
সপ্তম ভূমিতে যে দর্শন তাহা একেবারে প্রত্যক্ষ দর্শন। এই প্রত্যক্ষ দর্শনে 
স্থাতি বেশী সময় সম্ভব নয়। তান্নম্নের দুই ভূমিতে যে ভান্তর দর্শন তাহা 
খানিকটা যেন দূর হইতে দর্শন। একটু দূর হইতে দর্শন না হইলে রূপ 
আসে না, প্রত্যক্ষ দর্শনে কোনও রূপ নাই। কালী এইজন্য চৌদ্দ পোয়া। 
“কালীর্প কি শ্যামরূপ চোদ্দ পোয়া কেন? দূরে ব'লে । দূরে বলে সূর্য ছোট 
দেখায়। কাছে যাও তখন এত বৃহৎ দেখাবে যে, ধারণা করতে পারবে না। 
আবার কালীরূপ কি শ্যামর্প শ্যামবর্ণ কেন ? সেও দূর বলে। যেমন দীঘর 
জল দূর থেকে সবুজ, নীল বা কালবর্ণ দেখায়, কাছে গিয়ে হাতে ক'রে জল 
তুলে দেখ, কোন রঙই নাই। আকাশ দূরে দেখলে নীলবর্ণ কাছে দেখ, কোন 
রঙ নাই ।৮২২ 

মোটের মাথায় দেখিতে পাইতোছি, লশলারস-আস্বাদনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের 
ভীন্তবাদের দিকেই ঝোঁক ছিল। সেই ভন্তভাব হইতেই শান্ত-সাধক-হিসাবে 
তাঁহার সন্তানভাব । শান্ত-সাধনায় দুইটি ভাব,-এক বাীরভাব-_ আর সন্তানভাব। 
বীরভাবে সাধক 'নজেই 'শিব- তখন শান্তকে আশ্রয় করিয়া সাধনা । বীরভাবের 
সাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণের রূঁচ ছিল না। তিনি বার বার বাঁলয়াছেন, আমার সন্তান- 
ভাব, মা ও ছেলের মধুর সম্বন্ধ লইয়া রসাস্বাদন। 

পূর্বেই বিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণের এই সাধনা পরবতর্ঁ কালে রূপান্তর লাভ 
কাঁরল বেদান্তধর্মে। ইহার কারণ কি £ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে সাক্ষাৎ প্রেরণা 
লাভ করিয়া এই রামকৃষ্*-সাধনাকে যাঁহারা খাঁটি ভারতীয় সাধনারূপে ব্যাপকভাবে 
প্রচার করিয়াছেন তাঁহাদের নেতৃস্থানীয় হইলেন স্বামী বিবেকানন্দ। এই 
বিবেকানন্দ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন,-“নরেন্দ্রের খুব উচু ঘর, 'নিরাকারের 
ঘর।' আবার বিয়াছেন,_-নরেন্দ্রের উষ্চু ঘর, অখণ্ডের ঘর।' নরেন্দ্র তাই নিচু 
ভূমিতে নাময়া ভীন্তপথ গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার তাই বেদান্তের অদ্বৈতবাদ। 
এই অদ্বৈতবাদ কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দকে জগং-ীবমুখী বা মানব-বিমুখীী 
করিয়া তোলে না। তাঁহার বেদান্ত শুধু তত্ের বেদান্ত নয়-ব্যবহ্যারক বেদান্ত 
(575001021 ৬ 5091)09)। জগৎ ও জব সবই ব্রহ্ম বালয়া তান ব্রহ্মকে আশ্রয় 
কারয়া জগৎ এবং জীবকে উড়াইয়া 'দলেন না, বরণ জীবই ব্রন্গ বলিয়া নরকে 
তিনি নারায়ণ করিয়া তুলিলেন, জীব-প্রেমকেই ঈশ্বর-প্রেঘ, জব-সেবাকেই 
ঈশবর-সেবা বলিয়া প্রচারিত করিলেন। 


২» কথামৃত, ১ম, পূ. ৯২। ২২, ১ম, পু ৭১-৭২। 


২৮৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


উপ্পানষদের মল্্-_ 

যস্তু সর্বাণি ভূতাঁন আত্মন্যেবানুপশ্যাতি। 

সর্বভূতেষ্‌ চাত্মানং ততো ন বিজুগুপসতে ॥২০ 
ইহাকেই স্বামশ বিবেকানন্দ তাঁহার জীবনের সার মন্ত্র বলিয়া গ্রহণ কারলেন। 
সব্্প এক অখন্ড ব্রহ্মানুভূতির ফলে সর্বভূতকে নিজের মধ্যে দেখা এবং নিজের 
মধ্যে সর্ভূতকে দেখা । তখন আর ধর্মেপদেশকের উচ্চস্থান হইতে মানুষকে 
কৃপা কারবার বৃত্তি নয়, তখন গভনর শ্রদ্ধা লইয়া কায়মনোবাক্যে শুধু নর- 
নারায়ণ সেবা । পরবতরঁ কালে তাই রামকর্ষ-ধর্ম এই সেবা-ধর্মকেই ভীস্তত 
করিয়া দেশ-বিদেশে প্রাতিষ্ঠা লাভ করিল । 


€খ) শ্রীঅরবিন্দের শান্ত-সা 


তান্লিক-সাধনা ও শান্ত-সাধনার একটি সুক্ষ বিকাশ দোখতে ী বিংশ 
শতকের পরমযোগাী শ্লীঅরবিন্দের মধ্যে। তিনি যে সামাগ্রক অখণ্ড. যোগ- 
সাধনার কথা প্রচার করিয়াছেন তল্ন-সাধনাই তাহার 'ভীত্তভীম। তন্ব-সাধনাকে 
গ্রহণ করিতে গিয়া তান তন্ত্রের বাঁহরঙ্গ আচার-অন্ষ্ঠান, প্রাকিয়া-পদ্ধাত গ্রহণ 
করেন নাই, তানি গ্রহণ করিয়াছেন তন্-সাধনার সারবস্তু॥ তন্ত-সাধনা সম্বন্ধে 
সাধারণের মধ্যে কতকগাঁল শাঁথল ধারণা প্রচলিত আছে: আসলে তন্-সাধনার 
বোঁশিম্ট্য হইল কায়-সাধনা, আর কায়-সাধনার সঙ্গেই যুক্ত হইয়া আছে আর- 
একা চরম আদর্শ-সেখানে ভব ও নির্বাণ, ভূন্তি ও ম্াক্তকে একেবারে এক 
কারয়া লইতে হইবে। এই ভবশীনর্বাণকে বা ভাঁন্ত-ম্যান্তকে এক কাঁরয়া লইবার 
সাধনা শ্রীঅরাঁবন্দের সাধনার মধ্যে দেখা দিয়াছে সামাগ্রক এবং সম্পূর্ণ 
রূপান্তরের ((1810500170201018) সাধনায়। তিনি যে দিব্জীবনের আদর্শ 
প্রচার কাঁরয়া গিয়াছেন তাহা হইল এই সামগ্রিক এবং সম্পূর্ণ পারবর্তনের বা 
রূপান্তরের সাধনা । তন্বের মধ্যে বারবার আমরা দিব্য সোমরস পানের কথা 
দোঁখতে পাই। এই সোমরসকে শ্রীঅরাবন্দ একাঁটি পরমগভীর অর্থে গ্রহণ 
কাঁরয়াছেন। তিনি অনুভব কারয়াছেন, একটি অখণ্ড সোমধারা শুধু ব্যন্তি- 
জীবন নহে, সমগ্র বিম্ব-জীবনের মধ্যে নিরন্তর চিনির এই সোম- 
ধারা বা অমৃতধারা হইল 'দব্যজ্যোতিঃ ও 'দিব্য-আনন্দের ধারা; এই 'দব্যজ্যোতিঃ 
ও 'দব্য-আনন্দকে লাভ কাঁরতে হইবে এবং তাহাকে ব্যবহার করিতে হইবে 
জীবনের যাহা-কিছ্‌ সকলকে সম্পূর্ণ পারিবার্তত কাঁরয়া অমর এবং 'দিব্য 
করিয়া তুলিতে ৷ এই 'দিব্য-আনন্দই হইল সকল অস্তিত্বের মূল আনন্দ--অমৃতময় 
আনন্দময় পরমপুরুষ জীবরূপ মনন-শাক্সমুক্ত জীবন্ত বস্তুাঁপশ্ডের ঘটে এই 


২৩ ঈশা-উপনিষৎ। 


প্রবতর্ট কালের প্রসিদ্ধ শাস্ত-সাধকগণের সাধনা ২৮ 


আনন্দরস-সুরা ঢালিয়াই দিতেছেন; নিজে তিনি নিত্য এবং সুন্দর, জীবরূপ 
বস্তুকোষে আবার তিনি নিজেই প্রাবষ্ট হন-সে প্রবেশের উদ্দেশ্য হইল জীবের 
সত্তা ও প্রকৃতিকেই সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত করিয়া রুপান্তারত করিয়া দেওয়া ।» 

সাধারণভাবে দেখা যায়, মানুষের অধ্যাত্মচিন্তা ও অধ্যাত্সাধনা কেবলই হইল 
নোতিমার্গে। সত্য 'কি তাহা আমরা কিভাবে বুঝ ? সত্য ইহা নয়, সত্য উহা 
নয়__সত্য যাহা-ীকছু জান তাহার গছুই নয়। বস্তুরুূপে বহভাবে প্রাতিভাত 
ণবচিন্র জীবের মধ্যে সত্য নাই, আমাদের রন্তমাংসের দেহের মধ্যে সত্য নাই, 
আমাদের জীবনপ্রবাহের মধ্যে সত্য নাই, আমাদের প্রক্ষোভ, আশা-আকাঙ্ক্ষার 
[ভিতরে সত্য নাই, আমাদের আনন্দ-বেদনার মধ্যে সত্য নাই; সত্য হইল একাট 
নিরপেক্ষ নিরালম্ব অদ্বয় তত্ব-যত-কিছু আঁস্তত্ব সকলের উধের্ব অবাঁস্থত। 
[কিন্তু এই যে শুধু নোতিপথে ধাবন- চরমানির্বাণোন্মৃখিতা- শ্রীঅরাবিন্দ ইহাকে 
পরিপূর্ণ অধ্যাত্সসাধনা বাঁলয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই; তাঁহার মতে অধ্যাত্ম- 
সাধনা হইল একটা বিরাটতর এবং পূর্ণতর আঁস্তত্বের সাধনা । এ নোতিমার্গে 
নির্বাণোন্মখিতা অধ্যাত্মসাধনার সম্পূর্ণ বৃত্তের একটি অর্ধ মান্র; অপর অর্ধ 
হইল 'দব্যসত্তার সাধনা- তবেই সাধনার পাঁরপার্ত। ইহাই. তো হইল তন্মের 
ভুন্ত-মুক্তি এক কারবার সাধনা । শ্রীঅরাঁবন্দ বাঁলয়াছেন যে, উপানিষদে যে বলা 
হইয়াছে 'একমেবাদ্বিতীয়ম' এই কথাটার উপরেই আমরা এতাঁদন অত্যন্ত বেশী 
জোর দয়া আসয়াছ। সর্বব্যাপব এককে প্রাতীষ্ঠত করিতে আমরা রূপাশ্রত 
বহুকে কেবলই অস্বীকার করিয়া উড়াইয়া 'দয়াছ। কিন্তু উপনিষদের এই 
একমেবাদ্বিতীয়ম- মন্নাটর তাৎপর্য জদয়ঙ্গম কাঁরতে হইলে মন্তাটকে আর-একাঁট 
ওপাঁনষাঁদক মন্দের সাঁহত যুক্ত কাঁরয়া পাঁড়তে হইবে, তাহা হইল “সর্বং খাঁজ্বদং 
হ্মণ। উপনিষদের এই দুইটি মহাবাক্যই হইল সাধনবৃত্তের দুইটি অর্ধ-_ইহাই 
তন্তের নির্বাণ ও ভব- মস্তি ও ভান্তু। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার 4:16 74116 1327216 
(দব্য-জীবন) গ্রন্থে তাহার অননকরণীয় ভাষায় বলিয়াছেন_- 
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২৮৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


দব্য-জীবন লাভের জন্য আমরা একটা ভধর্বায়নের কথাই জান। কিন্তু 
বস্তুজগৎকে সম্পূর্ণ অস্বীকার কাঁরয়া ক্রমে উধর্বভূমি লাভ করিয়া কেবল রহ্ধে 
স্থিত থাকলে সাধনা পূর্ণ হইল না; সেই উধর্কভঁম হইতে সমস্ত দব্যজ্যোতিঃ 
ও 'দব্য-আনন্দকে আবার একটি 'নম্নধারায় নামাইয়া আনতে হইবে অমৃর্তের 
মৃর্তরূপের দিকে। সত্যের তাৎপর্য আমরা শুধু আত্মতত্বের মধ্যেই বুঝিতে 
শিখিয়াছি-_সমভাবে বস্তৃতত্বের মধ্যেও বুঝিতে শিখ নাই। সত্য শুধু বস্তু- 
নিরাকৃত আত্মা নহে, সত্যকে আত্মা ও জড় উভয়ের মধ্যে সমভাবে বুঝিতে 
ও অনুভব করিতে হইবে। সত্যকে ধারতে গিয়া আমরা সত্যের মূর্তরূপকে 
কেবলই বাদ দিয়া গ্িয়াছি, কিন্তু মূর্ত ও অমূর্ত উভয় জুড়য়া যে সত্যের 
অখন্ডলনীলা তাহা উপলব্ধি না করিতে পারলে সাধনায় পূর্ণতা আসবে না। 

বাস্তব-জীবনকে একেবারে নস্যাৎ কারয়া দিয়া পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করা 
যায় না; পাঁরপূ্ণ মনুষ্যত্ব লাভ কাঁরতে হয় ভগবন্তাকে বাস্তব-জীবন্রে মধ্যেই 
পাঁরপূর্ণ করিয়া তুলিয়া। মানুষের জীবনের আরম্ভ জৌবিক প্রাণশান্ততে+-তাহার 
পূর্ণপারণাত 'দিব্যআঁস্তত্বে। এই জোবিক প্রাণস্পন্দন হইতে 'দিব্য-সত্তায় 
অবস্থানের মধ্যে জীবনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্লম-উধর্যগাতিতে 'বাভন্ন স্তরে 
আমরা ক্লম-উচ্চতর সন্তা লাভ কার; 'কন্তু কোনও উচ্চতর সন্তাকেই আমরা 
নিম্নতর সন্তাকে বর্জন করিয়া লাভ করি না--নিম্নতর সত্তার ব্লম-পারবর্তন ও 
দের যে প্রাণে উত্তরণ তাহা অন্নময়-আস্তত্বকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা কারয়া নয় 
অন্নেরই প্রাণে উত্তরণ; প্রাণেরই মনে উত্তরণ, মনের আনন্দে, আনন্দের বিজ্ঞানে 
উত্তরণ। এই আরোহপথে যেমন ক্লম-উচ্চতর সত্তার সকল তত্রের অনুভূতি- 
আবার অবরোহ গ্রাতিতে উচ্চতম সত্তার সকল এশ্বর্যকে লইয়া নিম্নে অবতরণ-_ 
উধেরবের দিব্যানন্দ ও দিব্য-জ্যোতির দ্বারা সকল নিম্নতত্বকে রুপান্তরিত করিয়া 
লইতে হইবে । আমাদের উচ্চভূমিতে আঁধচ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নভূঁমিকেও 
যাঁদ রূপান্তরিত কারয়া না লইতে পারি তবে আমাদের উধর্কভূমি যে কোনও 
অধিজ্ঠানই লাভ করিতে পারিবে না। বস্তুঁভীন্তকে পর্যন্ত যাঁদ 'দব্য-সত্তায় 
রুপান্তরিত না কাঁরয়া লওয়া যায় তাহা হইলে আর জীবনে অখণ্ড ভগবস্তার 
প্রতিষ্ঠা হইল কোথায় £ 'দিব্য-জীঁবন অখণ্ড জীবন, অখণ্ড ভগবত্তায় প্রাতিষ্ঠা। 
যত উপরেই আমরা উঠি না কেন__উপরে উঠিয়া আমরা যাঁদ আমাদের নিম্নাভাত্তর 
কথা ভুলিয়া যাই-তবেই মস্ত ভুল হইয়া গেল,_তবেই অখন্ড 'দব্য-জনীবনের 
আদর্শ হইতে ভ্রম্ট হওয়া গেল।, 
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পরবতর্ঁ কালের প্রাসদ্ধ শান্ত-সাধকগণের সাধনা * ২৮৭ 


শ্রীঅরাবন্দ বার বার বহুভাবে একটা কথা বাঁলয়াছেন, অধ্যাত্ম-জশীবনকে 
আমরা শুধুমান্র একটা উপরে উঠিবার প্রক্রিয়া বাঁলয়া ভুল কারিয়াছি। তিনি 
বলেন, এই যে অন্ন হইতে প্রাণে, প্রাণ হইতে মনে, মন হইতে আত্মায় উত্তরণ 
ইহা অধ্যাত্স-সাধনার অর্ধ-সাধনা মান; অপর অর্ধ হইল আত্মার 
চৈতন্যে অবতরণ, আত্ম-চৈতন্যের প্রাণে অবতরণ সকলের আবার অন্নে বা 
বস্তুতে অবতরণ। এই আত্মা আর জড়বস্তু ইহারা অখন্ড সত্যের দুইটি মের 
মূলাধারে একেবারে 'ক্ষাততত্ব, সহম্ত্রারে রূপহণীন জ্যোতির্ময় আনন্দময় 
আত্মতত্ব; এই আত্মা ও জড়-মৃলাধার ও সহত্ার ইহার মধ্যেই সকল বিবর্তন 
(6৮০10021) ও উদঘাতন (18010101017) । আমরা 'দিব্য-জীবনে বাঁচয়া 
থাকিতে পারি না যাঁদ শুধু ভগবন্তার চরমস্তরে উঠিয়া স্থিতি লাভ কাঁরিতে 
চাই; এই ভগবন্তাকে আমাদের নিম্নতম তত্তের মধ্যে একেবারে আমাদের পার্থব 
জীবনের স্থূল 'ভন্তিভাীমিতে নামাইয়া আনতে হইবে । দেহের প্রত্যেকাট জীব- 
কোষে যে পর্যন্ত ভগবস্তার আধান না হয় সে পর্যন্ত অধ্যাত্ম-জীবন লাভ হয় না। 
শ্রীঅরবিন্দের তন্দ-সাধনা হইল তাই একটি সম্পূর্ণ রূপান্তরের সাধনা। 
আত্মধর্মের আনন্দ ও জ্যোতিঃ দ্বারা দেহের অণু-পরমাণুকে অধ্যাহত 
(50701787850) কাঁরয়া লইতে হইবে; এই আধানের ফলেই ধারে ধীরে দেহ- 
ধর্মের ঘটে আত্মধর্মে রূপান্তর। এইজন্য এই রূপান্তরের সাধনায় নিম্নের 
তত্বগুলিকে নিরন্তর আতমানসের জ্যোতিঃ ও শান্তদ্বারা অধ্যাহত কাঁরয়া 
লইবার কথা বলা হইয়াছে । আঁতমানস হইতে ব্যান্তচৈতন্য, চৈতন্য হইতে প্রাণ, 
প্রাণ হইতে অন্ন এই জ্যোতিঃ ও শান্ত লাভ করে। এই প্রীক্য়ার ফলে 'নিম্নতম 
তত্তই রূপান্তারত হইয়া গিয়া উচ্চতম তত্তের সহধার্মতা লাভ করে। তখন জড় 
অণুই অধ্যাত্ম অণুতে পর্যবাঁসত হয় এই জড় অণুর অধ্যাত্স-অণূত্ব লাভের 
সম্ভাবনা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে, জড় এবং আত্মা যাঁদও স্াঁম্টপ্রবাহের 
মধ্যে দুইটি প্রান্তকোি, তথাপি এই উভয়ের ভিতরেই মধ্যবতর্ঁণ সকল উচ্চ ও 
নীচ তত্বসমূহের বিবর্তন (6৮০10101012) ও উদৃঘাতনের (£0/৮01101012) 
সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেও আমরা যখন বলি ষে জড়বস্তু 
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২৮৮ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


হইতে প্রাণ বিবাতিতি হয়, অথবা প্রাণ হইতে মন বিবার্তত হয় তখনই আমরা 
এ কথা স্বীকার করিয়া লই যে, জড়বস্তুর মধ্যেই প্রাণ নিহত আছে, জড় যাঁদ 
একান্ত অব্প্রাণ হইত, প্রাণ যাঁদ একান্তই চৈতন্যধর্মবিবাঁজতি হইত তাহা হইলে 
জড় হইতে প্রাণ ও প্রাণ হইতে চৈতন্যের উৎপাঁত্তর কোন সম্ভাবনাই থাঁকিত না। 
প্রাণ যাঁদ 'ক' হয়, আর জড় যাঁদ 'অ-ক' হয়, তবে ন্যায়শাস্তের আত সাধারণ 
নিয়মেই বোঝা যায়, 'অ-ক' হইতে কখনও কোন ভাবেই 'ক'-এর উৎপাত্তর 
সম্ভাবনা নাই। সেইজন্যই এই বেদান্ত-মতকে স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে যে 
জড়ের মধ্যেই প্রাণ, প্রাণের মধ্যেই মনের সম্ভাবনা নীহত আছে: অন্যভাবে 
বালতে গেলে বলিতে হয়, জড় হইল প্রাণেরই আবরণযুক্ত রূপ, প্রাণ হইল 
মনেরই আবরণযুস্ত রূপ। উধ্তত্বের ভর্গ ও শান্ত আস্তে আস্তে যখন এই 
আবরণ নম্ট করিয়া দিতে থাকে তখন নিম্নতত্বগ্লিও ক্রমান্বয় রূপান্তর লাভ 
কাঁরতে থাকে। 'নিম্নতত্বকে উধ্বতত্তে রূপান্তরিত করা শব্দের অর্থই হইল 
নিম্নতত্বের ভতরকার যে আবরণ উধর্তত্বের প্রকাশে বাধা সূম্টি করিতে 
সেই বাধাকে অপসারিত কাঁরয়া দেওয়া। আমাদের মধ্যে ভগবস্তার 'আধান না 
হইবার কারণ হইল আমাদের সত্তার ভিতরকার কোষগ্ীলর ভিতরের আবরণ ; 
এই আবরণগলিই আমাদের মধ্যে ভগবস্তার স্বচ্ছন্দ প্রকাশে বাধা সৃন্টি করে। 
এই বাধা-সৃম্টিকারী আবরণগুলি যতই একটি একটি কাঁরয়া দূরীভূত হইতে 
থাকে ততই 'দব্য জ্যোতিঃ ও শান্ত আমাদের সমগ্র সততায় অনূপ্রাবম্ট হইয়া 
ধাপে ধাপে ছড়াইয়া পাঁড়তে থাকে, শেষ পন্তি জীবসন্তার স্থ্লতম স্তরও 
ভাগবতাঁ সন্তা লাভ করে। সমস্ত সন্তাই যখন এইর্‌পে ভাগবতা সম্তায় 
রূপান্তরিত হইয়া যায় তখন মানুষই ভগবত্তা লাভ কাঁরয়া আতুমানব বা 'দিব্য- 
মানব রূপ ধারণ করে। 

এই যে সামাগ্রক পাঁরবর্তন ইহার জন্য প্রথমে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয়, ইহাই 
হইল তন্তের আধারশাদ্ধি। আধারশ্ীদ্ধর অর্থই দেহস্থ ভৃতশ্াদ্ধ এবং চিত্ত- 
শুদ্ধি। সমগ্র জীবনের সম্পূর্ণ রূপান্তরের জন্য এই আধারের মধ্যে যে 
দিব্যজ্যোতিঃ ও শক্তিকে নামাইয়া আনিতে হইবে তাহার অতি প্রথর তেজ, আত 
প্রবল্‌ বেগ। কাঁচামাঁটর পাত্র কখনও যজ্ীয় সোমকে ধারণ কাঁরতে পারে না, 
ফাঁটয়া যায়। আমরা দোখয়াছ, দিব্যজ্যোতিঃ ও "দব্যশান্তই হইল শ্রীঅরাবিন্দের 
তাল্লিক সোম; ভৃতশৃদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি-দবারা প্রথমে আধারাঁট বিশুদ্ধভাবে এবং 
দৃঢ়ভাবে প্রস্তুত কারয়া না রাখিয়া তাহার মধ্যে যাঁদ অকালে দিব্জ্যোতিঃ ও 
দব্যশান্তুকে নামাইয়া আনা যায়, তবে সমগ্র সম্তা রূপান্তারত হইবার পাঁরবর্তে 
অপক্ৃ পারের ন্যায় ফাটিয়া ?গয়া স্বপ্রকার অনর্থের সৃম্টি কারবে 1০ 
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আমাদের সম্তার প্রত্যেক স্তরে যে পযন্ত ভগবন্তার অবতরণ না হয় এবং 
আমাদের সমগ্র সত্তা যখন পর্যন্ত এইভাবে সামাগ্রক রূপান্তর লাভ না করে 
সেই পর্্তিই আমরা অশবদ্ধ প্রকৃতির রাজ্যে বাস কার এবং সেই পর্যন্তই আমরা 
সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারাই বাধিত ও 'নিয়াল্নিত হই। 'কন্তু যেই মান্র 
আমাদের সন্তার সম্পূর্ণ পারবর্তন সাধিত হইয়া যায়, অশুদ্ধ প্রকৃতির নিয়ম- 
াবধান আর আমাদের উপরে কাজ কাঁরতে পারে না_তখন আমরা শুধু 
দব্যাবধানের দ্বারাই পাঁরচালত হই । এই 'দিব্যাবধানগর্দীলই হইল ভগবৎ-ইচ্ছা; 
সুতরাং ভাগবত সত্তার আধিকারী আতমানুষ ভগবানের হাতের একাঁট নিখুত 
যন্ত্র হইয়া ওঠে, সেই নিখংত যন্ের ভিতর "দিয়া ভগবান তখন তাঁহার 'দব্য 
সুরকে অবাধিত-ভাবে বিস্তার কারয়া দেন। এইরূপ অবস্থায় সাধক তাঁহার 
চৈতন্যের প্রত্যেকটি কেন্দ্রে, তাঁহার প্রাণশান্তর প্রাতাঁট স্পন্দনে, তাঁহার দেহের 
প্রীতাট জীবকোষে ভগবানের উপাস্থাতি অনুভব করেন। তাঁহার নিজের 
1ভতরকার প্রকৃতির প্রত্যেকাঁট শান্তর প্রত্যেকাট কাজে তানি পরম জগজ্জননীর 
কাজের- পরা প্রকাতির কাজের ধারা অনুভব কাঁরতে পারেন। তখন তি 
দেখিতে পাইবেন ষে তাঁহার প্রাকৃত সত্তা আর কিছুই নয়, ইহা এক জগজ্জননশীরই 
শান্তর বিকাশ এবং প্রকটিত অবস্থা মান্র।. 
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এইখানেই আমরা শ্রীঅরাবিন্দের তন্-সাধনার ভিতর 'দিয়া তাঁহার শান্ত-সাধনার 
স্বরূপ বুবিয়া লইতে পাঁর। শ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত শান্ত-সাধনার মূলকথা 
যেমন এই উীন্ততে_“আমার -আমার কারস না রে নরেন, এ আ-টাই হল 
উপসর্গ আসল অর্থকে সব ঘুিয়ে দেয়; ওটাকে ছেড়ে দিয়ে শুধু বল্‌-*মা'র 
মা'র মা'র ।”- শ্রীঅরবিন্দের শালন্ত-সাধনার মূলকথাও হইল ঠিক ইহাই, পরা 
প্রকীতি জগজ্জননীর হাতের একাট 'নেখ*ত যল্ত বানিয়া যাওয়া-_সমস্ত জীবনের, 
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২৯০ ভারতের শাঁন-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


সমস্ত কর্মের দ্বারা শুধু তাঁহার সুরে তাঁহার তালে বাজিয়া যাওয়া। 
শ্রীঅরবিন্দের এই শান্ত-সাধনার একাটি চমতকার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার 
77624191767 নামক ইংরেজিতে লাখত ক্ষুদ্র গ্রন্থথানতে। সেখানে 
তান বালয়াছেন যে, সাধনা শুধু মানুষ একা করে না, সাধনা সর্বন্ই হইল 
যৌথ-সাধনা, এক দিকে মানূষ_-অপর 'দকে জগজ্জননী শান্ত। শ্রীঅরাবন্দের 
মতে এই দুইটি 'দিকৃই হইল শাল্তরই দুইটি রূপ, মানুষের ভিতর 'দিয়া শান্তর 
প্রকাশ উধ্বায়নের অফুরন্ত কামনায়; এই উধর্বায়নের কামনা ও প্রচেস্টাই তাই 
হইল শান্তর নীচের দিক্‌ হইতে সাধনা । উধর্বকোটিতে শান্তর প্রকাশ হইল 
পরম কৃপায় । নিম্ন হইতে মানুষের উধের্ব উঠিবার যে ডাক উধর্য হইতে তাহাতে 
সাড়া দেখা দেয় পরম কৃপাবর্ষণে। নিম্ন হইতে এই উধর্বায়নের আকৃতি, উধর্ক 
হইতে কৃপাবর্ষণ-_এই উভয়ই হইল এক অথণ্ড সাধনার দুই দিক্‌; এই দুই 
দিক্‌ যুস্ত হইলে তবেই তো সাধনার পরিপূর্ণতা । বন্ত-মাংসের স্থূল 
মানুষের সকল জৈবিক প্রবাহ এবং অজন্র ক্লিন বাসনার মধ্যেও যে সব 
যায় কোনও অবস্থাতেই মানুষ মাতৃহীন নহে, মানুষের সকল স্ধৃূলতার 
মধ্যেও শাস্তর্পণী মা মানুষকে জড়াইয়া আছেন। মানুষের 'িতর 
দয়া-তাহার আঁস্তত্বের নিম্নতম পর্যায়ের ভিতর 'দয়াও শীল্ত মানুষকে 
জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন; এই জাগরণের সাধনা ঠিক ঠিক ভাবে 
হইলে তখন দেখা দেয় উপর হইতে কৃপাবর্ধণের দ্বারা আনন্দ ও জ্যোতিঃ- 
বর্ষণের ম্বারা মানুষকে টানিয়া তুলিবার সাধনা । সৃতরাং দেখা যাইতেছে, সাধনা 
তো ঠিক মানুষ করে না, মানুষের মধ্য দিয়া সাধনা করিতেছেন মা 'নিজে। 
মানুষের তাহা হইলে মুখ্য কাজ হইল, এই শান্ত যাহাতে তাহার এই উভয় 
রূপেই মানুষের মধ্যে বাঁসিয়া অবাধিতভাবে কাজ কাঁরতে পারেন তাহার জন্য 
নিজেকে সর্ব তোভাবে প্রস্তুত কাঁরয়া তোলা। মা সর্বদা ভিতরে বাঁসয়া কাজ 
কাঁরতে যাহাতে কোনও রূপে বাধাপ্রাপ্ত না হন সাধকের করণীয় হইল শুধু 
সেইটুকু। 

: শক্তির এই যে দ্বিধা রূপ এবং দুই মুখে সক্রিয়তা ইহা শ্রীঅরাবিদ্দ শুধু 
এই দ্বৈতললা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমরা বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে বৈজ্ঞানিক 
দৃদ্টিতেও যে বিবর্তনের কথা বাঁলতোঁছ, এই 'বিবর্তনের মূল সত্য হইল ক? 
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সর্বাবধ বিবর্তনের মধ্যেই আমরা লক্ষ্য করিতে পার দুইটি জানিস। প্রথমতঃ, 
একটা পাঁরবর্তন এবং "দ্বিতীয়তঃ, সেই পারবর্তন-জানত একটা পারিণাতি। 
শ্রীঅরাবন্দের মতে এই পারিক্র্তন এবং পরিণাঁতর পিছনে রহিয়াছেন শান্ত- 
রূপিণী মা। তান নিম্নসত্তায় থাকেন ভধ্বসত্তায় পাঁরবার্তত এবং পরিণত 
হইবার একটা সহজ প্রবণতার্পে। নিম্নসন্তার মধ্যে এই উধর্বায়নের প্রবণতা 
যাঁদ আদৌ না থাকত তবে তো 'নম্নসন্তার কোনও পাঁরবর্তন ও পাঁরণাত 
সম্ভবই হইত না। অন্নের মধ্যে নাহত রাহয়াছে পরিবার্তত হইয়া প্রাণে 
পরিণত হইবার একটা স্বাভাবিক আবেগ ;জ্থুলের সঙ্গে জড়াইয়া থাকিয়াই তো 
মা স্থুলের মধ্যে এই উধর্ব-পাঁরণতির আবেগরূপে ছড়াইয়া আছেন। নীচ হইতে 
এই আবেগ সবাকছুকে ঠেঁলিয়া দিতেছে মহত্তর পরিণাতির পরিবর্তনের পথে 
এই হইল বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে মায়ের এক রকমের সাধনা । কিন্তু ভিতর হইতে 
এই তাগিদেই বস্তু সবটা পরিবর্তিত হইয়া পঁরিণাতর পথে অগ্রসর হইতে পারে 
না-খানিকটা আবার তাহাকে টাঁনয়া তুলিতে সাহায্য কাঁরতে হয়। তখন আনন্দ 
ও জ্যোতিরূপে নামিয়া আসিতে থাকে মায়ের অজন্্র কুপা; এই অন্তার্নীহত 
আবেগ এবং উধর্কোটি হইতে আকর্ষণ এই আবেগ ও আকর্ষণ মিলিয়াই 
হইল সব পাঁরবর্তন ও পাঁরণাত। ইহাই হইল 'বশ্বীববর্তনের মূল রহস্য। 

শ্রীঅরাঁবন্দের শাস্ত-সাধনার মূল কথা হইল, মাকে ভিতরে বাঁসয়া গনজের 
ইচ্ছায় কাজ কাঁরতে 'দতে হইবে। 'িজের সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে মায়ের কাছে 
খুলিয়া ধরিতে হইবে- যাহাতে তাঁহার কৃপা সত্তার প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে 
প্রাবন্ট হইয়া সক্রিয় হইয়া উঠিতে পারে। মায়ের কাছে নিজেকে আংাশকভাবে 
মোয়া ধরলে শলিবে না; একটা অংশকে মায়ের কাছে মোয়া ধাঁরলাম, আর 
অপর অংশকে মেলিয়া ধরিলাম কামনা-বাসনা, সংস্কার-আসীন্ত প্রভাতি বিরুদ্ধ 
শান্তগুলির 'দিকে-সে ক্ষেত্রে মাতৃ-কূপালাভের কোনও আশা নাই। নিজেকে 
পুরাপ্যারভাবে যাঁদ মায়ের কাছে মোলয়া দিতে পাঁর তবেই তো মায়ের কৃপা 
আমার মধ্যে অজন্ররূপে বার্ধত হইয়া অজন্ত্ররূপে সক্রিয় হইয়া উঠিতে পারে। 
মন্দির পারিজ্কার পাঁরচ্ছল্ন এবং পবিত্র না হইলে কি দেবতার প্রাতিষ্ঠা হয়ঃ 
জীবনের মধ্যে মায়ের উপাস্থাতিকে জীবন্ত 'করিয়া তুলিতে হইলে দেহছ্মন- 
আত্মা সহ সমগ্র সন্তার মান্দরাটকে পারজ্কার-পারচ্ছন্ন ও পাঁবন্র কাঁরয়া তুলিতে 
হইবে ।* আমরা পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি, শ্রীঅরবিন্দ সাধনাদ্বারা মানৃষের যে 
রূপান্তরের কথা বাঁলয়াছেন, তিনি সর্বদাই বলিয়াছেন ষে এই রূপান্ত্ন হইবে 
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২৯২ | ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


অখণ্ড বা সামাগ্রক, গাঁতায় যাহাকে বলা হইয়াছে 'কৃৎস্নং। এই রূপান্তরকে 
যাঁদ সামাগ্রক কায়া তুলিতে হয় তবে এই রূপান্তরের পথে বাধা দেয় যাহা- 
[ছু তাহার সবট.কুকেই ত্যাগ করিতে হইবে সমগ্রভাবে ।« 

এই যে সবাঁকছু ত্যাগ করিয়া মায়ের নিকটে নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে 
মোলয়া ধরা ইহাকেই শ্রীঅরাবিন্দ বলিয়াছেন মায়ের ইচ্ছার নিকটে সম্পূর্ণ এবং 
শর্তহীন আত্মসমর্পণ (00100191606 2150 0170070010101)91 51777610061 00 
[1)0 %%1]] 0 [100 )10901)67) | এই আত্মসমর্পণ এবং আত্মশোধনের কাজ যত 
অগ্রসর হইতে থাকবে সাধক ততই নিজের ভিতরে শান্তর সাধনাকে উপলাব্ধ 
কারতে পারবেন; অনুভব কাঁরতে পাঁরবেন-তাঁন ধত বেশশ নিজেকে শুদ্ধ 
কাঁরয়া মায়ের কাছে নিজেকে নিবেদন করিতে পাঁরতেছেন, মা ততই বেশী 
করিয়া নিজেকে সাধকের সমস্ত সত্তার মধ্যে ঢালিয়া 'দিতেছেন; !এইভাবেই 
সাধকের ভিতরে 'দিব্য-প্রকীতির (1)15176 90016) স্বাধীনতা এবং 
পরিপূর্ণতা প্রতিষ্ঠা লাভ কারতেছে।* | 
কর্মের মধ্যে দুই প্রকারের কর্ম রাঁহয়াছে,_এক সাধারণ কর্ম, আর 'দিব্যকর্ম। 
সাধারণ কর্মের কর্তা হইল অহং। এই 'অহং-এর বিনাশের পরে অথবা এই 
'অহংকে সম্পূর্ণ ন্যাসের পরে যে কর্ম তাহাই হইল 'দিব্যকর্ম। শ্রীঅরাবিন্দ 
বালয়াছেন, মানুষ.এই 'দিব্যকর্ম করে না, দিব্যকর্ম মানুষের ভিতর দিয়া কারিত 
হয়; ভগবৎ-ইচ্ছা-রূপিণী মা-ই হইলেন সেই কর্মের কারয়ন্রী। সৃতরাং দিব্য- 
কর্মের সাধনের জন্য সাধক নিজেকে আস্তে আস্তে গ্াঁড়য়া তুঁলিবেন একাঁট 
নিখংত যন্ররূপে_ ভগবৎ-ইচ্ছারুপ মায়ের সুর ও তাল কোনরুপেই যেন বাধা 
না পায়। ভগবংচৈতন্যের (ভিতরে ব্যন্ত-চৈতন্যকে আস্তে আস্তে এমন করিয়া 
[মিলাইয়া দিতে হয় ধাহাতে ব্যান্ত-চৈতন্য ক্রমে ভগবৎ-চৈতন্যে লীন হইয়া গিয়া 
উভয় চৈতন্য মিলিয়া. এক হইয়া যায়। তখন ব্যান্তর ভিতর 'দিয়াও ভগবৎ- 
চৈতন্যের লীলা ব্যতীত আর ছুই লক্ষ্য করা যায় না।১ যে পর্যন্ত এই তাদাত্্য 
না আসে সে পরন্তি দিব্যকর্মের সম্ভাবনা নাই। ব্যান্ত-কেন্দ্রে ভগবৎ-চৈতন্য যে 
পুর্ব্ত পূর্ণরূপে লীলা-বিস্তারের সুযোগ না পায় সে পর্যন্ত সাধক 'দব্যকর্মের 
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পরবতাঁ কালের প্রাসম্ধ শান্ত-সাধকগণের সাধনা ২৯৩ 


অধিকার" নন বঙ্জে; কিন্তু তখন পর্যন্ত সব কাজের সময় মায়ের কাজই কাঁরতোঁছ 
এই বোধে প্রাতিষ্ঠিত থাকিতে হয়। ইহাতে “অহং-এর উদগ্রতা কাঁময়া যাইয়া 
আত্মসমর্পণের ভাবটা ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে। এই ভাব বার্ধত হইতে 
হইতেই ব্লমে নিজের মধ্যে এ যল্লভাবের স্ফুরণ হয়। আত্মসমর্পণটা পাকা 
হইয়া গেলেই যন্্রভাবটাও পাকা হইয়া ষায়। এই যন্দ্রভাবটা পাকা হইয়া গেলে 
সাধকের অনুভবে আসৈ- ভগবং-শান্ত কেবল কর্মের প্রেরক এবং নিয়ন্ক নহেন, 
তান নিজেই যে ভিতরে বসিয়া সকল কর্মের আরম্ভ করেন--নিজেই সকল কর্ম 
সমাধান করেন; সাধকের সকল সণ্টরণ তাঁহাম্বারাই (শীল্তদবারাই) উদ্বোধিত 
সাধকের সকল শান্তই এক শান্তরু্পণী মায়ের শান্ত; মন, প্রাণ এবং দেহ 
তাঁহারই কর্মসমূহের (শাক্তরূ্পিণী মায়েরই) চৈতন্যময় এবং আনন্দময় যল্লসমূহ, 
তাঁহারই লঈলার 'করণ'মান্র, বাস্তবজগতে তাঁহারই আভব্যান্তর জন্য কতকগুলি 
ছাঁচ মান্তর।১ শ্রীঅরাবন্দের মতে এই ষন্দ্রভাবই পরমভাব নয়; কারণ যল্লভাবের 
মধ্যেও যল্রূপে 'আমার' একটা পৃথক্‌ অস্তিত্বের সংস্কার থাকে; খানিকটা 
একট. তুমি-আমির ভাব; তুমি যল্প- আমি যল্মী! কিন্তু শেষ অবস্থায় আর এই 
যন্ত-ষন্তীর ভাবও থাকে না, তখন সব রকমের দুই মিলিয়া এক হইয়া যায়। 
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২৯৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


তাঁহার বার্ণত 'মা' হইলেন ভগবৎ-চৈতন্য বা ভগবং-ইচ্ছা-_সমস্ত মূর্তঅমৃর্তের 
মধ্য দিয়া যে ইচ্ছা নিত্যকালে অনন্তরূপে তরাঁঞ্গত। -শ্রীঅরাবন্দ এই মায়ের 
1তনাট রূপ লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রথম রূপে তিনি হইলেন বশব-রহ্ধাণ্ডের সাহত 
অসম্পৃস্তা পরা শান্ত। সৃম্টর উধের্য অবাস্থত থাকিয়া তান ব্রহ্ম-চৈতন্যকে 
নিত্যকাল ধারণ কাঁরয়া রাঁহয়াছেন, অন্যাদকে স্াম্টর সাঁহত এই ব্ক্ষ-চৈতন্যেরও 
একটা যোগ রক্ষা কারতেছেন। শান্তর 'দ্বতীয় রূপ হইল ব্রহ্গাণ্ড-বিধান্রী 
মহাশান্তর্প। তাঁহার তৃতীয় রূপ হইল একটা ব্যান্তরূপ (10075107021) 
যেরূপে তিনি অপর দুই রূপের সকল এমবর্ধ ধারণ করিয়াও মানুষের নিকটউতর 
হইয়া জীবন্ত হইয়া ওঠেন এবং মানুষের ব্যান্তত্ব এবং ভগবং-্রকৃতি ইহার 
1ভিতরে সর্বদা একটা মিলন সঙ্ঘটন করাইবার চেষ্টা করেন। এই মিলন তান 
কিভাবে ঘটাইয়া তোলেন? তান নিজে জীবের সঙ্গে নীচে নাময়া আসেন, 
[তিনি অন্ধকারে নাময়া আসেন অন্ধকারকেও আলো কাঁরয়া তুলিবার জন্য, 
মিথ্যার মধ্যে ভ্রান্তির মধ্যে তিনি নামিয়া আসেন মিথ্যা ও ভ্রান্তিক্ষে সত্যে 
রুপান্তরিত করিয়া তুলিবার জন্য, মৃত্যুর মধ্যে তান অন্,প্রাবিস্ট হন 'মতত্যুকে 
দিব্যজীবনে রূপান্তরিত কাঁরয়া তুলিবার জন্য, পাঁর্ঘব বেদনার ভিতরে 'তনি 
নাময়া আসেন সকল পার্ঘব বেদনাকে মহৎ আনন্দের দব্যানুভূতিতে রুপাল্তারত 
করিতে । তাঁহার সন্তানের প্রাত গভীর আকর্ষণে তান নিজেই স্বরূণ্প- 
আবরণকারী কতকগুলি পোশাক পারতে রাজী হইয়াছেন, অন্ধকার ও মিথ্যার 
সকল যল্মণা ও ক্রিম্বতাকে বরণ কাঁরয়া লইয়াছেন, জল্ম-মৃত্যুর দ্বারের ভিতর 
[দয়া আসা-যাওয়ার কম্টকে বরণ করিয়াছেন, চরম উদ্দেশ্য হইল সব-কিছুরই 
ভিতরে থাকিয়া সব-কিছুকেই আস্তে আস্তে সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত করিয়া 
দেওয়া। ইহাই হইল মায়ের জীবরূপে জগং-রূপে আত্মাহূতির যজ্ঞ। এই যজ্ঞ 
অনেক সময় পুরুষমেধ-যজ্ঞ বলিয়া বার্ণত হয়; এই পুরুষমেধ-যজ্ঞ আসলে 
হইল শক্তরু্পণী মায়ের নিজের যজ্ঞ। জীব এবং জগতের পরম কল্যাণের 
জন্য তিনি জীব-জগতের মধ্যে নিজেকে ছড়াইয়া দয়া আহুতি 'দয়াছেন। 


(গ) শ্রীসত্যদেবের শাস্ত-সাধনা 


অমর সাধক রামপ্রসাদ, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীঅরাবন্দ প্রভতিকে অবলম্বন করিয়া 
বাঙলাদেশে শন্তি-সাধনার ব্লমবিকাশ ও শান্ত-সাধনারু যথার্থ রূপের একটা 
আভাস পাই। আমাদের জনসাধারণের মধ্যে বাভন্ন শান্তমূর্তিকে অবলম্বন 
কাঁরয়া বিশেষ বিশেষ কালে বা উপলক্ষে যে বাবধ উপচারে পাঠা-মাহিষ-বাল- 
সহকারে পূজার প্রচলন রাহিয়াছে তাহাদ্ৰারাই আমাদের শান্ত-সাধনার পারচয় 
নয়: বিশেষ বিশেষ সাধক-সম্প্রদায়ের মধ্যে পণ্-মকার'কে অবলম্বন করিয়া 
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যে-সকল গূহ্য সাধনার প্রচলন আছে-_-তাহার ভিতরেও আমাদের শান্ত-সাধনার 
পরিচয় নয়: সাধক রামপ্রসাদ, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীঅরাবন্দের ভাব ও সাধনার ভিতর 
দিয়া শান্ত-সাধনা একাঁট অতি গভনর এবং সর্বজনীন উদার ধর্মমতের র্‌প 
পারগ্রহ করিয়াছে । ইস্হাদের ভাব ও সাধনা আমাদের সমাজ-মানসের উপরেই 
গভীর প্রভাব বস্তাঁরত করিয়াছে, জনসাধারণের ভাবদবাষ্টর ভিতরেই অনেক- 
খানি পাঁরবর্তন সাধন করিয়াছে । নিতান্ত নিম্নাধকারী একজন সাধকও আজ 
শান্ত-শাস্ত্র শ্রীচণ্ডীকে শুধুমাত্র দেবীর 'বাভন্ন কালে অস্নশস্ন লইয়া যুদ্ধ 
করিয়া কতকগ্দীল বিশেষ বিশেষ অসূরকে 'নধন কাঁরয়া দেবতাদের রক্ষা করার 
কাহনা বাঁলয়া মনে কাঁরবেন না। 'তাঁনও দেহমন "দয়া এই জানিসাট অনুভব 
কাঁরতে চাঁহবেন, বিশবরক্মান্ডের মধ্যে আপন অলঙ্ব্য মাহমা বস্তার কাঁরয়া এমন 
এক শান্তর্্পণী দেবী বিরাজমানা যাঁহার নিকট মন খাঁলয়া বলা যায়,_মা 
রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, শন্দুকে হনন কর; যাঁহার নিকট বলা যায়, মা, 
ব্যাধনাশ কর, সৌভাগ্য-আরোগ্য দাও, কল্যাণ বিধান কর, বিপুলা শ্রী দান কর; 
আমাকে 'বিদ্যাবন্ত, যশবন্ত, লক্ষন ীমন্ত করিয়া তোল; আমাকে মনোব্ক্তানুসারিণী 
মনোরমা ভার্ধা দাও--দুর্গ-সংসার-সাগরে আমাকে ত্রাণ কর। জীবনের ক্ষেত্রে 
মানুষের নিরন্তর সংগ্রাম--সংগ্রাম বাহরের শত্রুর সঙ্গে- সংগ্রাম রিপুর সঙ্গে; 
এই সংসারযুদ্ধে মানুষ ভগবং-শাল্তর্্পণী মাকেই চারাদক হইতে কবচ বা 
বর্মরূপে পাইতে চান। তাই নিরন্তর রণেলিপ্ত মানুষ তাহার পূর্বে পশ্চিমে, 
উত্তরে দক্ষিণে, ঈশান-বায়;-আগ্ন-নৈর্ধতে, উধের্বঅধে বাভন্ন রুপে শক্তিরিপিণী 
দেবীকে প্রাতিষ্ভত দোঁখতে চায়। প্রাচ্য দক্‌ রক্ষা করুন শাক্তরাপণী মা 
এন্দ্রীরুূপে, আঁগ্নকোণে আশ্নদেবতা-রুপে, দক্ষিণে বারাহী ও নৈর্ধতে খড়া- 
ধাঁরণী-রুপে। প্রতীচ্য দিক্‌ রক্ষা করুন বারুণী, বায়কোণে মৃগবাইননী, 
উদচীতে কোবেরী ও ঈশানকোণে শৃলধারিণী। উধের্ব থাকুন শান্ত রহ্গাণী- 
রূপে, অধঃদেশ রক্ষা করুন বৈষণবী-আর শববাহনা চামুণ্ডা আমাকে দশ দিকে 
রক্ষা করুন। শুধু বাহরের দশ দিকে দেবীকে প্রতিষ্ঠিত কারলেই ত চালবে 
না, সমগ্র দেহের ভিতরে থাকিয়া আমাকে কে রক্ষা কারবেন? জয়া আমাক্রে 
সামনে রক্ষা করুন, বিজয়া রক্ষা করুন পৃজ্ঠে; আঁজতা বামে পাশ্রে দদক্ষণে 
অপরাজিতা । আমার শিখা রক্ষা করুন দ্যোতিনণ, উমা অবাঁস্থতা থাকুন মস্তকে, 
মালাধারী ললাটে, ভ্রুযুগল রক্ষা করুন যশন্বিনী । 'চন্রনেত্া রক্ষা করুন নেত্রদ্বয়, 
যমঘণ্টা পার্বদ্বয়, ব্রিনেত্রা চণ্ডিকা ভ্রমধ্যদেশ : শঞ্খিনী থাকুন চক্ষদ্্বয়ের মধ্যে, 
নেত্রদ্বয়ের মধ্যে দ্বারবাঁসনী: এইরূপ কপাল, কর্ণমূল, নাঁসিকা, ওজ্ঠ, অধর, 
জিহবা, দন্ত, কণ্ঠ, তালু, চিবুক, বাকা, গ্রীবা, পৃজ্ঠ, স্কন্ধ, বাহুদ্বয় হস্ত প্রভাত 
রক্ষা করুন কালিকা, শঙ্কর, সুগন্ধা, চর্টিকা, অমৃতা, সরস্বতী, কৌমারী, 
চণ্ডিকা, মহামায়া, কামাক্ষী, সর্ব মঞ্গলা, ভদ্রুকালণ, ধনূর্ধারাঁ, খাঁড়াণী, বঙ্জুধারিণী, 


২৯৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাঁহত্য 


দণ্ডিনী প্রভাতি দেবীগণ। শুধু প্রধান প্রধান অঙ্গ-প্রত্যঞ্গে নয়, দেবীকে যে 
আমার গহ্য রক্ষা করিতে হইবে গুহ্যেশ্বরী-রূপে, মেড রক্ষা করিতে হইবে 
দুর্গন্ধা-রূপে, পায়ু রক্ষা কারতে হইবে গৃহ্যবাহনী-রূপে। দেবীকে 'বাভন্ন 
রূপ ধারণ করিয়া থাকিতে হইবে আমার রন্তু, মজ্জা, চার্ব, মাংস, আস্থ, মেদ, 
অন্দরসমূহ- আমার বায়-পিত্ত-কফ, আমার মনোবুদ্ধি-অহংকার_ আমার রৃপ- 
রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ, আমার সত্ত রজঃ তমঃ, আমার আয়ু ধর্ম যশঃ কীর্তি লক্ষী 
_ইহার সব্ত্র। এইর্‌পে দেবী-কবচের মধ্য দিয়া মানুষ লাভ করে একটা দেবী- 
চৈতন্য বা শীন্ত-চৈতন্য; সাধারণ জাবনযাপনের যে সংগ্রাম এই শান্ত-চৈতন্য 
সেই সংগ্রামেও মানুষকে দান করে বল উৎসাহ অভয়। 
্রীশ্রীচণ্ভীর চতুর্থ অধ্যায়ে প্রার্থনা দোখতে পাই” 

শুলেন পাহি নো দেবী পাঁহ খড়োন চাম্বিকে। 

ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহ চাপজ্যানঃস্বনেন চ॥ 

প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতনচ্যাণ্ট চশ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে । 

ভ্রামণেনাত্শূলস্য চোত্তরস্যাং তথেশ্বার॥ 

সোম্যানি যান রূপাঁণ ব্েলোক্যে বিচরান্তি তে। 

যাঁন চাত্যন্তঘোরাণ তৈ রক্ষাস্মাংস্তথা ভূবমৃূ 

খড়াশলগদাদশীন যানি চাস্ত্রাণি তৈহম্বিকে। 

করপল্লবসঞ্গশীন তৈরস্মান্‌ রক্ষ সর্বতঃ॥ 
ঘণ্টাস্বনের দ্বারা কর আমাঁদগকে রক্ষা, চাপজ্যানিঃস্বনের দ্বারা কর রক্ষা । পূর্বে 
রক্ষা কর, পশ্চিমেও রক্ষা কর, দক্ষিণেও রক্ষা কর হে চশ্ডিকে; নিজের শূল 
সণ্টালনের দ্বারা উত্তর দিকেও আমাদের রক্ষা কর হে ঈশবার। তোমার সোম্য 
যে-সকল রূপ ত্রিভুবনে বিচরণ করে, অত্যন্ত ঘোর যে-সকল রূপও বিচরণ করে 
_-তাহার সকলের দ্বারা তুমি আমাঁদগকে এবং-ভুবনকে রক্ষা কর। খড়া শল 
গাদা প্রতি যে-সকল অস্ত তোমার করপল্লপবের সঙ্গী হইয়া আছে হে অম্বিকে 

চন্ডীপাঠ বিধিতে অনেক্‌ সময় দেখা যায়, এই শ্লোকগুলির 'ভিতরকার প্রথম 

শ্লোকাঁট- অর্থাৎ 'শূলেন পাহ নো দৌঁব' প্রভাতি চণ্ডীর প্রত্যেকাট শ্লোক 
পাঁড়য়া একবার করিয়া আবৃত্তি কাঁরয়া লইতে হয়। জগৎাবপর্যয় দৈব- 
দূর্বপাকে রোগে-শোকে ভয়ার্ত সংসারী জীব ভয়ন্রাণের জন্য চন্ডীপাণ্তের 
ব্যবস্থা করে_ সেক্ষেত্রে প্রত্যেক কথার মধ্যেই সে এ একটি কথার অনুরণন শ্রবণ 
করিতে চায়--শূলের দ্বারা রক্ষা কর হে দেবি, খড়াদ্বারা রক্ষা কর, অভয় দাও 
ঘণ্টাস্বনের দ্বারা, নিঃশঙ্ক কর ধনুষ্টগকারের দ্বারা । যত স্থূলভাবেই হোক না 
কেন, একটা শন্তি যে জীবনের চারিদিক: 'ফাঁরয়া আমাকে রক্ষা কারতেছে, এই 
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বোধাটি জাগ্রত রাখবার চেস্টা! চণ্ডীর মধ্যে দোখতে পাই, 'এই শান্তদেবীকে 
কেবল দুরবগাহ তত্তরাঁপণণ কাঁরয়া রাখবার চেস্টা হয় নাই। চন্ডীর নমস্কারের 
মধ্যে দেখিতে পাই, তান সর্বভূতে বিষুমায়া রূপে বিরাজমানা বটেন, 'তাঁন 
চৈতন্যরাপিণন, বুদ্ধিরুপিণী, শান্তরাপিণী, কান্তি-ক্ষান্তি-শান্তি-রুপিণী, শ্রদ্ধা- 
রূপ্পিণী, লক্ষীর্প্পিণী, তুষ্টিরাপণী, মাতৃরূপিণী বটেন- আবার 'তানিই ত 
সর্বভূতের মধ্যে তমোগুণের নিদ্রারূপে সংঁষ্থতা, 'তাঁনই ক্ষুধা, [তানই তৃষ্কা, 
তিনিই সব জৈবিকবৃত্ত--তিনিই সর্ভূতে অজ্ঞানর্পে ভ্রান্তির্পে সধাস্থতা। 
আমার স্থুলে তিনি সুক্ষেন তানি_ভালতে তান মন্দতে 'তিনি--বাদ্ধিতে 
তান ভ্রান্তিতে তিনি-এমনই করিয়াই ত একাঁট মাকে গোটা জীবনের সঙ্গে 
ওতপ্রোতভাবে 'মলাইয়া লইবার চেস্টা! স্থূল চেষ্টাই 'গয়া পর্যবাঁসত হয় 
আত্মসমর্পণে। সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণই হইল শীল্ত-সাধনার আসল কথা। 
শ্রীশ্রীচন্ডীকে অবলম্বন করিয়া অধ্যাত্ম-সাধনার একটি আতি গভশর ও 

ব্যাপক ব্যাখ্যা দেখিতে পাই শ্রীসত্যদেবের 'সাধন-সমরে'র* মধ্যে। এই ব্যাখ্যার 
মধ্যে এক দিকে যেমন একটি অসাম্প্রদায়ক উদার দৃম্টিতে চণ্ডীকে অবলম্বন 
করিয়া হন্দুধর্মের সারতত্তসমূহেরই ব্যাখ্যা রাহয়াছে, অন্য দিকে 'হিন্দু-সাধনার 
সকল রহস্যেরও মোটামুটি পরিচয় রাহয়াছে। এখানে প্রত্যেকাট শ্লোক এবং 
তাহার 'ভিতরকার প্রতোকাট শব্দের তত্ব ও সাধনার দক হইতে যেরূপ ব্যাখ্যা 
রহিয়াছে সেই ব্যাখ্যার সাঁহত সকলের একমত হইবার কথা নহে, কিন্তু সব 
জুঁড়য়া যে গভীর তত্বদৃষ্ট এবং সাধনার দব্যঅনুভূঁত-সমূহের প্রকাশ 
রহিয়াছে তাহা সহজেই গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বার্ণত 
অসুরসমূহের সাহত দেবী চণ্ডিকার যুদ্ধসমৃহকে শ্রীসত্যদেব প্রথম হইতে 
'সাধন-সমর'"রুপে গ্রহণ এবং ব্যাখ্যা করিয়াছেন। “সাধন-সমরে'র একটি ধারণা 
পূর্ববতরণ 'শান্ত-সঙ্গীতকারগণের সঙ্গীতের মধ্যেই দোঁখতে পাই। সাধক 
রাসকচন্দ্র রায়ের একটি প্রাসদ্ধ গানে দোখতে পাই_ 

আয় মা সাধন-সমরে, 

দেখবো, মা হারে কি পত্র হারে! 

আরোহণ করিয়ে কালশী-সাধন-রথে, 

তপ জপ দুটা অশ্ব যুতে তাতে, 

দিয়ে জ্ঞান ধনূকে টান, ভান্ত-ব্রক্গ-বাণ 

বসেছি ধরে ॥২ 
শ্রীত্যদেব এই “সাধন-সমরে'র ভাবাঁটকে তাঁহার 'বস্তত ব্যাখ্যার মধ্যে 

সপরিস্ফুট করিয়াছেন। এখানে অসুরগণ হইল ভাবী কর্মবীজ। 'বাঁবধ 


»তিন খণ্ড, কলকাতা সাধন-সমর কার্যালয় হইতে প্রকাশিত । ২ শা. প., কে. 'ব.)। 


২১৮ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


সংস্কার, অহন্তা-মমতা প্রভৃতি পরিপূর্ণ স্বর্পোপলব্ধির পথে 'বাঁবধরূপে 
বিবিধ প্রকারে বাধা দতেছে। যাহা কিছু স্বরূপোপলব্ধির বাধা-দানকারী তাহা 
সমস্তই হইল অস_র পর্যায়ের । পাঁরপূর্ণ স্বরূপোপলব্ধিই হইল মায়ের অঙ্কে 
নিত্যানন্দো অবস্থান। নিজের [ভিতরকার হীন্দ্রিয়াদই হইল দেবতাগণ--কারণ 
এইগুলির অধিষ্ঠানেই পরমাত্মার দ্যোতনা বা প্রকাশ । সংস্কার-বাসনা, কর্মবীজ, 
অস্মিতা মমতা প্রভাতি অসুরের দ্বারা এই দেবতাগণ- অর্থাৎ 'দব্যশীস্তপ্রকাশের 
কেন্দ্রুস্বরূপ হীন্দ্িয়াদ (মায়োপাহত মনসহ) সাধনার বাভল্ল স্তরে নাজতি 
হইতেছে ।৭ এই অসুর-নির্যাতনের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কিঃ 
উপায় হইতেছে ভতরে শান্তর জাগরণ, ব্যান্ত-চৈতন্যকে শীন্ত-চৈতন্যে প্রাতিজ্ঠা, 
শান্ত-চৈতন্যকে মাতৃ-চৈতন্যরূপে গ্রহণ করা- অর্থাৎ শান্তকে কেবলমাত্র একটা 
অন্ধ বল মান্র নয়- শান্ত যে মগ্গলে প্রাতিষ্ঠিতা একাধারে খড়া-মূস্ড-ধারিণী এবং 
বরাভয়দাঁয়নী এই বোধে প্রাতিষ্ঠা; আন্তমে ব্যান্ত-চৈতন্যকে মাতৃ-চৈতম্ের মধ্যে 
গভনরভাবে প্রাতাষ্ঠিত কাঁরয়া মাতৃ-অঙ্কে নিরন্তর নিভয়ে আনন্দাস্বাদন। 
এই মাতৃ-চৈতন্যের উপরেই সাধন-সমরে সবচেয়ে বেশি জোর ' দেওয়া 
হইয়াছে । সমরে অগ্রসর হইতে হইলে যেমন দূভেদ্য কবচে আবৃত হইয়া 
অগ্রসর হইতে হয় তেমনই সাধন-সমরে অগ্রসর হইতে হইলেও প্রথমে নিজেকে 
'দেবী-কবচে'র দ্বারা দৃঢ়ভাবে আবৃত করিয়া লইতে হয়। কিছ পূর্বেই আমরা 
এই দেবী-কবচের উল্লেখ করিয়াছি এবং সাধারণ আঁধকারী সাধক এই কবচকে 
কিভাবে গ্রহণ করেন তাহার আভাস 'দিয়াছি। কিন্তু উত্তম-আধকারী সাধক এই 
কবচকে কিভাবে গ্রহণ কারবেন? আমরা দেখিয়া আঁসয়াছ, দেবী-কবচে দশ 
দিকের উল্লেখ রহিয়াছে এবং দেহের 'বাভন্ন অগ্গপ্রত্যঙ্গের উল্লেখ রহিয়াছে, আর 
এই দশ দিকে এবং দেহের অভ্যন্তরস্থ প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঞ্গে দেবী কি মৃর্তিতে 
সাধককে রক্ষা কারবেন সে সম্বন্ধে প্রার্থনা রাঁহয়াছে। যেমন, প্রাচ্যাং রক্ষতু 
মামৈন্দ্র “শখাং মে দ্যোতিনন রক্ষেৎ' ইতাঁদি। সত্যকার সাধক এ-সব প্রার্থনাকে 
সাধন-ক্ষেত্রে কিভাবে গ্রহণ করিবেন? শ্রীসত্যদেব বাঁলয়াছেন, দেবী-কবচের 
্াসল রহস্য হইল বাহিরে এবং ভিতরে সবন্ধ এক মাতৃ-অনুভূতি। তানি 
বলিয়াছেন, “ইহাতে যে-সকল স্থানের উল্লেখ আছে, মনকে কেন্দ্রীভূত করিয়া 
সেই-সকল স্থানে লইয়া যাইতে হইবে : যথাস্থানে মন পরিচালিত হইয়া িছু- 
কালের জন্য একতানতা প্রাপ্ত হইলেই. সেই-সকল স্থানে বিশিম্ট বোধশান্তি প্রকাশ 
৩ এই প্রসঙ্গে আচার্য শঙ্কর দেবাসৃবেব যে ব্াখ্যা দিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 
“দেবা দীব্যতেদেযাতনার্থস্য শাচ্তোদ্ভাঁসতা ইন্দ্িয়বৃত্তয়ঃ, অসরাস্তদ্বিপরীতাঃ, সংগ্রামং 


ভবনায় প্রবৃত্তাঃ, ইতান্যোহন্যাভিভবোদ্ভবরূপঃ সংগ্রাম ইব সির প্রাতদেহং দেবাসর- 
সংগ্রামোহনাঁদকালপ্রবন্ত ইত্যাভিপ্রায়ঃ 1”--সাধন-সমর, ২য়, পু. & 


পরবতা কালের প্রাসম্ধ শান্ত-সাধকগণের সাধনা ' ২৯৯ 


পাইবে; কল্পনায় নহে- প্রত্যক্ষ অনুভূতি ফৃঁটবে। সেই অনুভূতি লক্ষ্য কায়া 
মায়ের বাভন্ন নাম স্মরণ ও প্রার্থনা কারতে হইবে। কবচে ষে স্থানে যে নাম 
উচ্চারণের বাধ আছে, সেই নামে মায়ের যে ধর্ম বা শান্তর প্রকাশ প্রতীতিগোচর 
হয়, সেই ধর্ম বা শান্তীটি উপলাব্ধ কারবার চেস্টা কারতে হইবে। এঁ-সকল নামে 
বাঁশম্ট কোনও মার্তর ধ্যান কারবার আবশ্যক নাই; মান্র সেই ধর্মটি বোধে 
আসলেই যথেম্ট। যেমন 'খড়াধারিণন'__ এস্থলে খজাধারণকারণী মূর্তির চিন্তা 
না কয়া, দৃঢহস্তে খঙ্জাঁদ অস্ত্র ধারণ কারবার যে শান্ত, সেই শান্ত-অংশমান্র 
বোধ করিতে হইবে। এইরূপ সর্ব 1৮, 

বেদের দেবী-সূ্তকেই শ্রীসত্যদেব চন্ডীর মূল বাঁলয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
দেবী-সুন্তের প্রাতিপাদ্য বিষয় হইল সচ্চদানন্দ-স্বরূপ পরমাত্বার সাঁহত 
জাবাত্মার তাদাত্ময। শ্রীসত্যদেব বলেন,_“দেবীমাহাত্ম্যে এই পরমাত্মাই মহামায়া- 
রূপে উপাখ্যানাকারে বার্ণত হইয়াছে । পরমাত্মা ও মহামায়া আভন্ন। শাস্ত্রীয় 
তকর্মূলক বিচারে কিংবা মৌখিক আলোচনায় মায়াকে আত্মা হইতে পৃথক্‌ 
বলা ঘায় মান্র, কিন্তু যাহারা সাধক, যাঁহারা ব্রন্মাবিৎ, যাহারা আত্মজ্ঞ পুরুষ, 
তাঁহারা জানেন- আত্মা ও মায়া সম্পূর্ণ আভন্ন পদার্থ । যতক্ষণ সাধনা আছে, 
ততক্ষণ দেহ আছে, ততক্ষণ আত্মা মায়ারূপেই আভব্যন্ত। যখন পরমাত্মা_ 
তখন সাধ্য নাই, সাধনা নাই, সাধক নাই, শাস্ত্র নাই, চিন্তা নাই, ভাষা নাই। ভাষা, 
চিন্তা 'কংবা সাধনার মধ্যে আসলেই, আত্মা মায়ার্পে প্রকাঁটিত হইয়া থাকেন। 
তাই পরমাত্মাই দেবী-সবক্তের প্রাতপাদ্য বিষয় হইলেও, চন্ডীতে ইহা মহামায়া- 
রূপেই আঁভবার্ণত হইয়াছে ।”* শ্রীসত্যদেব এখানে পরমাত্মা ও মহামায়ার মধ্যে 
আসল অভেদম্ব এবং সেই আসল অভেদত্ব সত্তেও যেটুকু ভেদ-লক্ষণের কথা 
বলিলেন তাহা ভাল করিয়া লক্ষ্য না কারলে আমরা তৎকর্তৃক চণ্ডাঁমাহাত্ম্য 
ব্যাখ্যার তাৎপর্য উপলাব্ধি কারতে পারব না। শ্রীরামকৃষ্ণ যাহাকে বাঁলয়াছেন, 
'অচলের চল" বা 'অটলের টল' তাহাই এখানে ব্যাখ্যাত হইয়াছে পরমাত্মা ও 
মহামায়া বলিয়া। এই মহামায়া সম্বন্ধে শ্রীসত্যদেব অন্যত্র বালয়াছেন,-“এই 
শান্ত বা মায়া মিথ্যা নহে, ভ্রান্তি নহে, সত্য। ব্রন্মের আবরক নহে- প্রকাশক 
স্বপ্রকাশ ব্রন্মের বিশিষ্ট, প্রকাশই- শান্ত বা মায়া। আমরা জান- মায়া সগণরহ্গ 
ব্যতীত অন্য 'কছু নহে। এই মহামায়া মা আমার যখন বহনত্বের স্পন্দনে 
অভিস্পান্দত না হইয়া বহুভাবে বিরাজিত প্রকাশশন্তিকে উপসংহত কাঁরয়া 
স্থিরত্বে উপনীত হয়েন, তখনই' তানি রক্গ নিরঞ্জন নির্গণ 'নার্বকজ্প ইত্যাঁদ 
সংজ্ঞায় আভহিত হইয়া থাকেন। উহা বাক্য এবং মনের অতীত । যতক্ষণ জীব- 
জগৎ, যতক্ষণ উপাসনা সাধনা, ততক্ষণ তানি মহামায়া । যতক্ষণ মাতৃলাভ, ততক্ষণ 


ৈ 








৪ সাধন-সমর, ১ম খণ্ড, 'দেবী-কবচ”, পৃ. ২%-৪০। 
* সাধন-সমর, ১ম খণ্ড, 'দেবী-সত্ত', পৃ. ৩০। 


৩০০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


মহামায়ারূপেই তিনি প্রক্টিতা। এই মহামায়ার স্বেচ্ছাকল্পিত শিশুচৈতন্যই 
জীব। বোমপরমাণু হইতে 'হিরণ্যগর্ভ পর্য্ত সরুলেই মহামায়ার অগ্কস্থিত 
সন্তান মান্র; অথবা মহামায়াই জীবজগৎ আকারে নিত্য প্রকাঁশিত। আমি ফুলে 
ফুল দোঁখ না, দেখি মা; ফলে ফল দোঁখ না, দোখ মা; জলে জল দোঁখ না, দেখি 
রসময়ী মা; বায়ু বায়ু নহে, স্পর্শময়ী মা; চন্দ্রসূর্ধ চন্দ্রসূর্য নহে, মাতৃচক্ষু বা 
মা; বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ নহে, প্রশান্ত উদার মাতৃবক্ষ; মেঘমালা মায়ের কেশজাল ; 
এই পাঁরদৃশ্যমান জগৎই মায়ের প্রকট মৃর্তি!”* 

এই মহামায়ার এক প্রকাশ যেমন জগং-মূর্তিতে, সাধক-হৃদয়ে, আর-এক প্রকাশ 
ইম্টমূর্তিতে । যেখানেই মূর্তি সেখানেই মহামায়া । এই 'মৃর্তিতে দোঁখবার 
যে সহজাত আকাঙ্ক্ষা সাধনার ক্ষেত্রে এইটাই হইল সন্তানভাব। ঠাকুর শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের ভাল লাগিত এই সন্তানভাব--অন্যভাবে তাঁহার আঁধকার থাকিলেও। 
এাঁবষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বাঁলয়াছেন, 'টল'কে দেখা বা চলকে দেখা হইল ভক্তির 
মিশ্রণে একটু নীচু ঘর হইতে দেখা- অটল বা অচলকে দেখা হইল আরও উপরের 
ঘর হইতে দেখা । এই 'ল"-রূপে বা চিল'রূপেই মহামায়া ইচ্ছামতন 'মৃর্তি 
ধারণ করেন। মহামায়ার এই মূর্তিই হইল ইন্টমৃর্তি। মহামায়া বাললে তাই 
কালী-দুর্গা, রাধা-সীতাকেই বুঝিতে হইবে এমন কোনও কথা নাই, মহামায়া 
শিব, রাম, কৃষ্ণ-রুপেই ইন্টমূর্তি ধারণ কারতে পারেন। অটলে বা অচলে-- 
অর্থাৎ পরমাত্মায় কোনও রূপ নাই। ব্রক্মময়ী আর ব্রহ্ম এক হইলেও তাই এই 
টলাটলের ভেদ । দেবগণের দেহজাত তেজ যখন একীভূত এবং ঘনীভূত হইয়া 
নারীমৃর্ত ধারণ করিল তখনকার সেই নারীর ব্যাখ্যায় শ্রীসত্যদেব বলিয়াছেন, 
-_-“এস্থখলে নারী শব্দে-কৃষ-কালী-শিব প্রভৃতি যে কোনও মর্তই বুঝিতে 
হইবে । প্রত্যে মৃর্তিই শান্তবিশেষ। শান্ত ঘখন ঘনীভূত হয়, সাধকের করুণ 
ক্লন্দনে উদ্বেলিত হয়, তখনই 'বাশম্ট মূর্তিতে আভব্যন্ত হইয়া থাকে । এখানে 
নারী শব্দের অর্থ মৃূর্তি। মৃতিশব্দটি স্তীলিগ্গ বাঁলয়াই মল্লে নারী শব্দ 
প্রযুক্ত হইয়াছে । ক প্রকারে বিশিষ্ট মার্ত দর্শন হয়, এস্থলে “একস্থং 
অভূল্নারণ” শব্দে তাহাই বার্ণত হইয়াছে । সকল সাধকেরই এইভাবে ইস্ট-দর্শন 
হয়। কৃষ্ণ বিষ শিব প্রভৃতি সকল মূর্তি আবির্ভাবের ইহাই রহস্য- সর্ব প্রথমে 
একটি ঘন 'চন্ময় জ্যোতিঃ বা প্রকাশসন্তার উপলাব্ধ হইতে থাকে । পরে উহা 
সাধকের ভীন্তাহমে ঘনীভূত হইয়া সংস্কারানুরূপ মার্তিতে 'পরিণত হয়” 

'সাধন-সমর' কি, এ-বিষয়ে বলা হইয়াছে_“জীব যখন পূর্ণভাবে মাতৃ- 
কর্তৃত্বে বিশবাসবান্‌ হয়, যখন জাীবকর্তৃত্ব সম্যকৃভাবে মাতৃ-চরণে উৎসর্গ করে. 
তখন সে দেখিতে পায়-“মা আমার হদয়রূপ রণক্ষেত্রে চণ্ডমূর্তিতে স্বয়ং 


১ সাধন-সমর, ১ম, পৃ. ২০1 তুলনীয়, এ পূ. ১২৮-২৯। 
৭সাধন-সমর, ২য়, পৃ. ৪২। 


পরবতর্ঁ কালের প্রাসদ্ধ শান্ত-সাধকগণের সাধনা ৩০৯ 


আবিভূতি হইয়া মুক্তপথের অন্তরায়-স্বরূপ দুরপনেয় সংস্কাররূপী অসৃর- 
কুলকে স্বহস্তে বিনাশ ফাঁরয়া, স্বকীয় অঙ্গে িলাইয়া লয়েন।” সেই মহা- 
মিলনের সময় ষে প্রবাহগ্দাল স্বতঃই আসতে থাকে তাহাই দেবী-মাহাত্য্ে 
অসরানিধনরূপে বার্ণত হইয়াছে ।... 

“সণ্টিত প্রারব্ধ এবং ভবিষ্যৎ এই ন্রিত্বিধ কর্মসংস্কার বা বাসনা-বীজই 
মান্তির অন্তরায় । সূক্ষমদর্শনে ইহারা সত্ব, রজঃ এবং তমোগু্‌ণর্পে পাঁরাচিত। 
ইহারাই বরঙ্গগ্রল্থি, বিষগ্রাল্থ এবং রুগ্রান্থ নামে আভাঁহত। যতাঁদন এই 
গ্রল্ঘভেদ না হয়, ততাঁদন পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর উৎপাঁড়ন 'বদ্রত হয় 
না। একমান্র মাকে দোৌখলে, এই গ্রীষ্থর উচ্ছেদ হয়। পভদ্যতে হদয়গ্রান্থ 
তাস্মন্‌ দৃন্টে।' মাতৃচরণে আত্মসমর্পণ কারবার পর সাধক দোঁখতে পায়, 
তাহার এই হদয়গ্রল্থি সম্যক উচ্ছেদ কারবার জন্য, মা স্বয়ং চণ্ডিকামৃর্তিতে 
আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। এক একটি গ্রন্থি ভেদ করিবার সময় সাধকগণের 
হৃদয়ে মা যেভাবে আত্মপ্রকাশ করেন তাহাই চন্ডীর এক একটি রহস্য। 
প্রথম- মধুকৈটভবধ বা ব্রন্মগ্রান্থিভেদ, দ্বিতীয়_মহিষাস:রবধ বা বিষগ্রীল্খিভেদ, 
তৃতীয়__শহম্ভবধ বা রুদ্্রগ্রান্থিভেদ ৷” 

এই শান্তিকে বা মাকে চণ্ডিকা-মৃর্তিতে উপস্থাপিত কারবার গভীর তাৎপর্য 
নাহত আছে। কর্মসংস্কার বা বাসনা-বীজর্প অসুরগণও প্রবল পরারুম- 
শালশ; তাহারা মারয়াও মরে না, একরূপে মরিয়া অন্যরূপে দেখা দেয়__এক 
অসুরের একবিন্দ রন্ত হইতে নূতন করিয়া আর-একাঁটি অসুরের সৃষ্টি হয় । 
সুতরাং শান্তর চন্ডমূর্তি ব্যতীত ইহাদের সমূলে উৎখাত সম্ভব নহে। 
দ্বিতীয়তঃ সকল চন্ডতার ভিতরেই ষে ফুটিয়া ওঠে শাল্তর মঞ্গলময়ী মাতৃর্প 
ইহাও যে সাধককে অন্তরে অন্তরে অনুভব কাঁরতে হইবে । 

সমগ্র চণ্ডীর ব্যাখ্যায় শ্রীসত্যদেব যে কিরূপ একাঁট উচ্চ অধ্যাত্ম ভাবদৃ্টি 
গ্রহণ করিয়াছেন চণ্ডীর প্রথম শ্লোকঁটর (সাবার্ণঃ সূর্যতনয়ো যো মনুঃ 
কথ্যতেহম্টমঃ প্রভৃতি) প্রথম অংশাঁট “সাবার্গঃ সূতনয়৪ ব্যাখ্যাতেই তাহার 
একাঁটি আভাস পাওয়া যাইবে। “যখন তুমি সাবার্ণ সূর্ধতিনয় হইতে পারতে, 
অর্থা২ আপনাকে বরণীয় ভর্গ এবং তদাঁধা্ঠিতা মহীয়সী জগাদ্বধান্রী "্এীশী- 
শক্তির অঙ্কে নিত্য সংস্থিত পাঁরপন্ট বালয়া বুঝিতে পারবে, যখন তুমি 
“নমো বিবস্বতে' বালতে গিয়া সৌরশন্তি সবর্ণারুপিণী মায়ের স্নেহস্পর্শে 
মুগ্ধ হইবে, যখন তুমি 'ভর্গে দেবস্য ধীমাহ" বাঁলয়া অমৃতম্ত্রাবব অনন্ত 
জ্যোতস্তরঙ্গে নিমগ্ন হইয়া আত্মহারা হইয়া পাঁড়বে, যখন তুমি 'তত্তে পু্ষন্ন- 


* সাধন-সমর, ১ম, পৃ. ২-৩। 


৩০২ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


ন্যায় মহাসত্যের আভাস-তরঞ্গে সম্বোদত হইবে, যখন তুমি 'যোহসাবসো 
পুরূষঃ সোহহমাস্স বলিয়া বোদক যুগের ব্রহ্ষারধীদগের ন্যায় সূর্যে আত্মপ্রাণ 
সম্প্রতিষ্ঠ দেখিয়া জীবভাব সম্যক্রূপে বিস্মৃত হইতে পারিবে, তখনই তুমি 
মনুজত্ব পারহারপূর্বক মনুত্বলাভের আধকারণ হইবে ।”* 

শ্রীশ্রীচণ্ডীকে অবলম্বন করিয়া শ্রীসত্যদেবের ষাহা মত তাহা তিনি তাহার 
রচিত “সাধন-সমর' তিনখণ্ডে আতি বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়াছেন। সেই 
আলোচনার এখানে কোনও সার সঞ্ফলন করিবার প্রয়োজন নাই । আমরা এখানে 
শুধু তাঁহার ভাবদৃম্টির সামান্য একটু আভাসমান্র দয়া শান্ত-সাধনাকে তান 
যে ব্যাপক এবং গভীরভাবে গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন তাহারই পারিচয় 'দবার চেষ্টা 
কারলাম। 


» সাধন-সমর, ৯ম, পৃ. ১০7 


দশম অধ্যায় 
উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বাঙল। 
শান্ত সাহিত্য 


(ক) মধসদন, নবীনচম্দ্র ও হেমচল্দের শান্ত সাহত্য 


উনাবংশ শতকের মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙলার তল্ল-সাধনা ও শ্তি- 
সাধনার যে ক্রম-বিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহার একটা মোটামুটি ধারণা গ্রহণ 
করিবার সঙ্গে সঙ্গে এই সময়কার স্াহত্যে এই শান্ত-সাধনা এবং সাধারণভাবে 
শান্তবাদ 'কি ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে তাহার একাঁট পরিচয় লইবার চেষ্টা 
করা যাইতে পারে। অষ্টাদশ এবং উনাঁবংশ শতকে আমরা যে শান্ত-সাহিত্য 
দেখিতে পাই তাহার ভিতরে দুইটি ধারাই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়, তাহার 
একটি হইল সাধন-সঞ্গীতের ধারা, অপরটি হইল উমাকে অবলম্বন করিয়া 
আগমনী-বিজয়া সঙ্গীতের ধারা। পরবাঁ কালে ইহার কোনও ধারাকে 
অবলম্বন কাঁরয়া উল্লেখযোগ্য কোনও কাঁবর আবির্ভাব না হইলেও আজ 
পর্যন্তও বাঙলার এই উভয় ধারারই কাঁবতা রচনা হইতে দোখ। উনাবংশ 
শতকের তিন জন কাব মধুসূদন, হেমচন্দ্রু এবং নবীনচন্দ্বের মধ্যে মধুসূদন ও 
হেমচন্দর আগমনী-বিজয়া বিষয়ে কবিতা রাহিয়াছে। মধূুসৃদন তাঁহার মেঘনাদ- 
বধ-কাব্যের স্থানে স্থানে গ্রীক্প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া পার্বতী-মহেম্বরকে 
জুনো-জীপটারের ভারতীয় সংস্করণ করিয়া তুঁলিয়াছেন, শারদীয়া দেবী এবং. 
দেবাঁপূজাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার কবিমনের ষে স্বাভাবিক আসান্ত তাহার . 
একট 'স্নগ্ধর্প প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার. কয়েকটি চতুর্দশপদাঁ কবিতায়। 
প্রাচীন শান্ত-সাহত্যের কয়েকটি উপাখ্যানও তাঁহার কবিমানসে 'বাচন্ন রঙ 
বূলাইয়া 'দিয়াছল, তাঁহার লাখিত 'কমলে কামনা" 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, ঈম্বরশী 
পান", শ্রীমন্তের টোপর" প্রভৃতি কাবতায় তাহার পাঁরচয় রাহয়াছে। মধুসৃদনের 
'আশ্বিন মাস' কবিতার মধ্যে শারদাঁয়া পূজা সম্বন্ধে তাঁহার শৈশবস্মৃতির পূর্ব- 
স্মৃতি প্রকাশ পাইয়াছে; আর তাঁহার পবজয়া দশম" সম্বন্ধে যে কাবিতাটি-- 

“যেয়ো না, রজাঁন, আজ লয়ে তারাদলে। 

গেলে তুমি, দয়ামায়, এ পরাণ যাবে! 

উদিলে নির্দয় রাঁব' উদয়-অচলে, 

নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে। 


৩০৪ ভারতের শান্ত-সাধন৷ ও শান্ত সাহত্য 


বারো মাস তিতি, সাতি, নিত্য অশ্রুজলে 
পেয়োছি উমায় আমি: কি সান্ত্বনা-ভাবে__ 
তিনাঁট দিনেতে কহ, লো তারা-কুন্তলে, 
এ দীর্ঘ বিরহ-জহ্বালা এ মন জন্ড়াবে ? 


তিন দন স্বর্ণদীপ জবলিতেছে ঘরে 

দূর কর অন্ধকার; শুনিতোছি বাণী-_ 

মিম্টতম এ সৃম্টিতে এ কর্ণকুহরে! 

দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি, 

নবাও এ দীপ যাঁদি।”-_কহিলা কাতরে 

নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী । 
ইহা পূর্বালোচিত আগমনী-বজয়া-সঙ্গীতের সাহতই স্থান পাইবাঁর যোগ্য 
আমরা পূর্বে শান্ত-পদাবলীর আলোচনাপ্রসঙ্জে নবীনচন্দ্র সেনের 'দু-একাটি 
সুন্দর কাবতার উল্লেখ করিয়াছি। 'বিজয়া-সম্বন্ধেও তাঁহার অনুরূপ কবিতা 
আছে 

“যেও না, যেও না, নবম রজন+, 

সন্তাপহারিণ লয়ে তারাদলে। 

গেলে তুমি দয়ামায়, উমা আমার যাবে চলে । 

তুমি হ'লে অবসান, যাবে মেনকার প্রাণ, 

প্রভাত-শিশিরে আমায় ভাসাবে নয়ন-জলে। 

প্রভাত-কাকলী-গান কদাবে মায়ের প্রাণ, 

উষার আলোকে প্রাণ উঁঠিবে রে জহলে। 

শুখাইবে বিজয়ার বিরহ-অনলে |”, 
নবীনচন্দ্র মূল চণ্ডীর বাঙলা পদ্যে একট অনুবাদও করিয়াছিলেন। 
”* এই গতনজন কাঁবির রচনার মধ্যে এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হেমচন্দ্ 
বন্দেগপাধ্যায়ের 'দশমহাবদ্যা-কাব্য। উনাবংশ শতক বুদ্ধবাদের যুগ ;ধর্ম এবং 
পৌরাণিক উপাখ্যানকে তাই তৎকালপ্রচারত বিজ্ঞান ও ইতিহাসের সঙ্গে যৃত্ত 
কাঁরয়া ব্যাখ্যা কারবার একটি ব্যাপক প্রবণতা গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। নবীনচন্দ্র সেন 
এই প্রবণতা লইয়াই তাঁহার রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস কাব্য্রয়ীর মধ্যে বিষ্ুর 
দশাবতারকে জশব-জগতের ব্লমাবকাশের দশাঁট স্তরের সাঁহত যুন্ত করিয়া ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। হেমচন্দ্রের 'দশমহাবিদ্যা'র মধ্যে আমরা পাই অনুরূপ একটি 


১শা. প. কে. 'ব.)। 


উনাবংশ শতকের মধ্যভাগে বাঙলা শান্ত সাহত্য *' ৩০৫ 


বর্ণনা। কৈলাসপুরী হইল সতঁধাম, সতী হইলেন সমস্ত শান্তর মূলশান্ত-_ 
কৈলাসে শিব-বিহারিণী। কিন্তু এই মূলশান্তই আবার 'বাভল্ন শান্তরুপে 
বিশ্বব্রহ্মাপ্ডকে জড়াইয়া রাহয়াছেন।_ 
কারণ-কলাপ-মালনী। 
চেতনা ভাবনা মমতা কামনা 
নাখল-অঙ্কুর-রূপিণণী | 
রহ্মাণ্ড জড়ায়ে বপূতে। 
ক্লীঁড়ারজ্গে রত প্রমত্ত মহলা 
নিবিড় রহস্যমধূতে ॥২ 
সৃম্টি-রহস্য-সম্বন্ধে জিজ্ঞাস নারদের জিজ্ঞাসার উত্তরেই ভূতভাবন মহাদেব 
নারদকে শাক্ত-জাত ও শান্ত-নার্মত সৃষ্টির মূল রহস্য উপদেশ করেন এবং 
দর্শন করান। নারদের সম্মুখ হইতে একাট স্বচ্ছ আবরণ সাঁরয়া গেলে নারদ 
সম্মুখে দোখলেন মহাকাশ- এবং সেই মহাকাশে পর পর সাঁজ্জত দশটি পুরী । 
নার আরও দেখলেন অসংখ্য প্রাণী- প্রাণিগণের মধ্যে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য 
কাঁরলেন বাবধ রকমের মানুষ; সেই মানুষ 
নানাপাশ নানাফাঁসে গলদেশে পরেছে। 
শৃঙ্খালত মানবের বেদনায় নারদের মন আকুল হইয়া উঠল; আবার তাঁহার 
জিজ্ঞাসা-কেন এই বন্ধন-কিসে আছে মান্ত! উত্তরে শিব বাঁললেন-_ 
জ্ঞানময় যত জব সদানন্দ কন। 
সকল হইতে দুখী এই প্রাণগণ ॥ 
মাঁটর শরীরে ধরে দেবের বাসনা । 
[মটে না মনের সাধ হৃদয়ের বেদনা ॥ 
আধ ভাঙা সাধ যত পরাণে জড়ায়। 
অসুখে কতই দুঃখে জীবনে খেলায় ॥ 
ইহা হইতে মান্তর উপায় কিঃ ম্বান্তর উপায় মানুষের হাতে নাই, মান্তর 
উপায় মহামায়ার হাতে । ম্ীন্তর উপায়ের জন্যই মহামায়া মহাকাশে পর পর 
গ্রাথত দশাঁট লোকের সৃম্টি করিয়াছেন এবং এক একট লোকের অধিজ্ঠাব্রী 
দেবর্পে নিজেকে দশমহাবদ্যারূপে বিভন্ত করিয়া লইয়াছেন। মহাঁবদ্যাই 
আঁবদ্যা দূর কাঁরয়া জীবকে আস্তে আস্তে আগাইয়া দেন ব্লমোন্নাতির পথে । এক 


« হেমচন্দ্র, দশমহাবদ্যা। 
ও, 


৩০৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাঁহত্য 


একটি লোকে একটি মহাঁবদ্যারূপে অবস্থান করিয়া শান্তরুিণী মহামায়াই 
এইভাবে জাবের কব্লমোল্লীতির পথে সকল বন্ধনম্যান্ত ও বেদনামুন্তর ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। প্রথমে নারদ দর্শন করিলেন মহাকালীর ব্রহ্গান্ড ।-_ 


মহাধাষ নিরাখলা কালিকার জগত । 
মহাশৃন্যে ঘারতেছে ভয়ঙ্কর মূরাতি॥ 
দলমল টলমল আপনার ভ্রমণে । 
দুলে যেন চক্রনোম আঁত দ্রুত গমনে ॥ 


এখানে “সবই সংহারমূর্তি, সবই ভীষণমূর্তি। শান্তও এখানে সংহাররূপিণী 
ভীষণা।__ 
সদানন্দ খাঁষ নিরানন্দ-মন 
কহেন তখন শঙ্করে। 
“দেব আশুতোষ, নিবার এ লীলা, 
ব্যথা বড় বাজে অন্তরে ॥ 
এ ঘোর রহস্য পারি না সাহতে, 
দেখাও আমারে জননী। 
যিনি সতীর্‌্পে সংসারপািকা 
সর্বজীবদহখহারণী | 
তখন-_ র 
না হও নিরাশ, অরে ভান্তমান্‌ 
ভূতেশ কহেন নারদে। 
দুঃখোরি কারণ নহে জাবলাীলা, 
মোচন আছে যে আপদে॥ 


এক লোকে যে দুঃখ-অপূর্ণতা পরের লোকে রাঁহয়াছে তাহা হইতে ন্রাণের 
উপায়, এবং এ উপায়ের বিধান করিতেছেন শান্তরুপণী মহামায়া নিজেই বিশেষ 
একটি মহাবিদ্যারুপে । 
অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা দশপনুর, 
| ক্রমে জীব পূর্ণ কামনা । 
শোক দুঃখ তাপ সকলি দমন, 
এমান বিধানে যোজনা ॥ 
পর পর পর এ দশ জগতে 
জীবের উন্লাতি কেবাল। 
অনন্ত অসাম কাল আছে আগে, 
অনন্ত জরীবিতমন্ডলী | 


উনাবংশ শতকের মধ্যভাগে বাঙলা শান্ত সাহিত্য ৩০৭.. 


নারদ তারার ব্হ্মাণ্ডে তারামূর্তি দর্শন কাঁরলেন-_-তাঁন 'লোলরসনা বামা ঘোর 
হাঁসি বদনে' বটেন, কিন্তু আবার__ 
জ্ঞানের অত্কুর ধার জীব-হদয় ভার 
বিরাজেন শঙ্করী সতী অই ভুবনে॥ 
ইহার পরের ভুবনে ষোড়শী 
শ্বৈতবরণা বামা পূর্ণকলা কামনী। 
প্রেম সণ্তার হদে জাবগণে ডোরে বেধে 
এখানে রাজছে ষোড়শীরুপিণী॥ 
ভুবনেশ্বরীর ভুবনে_ 
সদা সূহাস্যযুতা এখানে বিরাঁজতা- 
স্নেহ জাগায়ে ভবে সত মম 'বকাশে॥ 
এইর্‌পে ভৈরবী হইলেন 'জ্ঞান-অভয়-দাল্রী জঁবউদ্ধারকন্ররঁঁ এবং 'ভান্ত- 
বিধায়িন ভৈরবীরূপিণী”। ইহার পরে 


প্রীতি ভবতলে সর্বজীবদঃখ দলে 
মাতঙ্গীর রূপে সতী পদতলে বসেছে॥ 
ইহার পরে ধূমাবতীঁ-_ 
লম্বিত-পয়োধরা ক্ষুৎ'পপাসাতুরা 
'িমুক্তকেশী বামা জীব-দ$খ বিনাশে। 
শ্রম-র্লান্তি প্রাণ-রেশ  ঘদুচাইতে রুক্ষ বেশ 
বিধবার রূপে নিত্য সতী হেথা বিকাশে ॥ 


ইহার পরে 'দারদ্যদলনরূ্প বগলার শরীরে; ছিন্নমস্তা হইলেন-_ 
বিকট উৎকট স্ফৃর্ত িপরীত রাতমূর্তি 
জগতের সর্বপাপ নিজ অঙ্গে ধাঁরয়া। 
দশমপুরীতে “রমাপ্রকীতি সতা সর্বশেষ ভুবনে" এবং সেখানে 'দয়াতে ডুবায়ে 
ভব জীঁব-দুঃখ হরিছে'। 
নিজের চক্ষে মহাকাশে দশপুরীতে দেবীর দশলশলা দর্শন করিয়া নারদ 
সান্টতত্তবের রহস্য হদয়ঙ্গম করিতে পারলেন, বাঁঝতে পারিলেন মহাকালে 
মহাকাশে মহাসৃম্টির বিবর্তন শিব-মুখে-চরম মঙ্গলের লক্ষ্যে, আর এ লক্ষ্য- 
পথে অন:প্রাণত এবং পারচালিত কারতেছেন শান্তরুপিণ মা নিজে তাঁহার 
দশমহাবদ্যা-মূর্তিতে। 
হেমচন্দ্রের এই 'দশমহাবদ্যা' আলোচনা করিলে তাঁহার মূল আদর্শ-সম্বন্ধে 
একটা ধারণা কাঁরয়া লওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু বেশ বোঝা যায় দশমহাবিদ্যা 
সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা খুব স্পম্ট নয়। 'তাঁন মহাবিদ্যার ষে স্বরূপের বর্ণনা 
কারয়াছেন তাহা অনেকখানি মনগড়া, এক ভূবনের 'ভতর "দয়া এক মহাবিদ্যা 
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ধক কাঁরয়া ক্রমোল্নাতর পথে অন্য ভুবনে আশাইয়া দেন এবং পরভুবনের মহাবিদ্যা 
1ক কাঁরয়া পরভুবনে আগাইয়া দেন_বাভিন্ন ভুবন ও 'বাভন্ন মহাবিদ্যার ভিতর 
দয়া ক্মপারণাঁতর সূত্রটি কি তাহা তানি স্পম্টভাবে গ্রহণযোগ্য করিয়া তুলিতে 
পারেন নাই; শুধু উনবিংশ শতকে শববর্তন-বাদে'র যে প্রভাব আমাদের "চিন্তায় 
দেখা দিয়াছল তাহারই প্রভাবে তিনি দশমহাবিদ্যাকে অবলম্বন করিয়া র্ম- 
দশ-লোক-দ্রমণের ভিতর দিয়া মানুষের ক্রমোন্নীতির একটি আদর্শ কল্পনা 
কাঁরয়াছেন মান্র। 

প্রসঙ্গক্রমে অবশ্য বলা যাইতে পারে, মূলেও দশমহাবিদ্যার দশাঁট রূপ খুব 
স্পম্ট নহে । আমরা দেখিয়া আঁসয়াছ, মহাভারতে যেখানে দক্ষষজ্ঞের বর্ণনা 
রহিয়াছে সেখানে তাহার সহিত সতন-উপাখ্যানের কোনও আভাস নাই । প্রাচীন 
কয়েকখানি পুরাণে দক্ষযন্দ্র-উপাখ্যানের সহিত যেখানে সতন-উপাখ্যান দেখা 
দিয়াছে সেখানেও সতার দশমহাবিদ্যা-রূপ ধারণের কাহিনী নাই।।এ কাহিনী 
গাঁড়য়া উঠিয়াছে অর্বাচীন কয়েকখানি পুরাণ-তন্ত্ে। পুরাণ-তল্লে আমরা দশ- 
মহাঁবদ্যার যে নাম পাই তাহার সর্বত্র একমত্য লাক্ষত হয় না। খ্রীতহাসিক 
দৃষ্টতে আমরা বালয়া আসিয়াছ, একান্নাট জনপদে 'বাঁভন্ন কালে প্রাসাদ্ধ 
লাভ করিয়াছেন যে একান্নটি বিশেষ বিশেষ দেবী তাঁহাঁদগকে একই মহা- 
শাল্তরপিণী দেবীর অংশভূৃতা করিয়া লইবার জন্য যেমন সতীদেহকে একান্ন 
ভাগ কাঁরয়া একান্ন পাঁঠের উপাখ্যান গাঁড়য়া উঠিয়াছে, ঠিক তেমনই বিভিন্ন 
কালে 'বাভন্ন সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে যে-সকল দেবা গাঁড়য়া উঠিয়া পরবতাঁ 
পুরাণ-তন্বের যুগে প্রাসদ্ধি লাভ করিয়াছেন তাঁহারা সবই যে একই দেবীর 
ধিভিন্ন ভাব অবলম্বনে বাভন্ন মুর্তি, এই তত্ৃটি প্রাতান্ঠত কারবার জন্যই 
ঠতৃগৃহে গমনেচ্ছ্‌ বাধাপ্রাপ্তা ক্রুদ্ধা সতীর দশমূর্তি ধারণের উপাখ্যানের 
ভিতর দিয়া দশমহাবিদ্যার কাহিনী গাঁড়য়া ভীঠয়াছে। 

ণিন্তু ইতিহাস যাহাই হোক, বাঙলায় পণ্চদশ শতক হইতে যে তান্তিক গৃহ্য 
সাধনার ধারা দেখিতে পাই তাহার ভিতরে এই দশমহাঁবদ্যার খুব প্রাসাদ্ধ ও 
, প্রভাব লক্ষ্য কারতে পাঁরি। নিম্নাধকারী সাধারণ লোকের নিকট দশমহাবিদ্যা 
একই দেবীর 'বাভন্ন ক্ষেত্রে বাভন্ন ফলদায়নী মৃর্তি বাঁলয়া পারগৃহীতা। 
একরূপ অভ৭ম্ট 'সিদ্ধির জন্য তাই একরূপ মহাঁবদ্যার পৃজাঁবাঁধ। তান্তিক 
সাধকগণ মহাবিদ্যারই সাধক ছিলেন! এই সাধকগণের হদয়েই মহাঁবদ্যার 
তত্বরূপ উদ্ভাসত হইয়াছে। এই তত্বরূপের ভিতরে একাঁট ব্যাখ্যা 
দেখিতে পাই আধিকাঁর-ভেদের ব্যাখ্যা: আঁধকার-ভেদে দেবী দশরূপে 
ভন্তগণের ইন্টরূপে পারণতা। অন্য ব্যাখ্যায় দোখ. একই সাধকের 'বাঁভন্ন 
সাধনস্তরে বা একই সাধনস্তরে বিভিন্ন ভাবের আস্বাদনে দেবী দশ রূপে 
পাঁরকাজ্পতা। সাধক-সমাজে দশমহাঁবদ্যার এই; তত্বরূপই বর্তমানে সমাধিক 
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গৃহীত। এইরূপ ব্যাখ্যার নমুনা-রূপে এখানে আমরা মহাবদ্যার পৃজাঁবাঁধ 
শ্রীসত্যদেবের গর প্রাসদ্ধ মাতৃ-সাধক শ্রীবজয়কৃষ্ণের 'দশমহাবিদ্যা” পুস্তিকা 
খানির উল্লেখ কারতে পার । তাঁহার ব্যাখ্যা দশমহাাবদ্যা-সম্বন্ধে বিংশ শতাব্দীর 
ব্যাখ্যা । তিনি তাঁহার ব্যাখ্যায় প্রথম মহাবিদ্যা কালী সম্বন্ধে বালয়াছেন,_ 
“কাল-গ্রসনে. স্বয়ং-জ্যোতিঃ, তাই বিম্বহীন ঘন কালো, ম্বীন্তবলাসে মুস্তকেশ, 
বিগতরূপে বিরৃপাক্ষী, বিগতদ্বিতীয়ে লঙ্জাহীনা, বিগতবসনে নগ্না, লোলরসনা 
রসৈকঘন রসোল্লাসে, মরণদলনে দলিতকাল, নাস্ত'র লাস্যে আনন্দভূক্‌, 
অশব্দা তাই ঘোরারাবা, অবর্ণা তাই কর্ণকণুকালমালিনী, স্বয়ংযোনি তাই 
শবরসংঘাত কৃষ্ণকাণ্ঈ, স্বয়ংসমা তাই *মশানালয়া, স্বয়ংকাম তাই অকামরাতির 
মহোল্লাস_ সর্বনাস্তির মহাস্মৃতি, তাই আস্ত-নাস্তির সমাবেশ__ অমার আঁধারে 
গুপ্তকলা ব্রহ্গবোধেরও আদিপ্রকাশরূপা আদ্যা-চিন্মহমার আঁদশ্রী!” তাহার 
পরে তারা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,-“এক'ই বহুর গর্ভগৃহ, তাই সে দেবী 
একজটা, সত্যসম্বোধে পূর্ণ তাই 'িত্য,_তাই চারিধারে তার মহাকালাশ্নির 
বচ্ছুরণ! অনলের মাঝে সত্যসরোজে রক্ষরূপিণী বধ্‌্বীজময়ী তাঁমরহরা 
তারা!” তাহার পরে “দৃম্টি হইল ঘনীভূত, জ্যোতিঃ হইল দ্রবীভূত, ষোড়শ- 
কলায় পূর্ণ হইয়া ষোড়শ বিকার প্রকাশ কারতে ষোড়শ স্বরশান্ত লইয়া 
প্রকাশ হইল ষোড়শী ।......ছিল বাঙ্ময়ী, হইল প্রাণময়ী-ভাবময়ী, 'হইল 
ষোড়শ কলার অরুণরাগ।” এই ষোড়শীর্পের পরে পীবজ্ঞানের সে 
'বিদ্রাবণ, প্রাণের সে লীলালহর প্রকাশ পাইল ভূবনরূপে- ফাটল তাহাতে 
ব্যোম, বায়ু, বাহ, বারি, ধরণী,_মনোময়ী হীন্ট্িয়গ্রাহ্যা বিশ্বরূপা 
ধাত্রীমূর্তি-ভুবনেশ্বরী ভবানী ।” ইহার পরে দেখা দিল ভৈরবাতত্। 
কারয়া নাম ও রূপের বিকাশে । বিসার্পত হইল ঘূর্ণচক্র খণ্ডে খণ্ডে, 
নামে নামে, রূপে রূপে, কুন্ডলে। কুণ্ডলে কুণ্ডলে কুণ্ডলিত হইল জ্যোতির 
তাঁড়দ্দাম__কুণ্ডলে কুণ্ডলে রচিত হইল ব্রিবৃৎসমা পে বিশ্বরূপ- কুণ্ডলিনী 
শান্তরূপে খণ্ডে খশ্ডে আধিষ্ঠান।” ইহার পরে “আপনার শির আপনি কাটিয়া" 
আপনি হইলে 'ছন্নমস্তা-আপন রন্তপান-লোলপা এক বীভৎস ভাষণ ধেশ! 
আত্মহননে আত্মতাঁপ্ত-_আত্মবলাসে আত্মহনন......1” আবার “অসৎ পাঁরদর্শন 
অনৃত পঁরিবেদন, তাই উদ্বৃদ্ধ হইল ক্ষুধা-তৃষ্কা, সত্যের জন্য অমৃতের জন্য 
দারুণ দুর্বহ ক্ষুধা! ক্ষুধা আছে কন্তু অল্প ক্ই, অমৃতকে-শিবকে_যে তুমি 
খণ্ড কবন্ধ জীবরূপে গ্রাস করিয়াছ করালানি-মহাবিস্মৃতির মহাগ্রাসে!... 
শিবকে গ্রাস করিয়া তুমি মূর্তি ধরিয়াছু বিধবা?” ইনিই ধূমাবতাঁ। ধূমাবতাীর 
পরে “এক হস্তে মুদৃগর, অন্য হস্তে বৌরাজিহহা- বোৌরাজহবা-কর্ষণরতা' মা। 
অরিদলনে বাঁচাইতে আরিদলনা মা ফুঁটল অন্তরে ।” হীন বগলা। তাহার পরে 


৩১০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


“সর্বরসের সমাবেশে আনরচনীয় রস__সুরাপানে ঢল ঢল আঁখ, মাতাঁঙ্গনীর 
ম্তগাঁত-_আত্মপ্রকাশ-মদমত্তে মল্থরা দেবী মাতঙ্গিনী /” সর্বশেষে “মন্ত-হদয়- 
শতদল-_দলে দলে তাঁর আপ্তকামে তৃপ্তি-সংধার মুস্তাধারা! দহরে দহরে একই 
কমল- কমলে কমলে একই কমলা-হরণ্য-হারিণী স্বয়ত্রী।” ইনিই দশম 
মহাবিদ্যা কমলা। 


(খ) দেশ-মাতৃকা- স্বদেশশ-সঙ্গবীতে শান্তবাদ 


উনাবংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের প্রধান কবিগণের রচনায় উপরে যে-সমস্ত 
শান্ত-উপাদানের কথা উল্লেখ করিলাম ইহা তৎকালীন ধাঙালী কবি- 
মানসের উপরে শান্ত-এীতিহ্যের কোনও গভীর পাঁরচয় বহন করে না। 
জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রেম লইয়া 'দেশমাতা'র ধারণায়। এই “দেশমাতা'র 
ধারণাঁট কোনও কাবাবশেষ বা কাঁবগোম্তী বিশেষের মধ্যেই লক্ষণীয় নয়, ইহা 
লক্ষণীয় সমগ্র জাতীয় মানসের মধ্যেই। সহমত সহস্র বর্ষের এরীতহ্যের সূব্রে এই 
“দেশমাতা'র পাঁরকজ্পনাটি এমন একটি সহজাত বিশ্বাসরূপে আসিয়া আমাদের 
কাছে ধরা দিয়াছল যে, এই বিংশ শতাব্দীতে আমরা যখন বৈজ্ঞানিক 'ভান্তিতে 
নিজেদের চিন্তা-ভাবনা পাঁরচ্ছন্ন করিয়া তুলিবার চেস্টা করিতোছ, তখনও 
আমরা আমাদের দেশকে অকাতরে এবং গর্বভিরে “মা' বাঁলয়া সম্বোধন 
করিতোছ। আমাদের ছেলেবেলাকার একটি আঁত-প্রচালত শ্লেষ ছিল, আমাদের 
জন্সভূমির মাটি শুধু মাটি নয়, সে আমাদের 'মা-টি'। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ 
বঙ্কিমচন্দ্র যে জাতীয় সঙ্গীত রচনা কারয়া মাতাকে বন্দনা কাঁরতে আহবান 
জানাইলেন, আমরা জানিসেই মা এক দিকে যেমন “সুজলা, সুফলা, মলয়জ- 
শশীতলা, শস্যশ্যামলা' বঙ্গভূমি, অন্য দিকে আবার তেমাঁন সেই বঙ্গভামিই 
দশপ্রহরণ-ধারণী দুর্গা"_আমরা তাঁহারই প্রাতিমা গাঁড় মান্দরে মান্দরে'। 
কিন্তু সৃজলা সুফলা শস্যশ্যামলা একট ভূখণ্ডই আবার মান্দরের দশপ্রহরণ- 
সারণী দুর্গার সঙ্গে একেবারে এক হইয়া গেল কি করিয়া 2 আশ্চর্য এই, 'বিশেষ 
কারয়া খোঁচাইয়া না তুলিলে এ প্রশ্নটা সাধারণতঃ আমাদের মনেই ওঠে না; 
আমাদের নিকটে ইহা একটি সহজ 'সিদ্ধান্ত- সহজাত 'ব*বাস। 

শুধু বাঙলা দেশ নয়, ভারতীয় মনেই এই দেশ-ই যে জননী এই চিত্ত- 
প্রবণতা কি করিয়া গাঁড়য়া উঠিল পূর্বে তাহা আমরা বিস্তৃতরূপে আলোচনা 
করিয়াছি, পাঁথবীই যে দেবী এই ধারণা হইতেই দেশমাতার পাঁরকজ্পনা 


১ এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'পৃঁথবী দেবী" শীর্ষক আলোচনা দ্ুষ্টব্য। 


উনাবংশ শতকের মধ্যভাগে বাঙলা শান্ত সাহত্য ৩১৯ 


গাঁড়য়া উঠিয়াছে। বেদের যুগ হইতে আরম্ভ কাঁরয়া বর্তমান যূগ পর্ষ্তি 
পৃথিবীকে কতভাবে দর্শনে, পুরাণে ও সাহত্যে কতর্‌পে মা বাঁলয়া গ্রহণ করা 
হইয়াছে তাহা আমরা লক্ষ্য কারয়া আঁসয়াছ। পৌরাণিক যুগে জীবধানী 
বসুন্ধরাই কি করিয়া অস্ত্শস্ত্রধারিণ দেবীর সঙ্গে এক হইয়া গ্িয়াছেন তাহার 
ইতিহাসও আমরা লক্ষ্য কাঁরয়া আঁসয়াছ। সেই-সব আলোচনা লক্ষ্য কারলেই 
বেশ বোঝা যাইবে, আমাদের ধর্মে, সংস্কাতিতে, সাহিত্যে প্রাচীন যুগ হইতে 
আজ পর্যন্ত পৃথিবী ?ক কাযা প্রাণময়ী এবং চিন্ময়ী দেবীর্পে আমাদের "চিত্ত 
আঁধকার করিয়া রাহিয়াছেন। এই বুণ্ধি এবং ববাস আজ আর শুধু আমাদের 
মনে নয়, আমাদের আস্থমজ্জায় মিশিয়া রহিয়াছে । ইহা আমাদের সমগ্র জাতির 
নিকটেই একটা সামাজিক উত্তরাধিকার; দেশকে তাই আমরা আজও, জ্কাতে 
হোক, অজ্ঞাতে হোক, মাতা বাঁলয়া বন্দনা কার--পাঁথবীকে জগদ্ধান্রী জগজ্জননপ 
বািয়া শ্রম্ধাবনতাঁচত্তে জানাই প্রণাতি। 

উনবিংশ শতকে জাতায়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রথম কাবতা রচনা করিয়া- 
ছিলেন কাব ঈশ্বর গুপ্ত; ভারতবর্ষকে জননী সম্বোধন কাঁরয়াই তাহার 


আরম্ভ।-_ 
জননী ভারতভূমি আর কেন থাক তুমি 

ধর্মর্প ভূষাহীন হয়ে। 
তোমার সন্তান যত সকলেই জ্ঞানহত 


কেন মিছে মর ভার বয়ে ॥ 

কিন্তু দেশের আসল মাতৃমৃর্তি গভশর এবং স্পম্টরূপে ধরা পাঁড়য়াছে প্রথমে 
বাঁঙ্কমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম মন্তে এবং গানে। 'বন্দে মাতরম-কে জাতীয়- 
সঙ্গীত বিয়া গ্রহণে আজ আমরা 'কণ্9িং কুণ্ঠিত, কিন্তু উনাবংশ শতকের 
চতুর্থ এবং বিংশ শতকের প্রথমপাদ-এই পণ্চাশ বংসর কাল ধাঁরয়া “বন্দে 
মাতরম্‌ গানই যে শুধু জাতীয়-সঙ্গীতরূপে পাঁরগৃহশীত হইয়াছিল তাহা নহে, 
বন্দে মাতরম্‌ ধনিটিকে আমরা এই কালে যথার্থ মল্লহিসাবেই ব্যবহার 
দিয়াছে, 'নিভয় 'দিয়াছে। 'বন্দে মাতরমৃ"-এর ভিতরেই এই যুগের জাতী়তা- 
বাদের পাঁরচয় নাহত আছে, হীতিহাসের 'দিক্‌ হইতেও এই সত্যাটকে বড় কাঁরয়া- 
লক্ষ্য করিতে হইবে । উনাঁবংশ শতক এবং বিংশ শতকের প্রথমপাদের বাঙালখর 
জাতীয়তাবোধের সাঁহত বাঙালীর ধর্মবোধের একটা নিগ্ঢ় যোগ ছিল, এই 
কথাটিই এখানে এতিহাসিক দৃষ্টিতে লক্ষণীয়। 

বজ্কিমচন্দ্বের 'বন্দে মাতরম গানাটতে তিনটি অংশ আছে, তিনটি অংশে 
আছে তিনাঁট উপ্াাদান_সেই তিন উপাদানের 'িশ্রণেই একট সমগ্র রূপ। 
প্রথম অংশের আরম্ভ 'স:জলাং সুফলাং হইতে, দ্বিতীয় অংশের আরম্ভ “সস্ত- 


৩১২ "' ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


কোটিকণ্ঠ, প্রভৃতি হইতে ও তৃতীয়াংশ “বং হ দুর্গা" প্রভাতি হইতে । প্রথমাংশে 
দেখিতে পাই স্বদেশপ্রীতির মধ্যে সাধারণভাবে ভোম-্রাতি। কিন্তু ভামই ত 
দেশ নয়, দেশ দেশবাসীকে লইয়া । দেশের সঙ্গে যুস্ত হইয়া উঠিয়াছে জাতির 
ধারণা, জাতি গড়ে দেশের প্রত্যেকাট লোক। সমস্ত দেশবাসীকে লইয়া যে 
মানবসমাজের মধ্যে বিশেষ একটা 'একক' (91010)এর বোধ- তাহাই গাঁড়য়া 
তোলে জাতীয়তাবোধ। এই জিনিসাট আমাদের মধ্যে গাঁড়য়া উঠিয়াছিল 
উনাঁবংশ শতকে । ইহার পূর্বে আমাদের স্বদেশপ্রশীতি, স্বাধীনতাপ্রীত ছিল; 
কিন্তু দেশের প্রত্যেকটি নরনারীর সঙ্গে মিলিত হইয়া রাস্দ্র, ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, 
সংস্কৃতি প্রভৃতির সুদ বন্ধনে বদ্ধ একটি 'এককে'র বোধ ছিল না। 
“সপ্তকোটিকণ্ঠ' প্রভাতি স্দতবকাঁটর মধ্যে এই নবজাগ্রত জাতনয়তাবোধাট প্রথম 
প্রকাশ পাইল। সাধারণ ভৌম-প্রণীতর পটভূমিতে জাগয়া উঠিল (এই সপ্তকোটি 
নরনারীর দেহমনের এঁক্যে গঠিত জাতীয়তাবোধ। কিন্তু এই ভৌম-প্রশীত ও 
জাতীয়তা-প্রশীততে পাঁরকম্পিত দেশমাতাকে বাঁজ্কমচন্দ্র 'ত্বং হি দুর্গা 
দশপ্রহরণধারণশ' করিয়া তুলিলেন কেনঃ এইখানেই দেখিতে পাই, উনাবংশ 
শতকে বাঙালীর জাতীয়-মানসে বিবর্তনে জাতীয়তাবোধের সাঁহত ধর্ম বোধের 
যোগ। বাঁঙ্কমচন্দ্র পাঁরক্পিত স্বদেশপ্রোমক “সন্তীনগণ' তাই সমন্ন্যাসধর্মে 
দীঁক্ষিত। বাঁঙ্কমচন্দ্রের পাঁরকজ্পনায় এই যে 'জানিসঁটি লক্ষ্য করি, উনাঁবংশ 
এবং বিংশ শতকে আমাদের জাতীয়তা-আন্দোলনের ইতিহাস লক্ষ্য কারলেও 
'এই সত্যই লক্ষ্য করিব, জাতীয়তাবোধ সেখানে অধ্যাত্মবোধের সাহত যুস্ত 
হইয়া কোথাও কোথাও আবার অধ্যাত্মবোধের একটা 'বশেষ প্রকাশরূপেই দেখা 
দিয়াছে । আমাদের ধর্ম বোধের মধ্যে যুগ যুগ ধাঁরয়া পাঁথবী দৈবী বাঁলয়া 
গৃহীতা বাঁলয়াই বাঁঙ্কমচন্দ্ের নিকট স্বদেশ ও দশপ্রহরণধারিণী দুর্গার মধ্যে 
কোথাও কোন তফাত নাই। 

ভারতবর্ষ যে ভারতবাসীর 'নিকটে শুধুমাত্র একাট দেশ নয়, এই দেশের যে 
একাঁট দেবীরূপ রহিয়াছে শ্রীঅরবিন্দের লেখার মধ্যে স্থানে স্থানে তাহার স্প্ট 
_উল্লেখ দেখিতে পাই। একস্থলে তিনি বলিয়াছেন-“1100176 10019 15 1101 2 
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মায়ের ইচ্ছায় নিষুন্ত হইয়াই ভারতবাসিগণের এই সংগ্রাম । তাই জননী দুর্গার 
শনকট শ্রীঅরাবন্দকে প্রার্থনা কারতে দোখি__ “1900767 1)01%51 (৮1৮০1 01 
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উনাঁবংশ শতাব্দীতে যখন আমাদের জাতীয়তাবোধের নানাভাবে উন্মেষ 
ঘাঁটতেছিল তখন এবং তাহার পরে যত জাতীয়-সঙ্গীত বা স্বদেশ-সঙ্গীত রচিত 
হইয়াছে সেগুলিকে আমরা যাঁদ একটু ভাল কাঁরয়া লক্ষ্য কার তবে দোঁখতে 
পাইব, দেশ ও দেবীকে প্রায় সকলেই এক কাঁরয়া দেখিয়াছেন। আমরা এ প্রসঙ্ে 
বিস্তৃত আলোচনায় প্রবেশ না করিয়া একান্ত স্পম্ট কতকগীল দস্টান্ত গ্রহণ 
কারতেছি। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার 'রাণা-প্রতাপ' নাটকে গান দলেন__ 
চল সমরে দিব জঈবন ঢালি-_ 
জয় মা ভারত, জয় মা কাল?। 

'জয় মা ভারতে'র সহত অবিচ্ছেদ্যভাবে 'জয় মা কালী' আসিয়া জুঁটলেন 
কেন? এখানে ভারতমাতাকে জয়যুস্ত কারবার জন্য রাজপুতগ্ণণ 'িতোরেশ্বরণ 
কালী মাতার নিকটেও প্রার্থনা কারতেছে, এইরূপ ব্যাখ্যা করলেই সবটুকু কথা 
বলা হয় না: কবির মনে এবং তাঁহার দেশবাসীর মনে এই ভারত এবং কালনমাতা 
কোথায় একেবারে এক হইয়া যুন্ত হইয়া রাহয়াছে! 'দ্বিজেন্দ্রলালের ভারতবর্ষ 
কাবতায় তিনি বলিলেন__ 

জনাঁন, তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয় উন্তি, 

হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বতর মস্ত । 

জন্ান! তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা কত না হর্ষ! 

জগৎপালনি! জগত্তারণি! জগজ্জনান! ভারতবর্ষ! 

ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ; 

গাইল, “জয় মা জগন্মোহনি! জগজ্জনান! ভারতবর্ষ!” 
তখন ইহাকে শুধু কাঁব-কল্পনার আতিশয্য বা বাঙালী-জনোচত উচ্ছৰাস- 
প্রাবল্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে চলিবে না: এখানে দেশ কোনও দেবী" রূণ্র 
পাঁরকঁ্পতা হইয়াছেন একথাও স্পম্ট কাঁরয়া বালতে পারতেছি না; «খানে 
দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের সাহত এীতহ্যসূত্রে লব্ধ ধর্মসংস্কারের একটা 
অবোধপূর্ব মিশ্রণ ঘটয়াছে বালয়া বোধ হয় ॥ সরলা দেবীর 'বান্দ তোমারে 
ভারতজননী, বিদ্যা-মুকুট-ধারাঁণ'-_ এই প্রাসম্ধ গানটির ভিতরে দেখিতে পাই, 
বলা হইয়াছে,_-“যুগ-যুগান্ত-তিমির-অন্তে হাস মা কমল-বরণি”; শস্যশ্যামলা 
মা ভারতবর্ষের সহসা আবার 'কমল-বরণণ' হইয়া উঠিবার তাৎপর্য কি ? তাহার 
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পরেই আবার দোৌখতে পাই-_ 
আবার তোমায় দেখব জনান সুখে দশাদক্‌-পালনি! 
অপমান-ক্ষত জুড়াইব মাতঃ, খর্পর-কর ] 
এই খর্পর-করবালিনন' বিশেষণাটর প্রাতও দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। অবশ্য 
[বিশুদ্ধ দেশের দক হইতেও এই বিশেষণের আলঙ্কারিক ব্যাখ্যা চলে, সেকথা 
অস্বীকার ন৷ কারয়াও একথা স্বীকার কারতে হয় যে, দেশ-সম্বন্ধে এই 'খর্পর- 
করবালিনী, বিশেষণ প্রয়োগের সংস্কৃতিগত বা এাতিহ্যগ্গত একটা বিশেষ 
তাৎপর্য রাহয়াছে। 
আমাদের জাতীয়-সঙ্গীতের মধ্যে শ্যামা মাকে নানাভাবে জাঁড়ত দেখিতে 
পাই। অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় জাতীয়-সঙ্গণীত রচনা কারলেন_ 
*শমশান তো ভালবাঁসস্‌ মাগো, 
তবে কেন ছেড়ে গোল? 
এত বড় বিকট *মশান 
এ জগতে কোথায় পেলি 2 
এখানেও দেখিতে পাই জাতীয়-জাগরণকে ধর্মজাগরণের উপরে প্রতিষ্ঠিত 
করিবারই মনোবাত্ত-যে ধর্মজাগরণের অবলম্বন শাল্তরুপিণী মা। আম্বনী- 
কুমার দত্ত মহাশয়ের অনুরাগী স্বদেশী-যুগের একজন প্রাঁসদ্ধ গায়ক চারণ-কবি 
মনকুন্দদাসের একটি গান এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত কাঁরতেছি। মনে রাখিতে হইবে, 
গানটি একটি প্রাসম্ধ স্বদেশী-গান। 
জাগো গো, জাগো জনান। 
তুই না জাগলে শ্যামা 
কেহ জাগিবে না মা, 
তুই না নাচালে কারো 
নাচবে না ধমনী। 
ডেকে ডেকে হলেম সারা 
কেউ তো সাড়া দিল না মা, 
খজে দেখলেম কত প্রাণ 
কারো প্রাণ কাঁদে না মা। 
তুই না কাঁদালে প্রাণ 
কাঁদবে না কারো প্রাণ, 
' না কাঁদিলে সবার প্রাণ 
পোহাবে কি রজনী? 
দয়াময়ী নাম ধাঁরঙ্গ 
দয়া কি মা আছে তোর, 
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দয়া থাকলে মরে কি আজ 

ন্রশ কোটি ছেলে তোর। 

মার তাতে ক্ষাতি নাই, 

বাসনা মা দেখে যাই-- 

ভারতোর ভাগ্যাকাশে 

স্বাধীনতা-দিনমাঁণি। 
গানাটকে আমরা তৎকালীন দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ বাঙালী গণ-মনের একাঁটি 
প্রতিচ্ছাব বলিয়া গ্রহণ কারতে চাই। বহাঁদনের এরাতহ্য-প্রবাহের 'ভিতর 'দিয়া 
আগত একাঁট সরল বিশ্বাস এখানে একটা সামাজিক মানস-উত্তরাধকার-রূপে 
দেখা দিয়াছে। দেশ এবং শ্যামা মা এই মানস-উত্তরাধিকারের মধ্যে একটা আলো- 
আঁধার আভন্নতা লাভ কাঁরয়াছে। জাতীয় জীবনের প্রেরণার মধ্যে দেশপ্রেমের 
সহিত একটি ধর্মপ্রেরণা যুক্ত হইয়াছে। 
এই-জাতীয় গানের ক্ষেত্রেও স্বাদেশিকতার সহিত ব্যান্ত-বিশেষের ধর্ম 
বিশ্বাসের একটা গিশ্রণের কথা তোলা যাইতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে স্বয়ং 
রবীন্দ্রনাথের জাতীয়-সঙ্গীত হইতেই আমরা কতকগুলি প্রাণধানযোগ্য তথ্য 
উদ্ধৃত করিতেছি । 
রবীন্দ্রনাথ আশৈশব ওপাঁনষাদক ভাবধারায় পাঁরপনস্ট; বাঙলাদেশের বা 
ভারতবর্ষের শান্ত-ধর্ম বা শান্ত-চিন্তাধারা কোন দিনই রবীন্দ্রনাথের মনে কোন 
অনুকূল আবেদন জানায় নাই, বরণ কখনও কখনও প্রাতকৃল ভাবের সান্ট 
করিয়াছে । কিন্তু বোদক যৃগ হইতে আরম্ভ কয়া ভারতবর্ষের "চন্তাধারায় 
পৃথিবীর যে,.এই একাট দেবীরূপ এবং জননীর্প তাহা রবীন্দ্রনাথের মনেও 
গভার বিশ্বাসরূপে দেখা দিয়াছিল। এই বিশ্বাসের দুইটি রূপ আছে। একাঁট 
রুপ প্রকাশ পাইয়াছে রবীন্দ্রনাথের 'অহল্যার প্রতি, (মানস), 'বসূন্ধরা, 
(সোনার তর), 'মাঁটির ডাক' (পূরবী), পন্পুট'-কবিতাগ্রন্থের পাঁথবী-সম্বন্ধে 
কাবিতাঁট- এই-জাতাঁয় অনেক কবিতার মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাগুলির 
মধ্যে কোথাও কোনও পৌরাণিক বোধ নাই, আছে বোদক এতিহ্যের সথ্ে বুক্ত 
একটা গভীর কাব-অনৃভূতি। তিনি সমস্ত দেহ-মন দিয়া অনুভব করিয়াছেন, 
মানুষের সাহত পাঁথবীর যে বন্ধন তাহা মাতার সাঁহত সন্তানের নাড়ীর বন্ধন। 
কিন্তু স্বদেশী-যুগে রবীন্দ্রনাথ খন স্বদেশী-সগ্গত রচনা করিয়াছেন তখন 
উনাবংশ শতকে প্রচলিত দেশ ও দেবীর আঁভন্নতার 'িশবাসের দ্বারা পরোক্ষভাবে 
প্রভাবিত হইয়াছিলেন। স্বদেশের মাতৃর্প তাই শুধু আলঙ্কারিক ভঙ্গিতে নয়, 
একটা এঁতিহ্যের উত্তরাধিকার-রূপেই দেখা দিয়াছে তাঁহার স্বদেশী-সত্গীতে । 
এই সময়কার- তাঁহার গানে দেখি-_ * 
কেন চেয়ে আছ গো মা মুখপানে 
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এরা চাহে না তোমারে চাহে না ষে, 
আপন মায়েরে নাহ জানে॥ 


তুম ত দিতেছ মা, যা আছে তোমার, 
স্বর্ণ শস্য তব, জাহবী-বারি, 
জ্ঞান ধর্ম কত পুণ্য-কাহনী; 
এরা ক 'দবে তোরে, কিছ না, ছু না, 
মিথ্যা কবে শুধু হীন পরাণে ॥ 
রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার একটি প্রাসম্ধ গান-_ 
একবার তোরা মা বাঁলয়া ডাক্‌, 
জগত-জনের শ্রবণ জুড়াক, 


বিশ কোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকলে, 
রোমাণ্ট উঠবে অনন্ত 'নাখলে, 
দশ দক্‌ সুখে ভাঁসবে॥ 
ইহার মধ্যে বাঁঙ্কমচন্দ্রের_“সপ্তকোটি-কণ্ঠ-কলকল-নিনাদ-করালে' প্রভৃতির 
প্রাতধৰনি একেবারে অস্পম্ট নয়; অন্ততঃ ইহা যে সম-এতিহ্যের প্রভাব হইতে 
জাত তাহাতে সন্দেহ নাই। উপার-উন্ত গানাট সম্বন্ধে একাট ব্যান্তগত সাক্ষোর 
কথাও উপাঁস্থত কারতোছ। আমাদের কৈশোরে ও যৌবনে আমরা শারদীয়া 
দুর্গাপূজার পরে বিজয়ার পরাদন দেশে গ্রামবাঁসগণ মিলিত হইয়া একাঁট 
শোভাযাত্রা বাহির করিতাম। শোভাযান্রাটর প্রকৃতি মুখ্যতঃ ছিল স্বাদেশিক, 
অথচ সেই স্বাদেশিকতাকে অবাবাহত পূর্ববতাঁ দুর্গাপূজার ভাবের সঙ্গেও 
যতখানি 'মলাইয়া লওয়া যায় সোঁদকেও আমাদের স্বাভাঁবকই একটা ঝোঁক 
ছিল। রবীন্দ্রনাথের এই গানটির মধ্যে আমরা উভয়বিধ ভাবেরই একটা সহজ 
মিঙ্গন দেখিতে পাইতাম, এই কারণে এই শোভাযান্রার জন্য প্রাতিবংসরই আমরা 
এই গার্নীটকে নির্বাচিত কাঁরতাম। 
রবীন্দ্রনাথের অন্য অনেকগুলি গানও এই-জাতীয় চিত্ত-পটভূঁমির সাক্ষ্য 
বহন করে। আমরা নিম্নে কতকগ্লির উল্লেখ কারতোছি।_ 


॥১] 'মলেছি আজ মায়ের ডাকে । 


দেখা দিয়ে আয়বে মাকে॥ 
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॥২॥ বিরল কুটীরে বিষন্ন, 
কে ব'সে সাজাইয়া অন্ন! 
সে স্নেহ-উপহার 
রখচে না মধখে আর, 
সে ষে আমার জননী রে॥ 


1৩) জননশর দ্বারে আজ ওই 
শুন গো শঙ্খ বাজে। 

॥৪% আঁয় ভুবন মনোমোহিনণ,...... 

॥&॥ আমরা পথে যাবো সারে সারে, 


তোমার নাম গেয়ে ফিরব দ্বারে দ্বারে। 
বলবো, জননীকে কে দিবি দান, 
কে দিবি ধন তোরা, কে 'দাঁব প্রাণ॥ 
তোদের মা ডেকেছে, কবো বারে বারে ॥ 
॥৬%॥ ও আমার দেশের মাটি, 
তোমার পরে ঠেকাই মাথা । 
(তোমাতে বিশবমায়ের) 
আঁচল পাতা॥ 
॥৭]. যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, 
আমি তোমায় ছাড়বো না, মা॥ 
॥৮॥ . মা ক তুই পরের দ্বারে 
পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে ? 
উপরে উল্লিখিত গানের সবগ্বালতেই দেখিতে পাই একটা বাঙালন-জনোচিত 
সাধারণভাবে স্বদেশে মাতৃবিশ্বাস রবান্দ্রনাথ যেখানে বাঁলয়াছেন. - 
এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, 
জয় মা ব'লে ভাসা তরাী॥ 
সেখানে 'জয় মা'র লক্ষ্য মা” কে? তিনি 'দেশ-মা” ত বটেনই: কিন্তু বাঙলাদেশে 
'জয় মা' বলিয়া তরী ভাসাইবার ক্ষেত্রে আর-এক বিপদনাশনীতে যে বিশ্বাস 
এ ক্ষেত্রে তিনিও কবির চিন্তে খানিকটা অবোধপূর্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন । 
র্বনন্দ্রনাথ বাঙউলাদেশের রূপ বর্ণনা করিতে শ্িয়া যেখানে বালয়াছেন,_ 
আজি বাংলাদেশের হৃদয় হ'তে 
কখন আপনি 
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির 
হ'লে জননী? 


$ 
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ওগো মা 
তোমায় দেখে দেখে, আঁখি না 'ফিরে। 
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে 
সোনার মান্দরে॥ 
সেখানে 'সোনার মান্দরে'র 'জননন'কে বিশুদ্ধ আলঙ্কাঁরক বর্ণনা রূপেই গ্রহণ 
কাঁরতে পারতাম যাঁদ না পরেই দৌখতে পাইতাম-__ 
ডান হাতে তোর খড়গ জবলে, 
বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ, 
ললাট-নেত্ত আগুন-বরণ। 
ওগো মা 
তোমার ক মূরাতি আজ দোঁখ রে।। 
ইহাও আলঙ্কাঁরক বর্ণনা বটে; কিন্তু এই খড়গধাঁরণনী, শঙ্কাহ্রণী এবং 
আগ্নবর্ণের ব্রিনয়নী বাঙলা মায়ের পশ্চাৎ হইতে পৌরাঁণক দুর্গাকে একেবারে 
মুছিয়া ফেলি ক কাঁরয়াঃ অলঙ্করণের ভিতরে এীতিহ্যপ্রভাব ওতপ্রোতভাবে 
মালত হইয়া 1গয়াছে; সেই সত্যটাই এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় । 
এই দেশমাতার সাহত আরাধ্যা দেবীর ধারণা বাঙালী-মনে যে কতখাঁন 
িশিয়া গ্িয়াছল তাহার অন্য একাঁট দজ্টান্ত দতেছি। ১৩৩২ সালের ৮ই 
আশ্বিন শ্রীশ্্রীদবর্গাপৃূজা উপলক্ষে ৪৩|৩ আমহার্্ট জ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে 
'মাতৃচরণাশ্রত সন্তান' গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃকি প্রকাশিত (ঁলাঁখতও ?) 
“দেশাত্মবোধ ও শ্রীশ্রীদেশমাতৃকা-পূজা' নামে একখানি ছানত্রশ পৃজ্ার পুস্তিকা 
দেখিতে পাই। এই পদীস্তকার প্রথমে দেশাত্মবোধ িনিসাঁট কি তাহা 
বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, পরে '্রীশ্রীদেশমাতৃকা-পৃজাপদ্ধাতিঃ” িস্তৃত- 
ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এই পূজাাবাঁধর মধ্যে বিন্দুমাত্র আলগ্কারকতা নাই. 
ইহা বিশুদ্ধ দেবীপূজা-বিধি। প্রারম্ভেই দেখি--“ভূমিসত্য” ইত্যাদনা ভূম্যাদষু 
সন্রযপ্রাতিজ্ঞাং কৃত্বাচমনাদিকসঙ্কজ্পান্তং 'বিধায়াবহেৎ॥ (সঙ্কল্পে তু শ্রীশ্রীদেশ- 
মাতৃক-প্রীতিকাম ইতি বিশেষঃ) আবাহনঃ মন্তঃ॥ দেবেশি ভীন্ত-সৃলভে 
_মহাশীন্ত-সমন্বিতে। যাবত্বাং পৃজায়ষ্যাঁম তাবত্তং বরদা ভব॥ ততো মহত 
চিন্তনমৃ॥ জননী জল্মভূঁমশ্চ স্বর্গাদপ্পি গরীয়সীত্যনেন॥। অথ ধ্যানং। 
বন্দে ভারত-মাতরং হিতরতাং ধর্মার্থদাং মোক্ষদা- * 
মারাধ্যামষিসৌবতামনূুপমাং শস্যান্বিতাং শোভনাম্‌। 
ফল্লাব্জাং শৈলরম্যাং সুবিমল-সলিলাং শ্যামলাং রত্রভূষাং 
ব্ৈলোক্প্রশীতগতাং হিমাঁগাঁরম£কুটাং সাগরৈধোতপদামৃ॥ 
মল্লস্তু হৃনং দেশমাতৃকায়ৈ নমঃ ॥ 
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ইহার পরে বিস্তারতভাবে আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্থ, আচমনীয়, মধুপর্ক, 
স্নানীয়, বস্ত্র, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুনরাচমনীয়, পানীয় 
তাম্বুল প্রভৃতি দান ও তাহার মন্ত্র দেখিতে পাই। দেশমাতৃকা-পৃজার পরে 
আবার প্রদেশ-পৃজার বাধ আছে। তৎপরে আবার গীতার 'বশ্বরূপ-দর্শন 
বর্ণনার খাঁনকটা অনুরূপ 'ক্রীশ্রীদেশমাতৃকা-রূপদর্শনং নাম স্তুতিঃ' রাহয়াছে। 
উাল্লাখত প্াীস্তাকাখানির আর কোনও মূল্য থাক বা না থাক, বাঙালী মানস- 
ভারতীয়গণের মধ্যে কেবলমাত্র বাঙাল” কাঁবমানসেই যে দেশ দেবী বা 'শস্তির' 
সহিত মালত হইয়া গিয়াছে তাহা নহে; এই প্রবণতা বাঙালী কবিমানসেই 
বোঁশ করিয়া দেখা দিলেও ভারতবর্ষের সমস্ত অণ্ুলেই এই প্রবণতার কম-বোশ 
সন্ধান পাওয়া যায়। ভারতী একজন আধুনিক যুগের জনাপ্রয় তামিল কাঁব। 
তাঁহার 'জননী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে দুইটি কবিতার ইংরোজ অনুবাদ উদ্ধৃত 
কারতেছি। প্রথমাঁটিতে কাব ভারতবর্ষকে পরা শান্ত রূপে বর্ণনা কাঁরয়াছেন। 
তিনি দেশমাতাও বটেন- আবার বেদমাতা শিবগৃহিণনও বটেন। 
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৩২০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


অন্য কবিতাঁটতে দোঁখ, কাব জননী ভারতবর্ষকে জাগিয়া উঠিবার জন্য 
প্রার্থনা জানাইতেছেন। এখানে কাব জননী ভারতবর্ষকে পার্বতী উমার সাহত 
আভন্ন কারয়া আঁঞ্কিত কারয়াছেন।-_ 
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অন্যান্য প্রাদেশক রাত লগা রন বারা 
ভিতরেও দেশ সবই জননী; তবে এই জননী অনেকখানই জীবধাত্রী রূপে 
সাধারণভাবে জননী, পৌরাণক দেবীর পশ্চাৎপটট এখানে লক্ষ্য করা যায় না। 
ও'ড়য়া ভাষায় কাব মধুসূদন দাসের 'উৎকল বন্দনা' নামে একট কাঁবতা আছে-_ 
জয় মা জনমভূমি, 
উদার উৎকলভূমি, 
তোর স্নেহকোলে মাগো জন্ম আম্ভর। 
কোট সত ঘোঁন কোলে 
পালুথাঁন্ত স্নেহ ভোলে, 
তুহ মা করুণাময়ী করি আদর। 
সুখী করিছি মা কোটি কোটি মানস। 


তুহ মা শোভাসদন, 
সিন্ধু ধুঅই চরণ, 

কেতে নদী গার বন শোভে তো দেহে। 
ধর্মর তু কামধেনু, 
পুণাময় তোর রেণু, 

কেতে মহাতীর্ঘ ধার অছু মা স্নেহে। 

তোর পদতলে বাঁস ম্ীন্ত-ভিকারী 1৪ 


ঃ মধুসূদন গ্রন্থাবলী, কটক, ১৯১১৫ । 


' উনাবংশ শতকের মধ্যভাগে বাঙলা শান্ত সাহত্য , ৩২১৯ 


“উৎকল-জনন” প্রাতি'ও তাঁহার কাবিতা রাহয়াছে-_ 
বিশাল বস্তার তব, মা উৎকলভূঁম, 
দেখ আসিল মং চার আড়ে ঘুম ঘাম । 
কোটএ সন্তান মাগো. ধরছন্তি কোলে, 
গোঁটিএ মনষ্য কিন্তু ন দোখল ডোলে।* 
কিল্তু উনাবংশ শতকের "দ্বিতীয়ার্ধের হিন্দি কাব বালমুকুন্দ গুপ্তের দেবী- 
[বিষয়ক স্তুতিগুঁলিতে দেবী ও জন্মভূমি ভারতবর্ষের একটা যোগ লক্ষ্য কারতে 
পারি। 'শারদীয়া পূজা" কবিতার শেষ স্তবকে দোঁখতে পাই-- 
জয়াত সিংহবাহনন জয়াত জয় ভারত মাতা। 
জয় অসুরন দল দলান জয়াত জয় '্রিভুরন ভ্রাতা ॥* 
এখানে অবশ্য 'ভারত মাতা, কথাটিকে ভারতর্ঁপণী-মাতা-ভাবে ব্যাখ্যা না 
করিয়া ভারতের মাতা ভোরতবাস-বান্দতা মাতা) বাঁলয়াও ব্যাখ্যা করা চলে; 
বাঙলাদেশে এই সময়ে দেবী-ভন্তি ও দেশ-প্রীতি যের্প ওতপ্রোতভাবে 
'মাশ্রত ছিল, বালমুকুন্দ গুপ্তের কাঁবমনেও এইরূপ একট 'মশ্রণ লক্ষ্য কারতে 
পারা যায়। আমরা বাঙলার অশ্বিনীকুমার দত্তের গানে যেমন দেখিয়াছ 
যে ভারতবর্ধকে তান বিরাট *মশান বলিয়া বর্ণনা কারয়া তাহাতেই শ্যামা মাকে 
জাগ্রত হইয়া নৃত্য কাঁরতে আহ্বান কাঁরয়াছেন, বালমুকুন্দ গুস্তও তেমন 
বাঁলয়াছেন,_ 
ভারত ঘোর মসান হৈ, ত্‌ আপ মসানণ। 
, ভারতবাসী প্রেত সে ডোলাহ+ কল্যানী ॥* 
অথবা-_ | 
ভারত ভয়ো মসান বৈঠিকে তাহ জগাও।* 
কবির 'জয় দুর্গে নামক কবিতায় কাব বাঁলতেছেন, একাঁট দীনদুঃখী 
পুনের জন্যই, মাতার কখনও ঘুম হয় না, আর ত্রিশ কোটি দীনহশীন সন্তানের 
মা কি করিয়া ঘুমাইবেন £ অতএব কাঁব মাতৃবোধনের জন্য স্তুতি কাঁরতেছেন, 
জাগো জগদম্বা জাগো! 
জাগ জাগ জগদম্ব মাত যহ নশদ কহাঁকী। 
কস দীনৃহশ* বিসরায় বান সুতবরৎসল মাঁকী। 
এক পূৃতকণ মাত নীণ্দ ভর কবহঠ ন সোরত। 
তীঁসকোঁট তব দীনহশন সত তর মুখ জোবত ॥১ 
* গৃপ্ত-নিবম্ধাবলশ, রর ভাগ, কাঁলিকাতা হইতে প্রকাশিত। 
৭ “আবহ মায়” গৃপ্ত-নিবন্ধাবলী, ১ম খণ্ড। * এ। »এ। 
২১ 


৩২২ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


কবি আবার বলিতেছেন, হে মা, জাগো, তোমার 'ন্রশ কোটি সন্তান আসসিম্লা 
ষাট কোট কর যুস্ত কাঁরয়া দাঁড়াইয়া আছে-_ 
উঠহু অম্ব! সঙ্কট হরো 
নিদ্রা দূর বহায় কৈ। 
কর সাঠ কোট জোরে" খরে 
দ্বারে তর সৃত আয় কৈ ॥৯০ 
বাঙালী কাঁবগণের ন্যায় বালম_কুন্দ গুপ্তও মাতৃ-পৃজাকে তৎকালনন জাতীয় 
জীবনের পটভূঁমিতেই গ্রহণ করিবার চেস্টা কাঁরয়াছেন। মায়ের আগমনী 
গাঁহতে গিয়া কাব বাঁলয়াছেন_-কি 'দয়া তোমার পূজা করিব জনান, রান্রে 
ক্ষুধা--দিনে হাহাকার; পেট ভাঁরবার যাহা কিছু ছিল ঘরে সব মুখ 
হইতে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে দানবেরা; এখন আছে শুধু চোখের জল আর 
দীর্ঘশ্বাস! 
কা দৈ জননী পৃজা করে" তুমৃহার। 
পেটহ্‌কৈ নিস দিন হৈ হাহাকার ॥ 
উদর ভরনাহত অন্ন রহ্যো ঘরমাহ* জো। 
দানর-দল মা আয় কাঢ়, মুখতৈ* লয়ো॥ 
ভে'ট ধরৈ' জো মায় কহা, হম পাস হৈ। 
কেবল আঁখিন জল অর, লম্বী সাঁস হৈো॥৯ 


(গ) বহারীলাল ও রবশন্দ্রনাথের শান্ত-প্রভাৰ 


আমরা পূর্বেই বাঁলয়াছি, উনাঁবংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ 
সাধারণভাবে কিছ কিছু কবিতা-গান অনেকে রচনা করিয়াছেন; কিন্তু এ-বিষয়ে 
একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় কাব বিহারীলালের। বিহারীলাল তাঁহার 
'নারীবন্দনা'য় নারীকে শিব-আরাধিতা দেবী করিয়া তুলিয়াছেন।__ 
্‌ হিমালয়ে আসি কার যোগাসন, 

প্রেমের পাগল মহেশ ভোলা; 

ধেয়ান তোমার কমল চরণ, 

ভাবে গদগদ মানস খোলা । 
কিন্তু ইহাই বিহারীলালের কোনও বৈশিষ্ট্য নহে, কারণ নারী-বন্দনায় এর্‌প 
উন্ত আমরা এই সময়কার আরও কোন কোন কবির মধ্যে দেখিতে পাই । কবি 


 গ্রুপ্ত-নিবন্ধাবলণ, ১ম খণ্ড। ৯৯ “আগবনী,। এ। 


উনাঁবংশ শতকের মধ্যভাগে বাঙলা শান্ত সাহিত্য ৩২৩ 


সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁহার নারাী-বন্দনায় যেখানে তল্ত্ের শিব-শীন্ত এবং 
সাংখ্যের প্রকীতি-পুরূষ-তত্বের অবতারণা করিয়াছেন তাহা আরও গভনর বাঁলয়া 
মনে হয়। এ-বিষয়ে তাঁহার 'মহিলা' কাব্যের মধ্যে দেখিতে পাই- 
সংসারে যে দিকে চাই, কার বিলোকন, 
বিপরীত দুইভাব মেলা 
বাহ্যে দোহে আর, মনে মধুর মিলন, 
কোমল-কাঠিনে কিবা খেলা! 
একে শোষে, অন্যে পোষে, 
একে রোষে, অন্যে তোষে, 
একে মূঢ, অন্যে কৃতী; 
হর-গোৌরীর্প বিশ্বে পুরুষ-প্রকৃতি ! 
ধন্য সাংখ্য তত্বশাস্্-সার নিরূপণ 
পেয়ে স্পশরিস প্রকীতির, 
পুলকে টঁলিল কায়, খুলিল লোচন 
অবশ পুরূষ অকৃতীর; 
প্রকাতির ভোগ্য কায়, 
জীব ভোস্তা ভুজে তায়, 
কে ইহা করিবে অস্বীকার ? 
পাঁতি-পত্বী-ধাম ধরা প্রমাণ যাহার! 
শান্ত-ভাবধারার প্রভাব বিহারীলালের উপরে বিশেষভাবে লক্ষণীয় তাঁহার 
'সারদা-মঙ্গল' এবং 'সাধের আসনে' বার্ণত সারদার পঁরিকম্পনায়। সারদাকে 
কবি শুধনমান্র কাব্যের অধিষ্ঠান্তরী দেবী রূপে বর্ণনা করেন নাই-তান ধারে 
ধীরে বিশ্বের আধষ্ঠাব্রী মূলশান্তরুপণী হইয়াই দেখা দয়াছেন। রোম্যাণ্টিক 
কাব বিহারীলালের মধ্যে প্রথম দৌখতে পাই একটা ভাব-বিহবলতা; এই-সমস্ত 
ভাব-বিহবলতার পশ্চাতে জীবনের এবং জগতের সর্বত্র কাব দখয়াছেন এক 
'মধূর মাধুরী বালা'র অপরূপ খেলা। কিন্তু এই রোম্যাণ্টকতার আবেশ 
ছাড়াইয়া কাব যখন আরও গভারে চাঁলয়া গিয়া সমগ্র জীবন ও জগত জধাঁড়য়া 
একাঁটি সত্যের প্রকাশ এবং ললাকে অনুভব করিতে চেস্টা করিয়াছেন তখন 
তাঁহার একাঁট 'এক-্প্রত্যয়' লাভ হইয়াছে যে সমগ্র সৃন্টর মূলে রাহয়াছে এক 
মহাশান্ত, সেই এক মহাশান্ত হইতেই সমগ্র সষ্টি-প্রবাহ উৎসাঁরত। কবিরা 
তাঁহাদের সমগ্র জীবনের ধ্যান-মনন-অনুভূঁতিতে সেই মূলশান্তরই কান্তি- 
রূপাঁটকে সাক্ষাংকার করেন। কবির ধ্যানে যান কান্তিরাপণী হইয়া দেখা দেন, 
যোগার ধ্যানেও তিনিই তাঁহার যোগেশ্বরী-মৃতিতে ধরা দেন। মূলে কাঁবর ও 
যোগণীর আরাধিতা দেবী একই । 


৩২৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


বিহারীলালের- মতে সারদা এক এবং অন্বয়-সে কবি-হদয়ের গভীর 
অনুভূতির উপরে প্রাতিষ্ঠিত একটা দৃঢ় বিশ্বাস। শুধু বিশ্বের সোন্দর্য, 
মাধুর্য, প্রেম এবং জ্ঞানই সারদা হইতে উৎসারিত হয় না, সারদা বিশ্বের 
অন্তার্নীহতা মূল মায়াশীন্ত-_সম্ট্যত্বক স্পন্দন। কাঁবর নিকটে 'যাঁন সারদা, 
ধার্মিক এবং দার্শীনকগণের নিকটে তান মহামায়া। সেই অনাঁদ মায়া- 
শাল্তই কান্তিময়ী, প্রেমময়ী, জ্ঞানময়ী রূপে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন। 
এই জন্যই-_ 
কাঁবরা দেখেছে তাঁরে নেশার নয়নে । 
যোগীরা দেখেছে তারে যোগের সাধনে ॥ 
এই সারদাকে সম্বোধন কাঁরয়াই কাঁব বাঁলয়াছেন-_ 
কে তুমি প্রাণেতে পাঁশি, ৃ 
ন্রিদিবের পূর্ণশশন; | 
কান্তি-সঙ্কালত-কায়া অপরূপ ললনা ? 
কার অপরূপ আলো 
কি 'বাচন্র খেলা খেলো! 
না জানি, কি মোহমন্ত্ে 
এ অসার দেহ-ন্দে 
আপনি বিদাহৎং-বেগে বেজে উঠে বাজনা ! 
তুমি কি প্রাণের প্রাণ? তুমিই কি চেতনা 2 
কে তুমি প্রাণীর বেশে 
খেলা কর দেশে দেশে 
যুগলে যুগলে সুখ-সম্ভোগে বিহহল ? 


কে তুম মা জল-স্থল, 
মহান অনিলানল, 
নক্ষঘ্র-খাঁচত নীল অনন্ত আকাশ ? 
কে তুমি 2 কে তুম এই বিরাট বিকাশ 2 
কোটি কোট সূর্ধতারা 
জহলন্ত অনল-পারা 
পূর্ণ-তৃণ-তরপ্রাণন 
ক্ষুদ্রাদাঁপ ক্ষুদ্রতরে 
ক মিলন পরস্পরে! 
ক যেন মহান: গণীতি বাজিতেছে সমস্বরে! 
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চাহ এ সোন্দর্যপানে 
'কি যেন উদয় প্রাণে! 
কে যেন কতই রূপে একা খেলা করে! 
নিশান্তের লাল লাল 
তরুণ িরণজাল 
ফুটাও তিমির নাশ সে নীল গগনে। 
আহা সেই রন্তরাঁব 
তোমারি পদাৎ্ক-ছবি! 
জগতে কিরণ দেয় তোমারি কিরণে। 


সর্বভূতে আঁধষ্ঠান, 
তুমি বিশ্বময়ী কান্তি, দীঁশ্তি অনুপমা; 
কাঁবর যোগণর ধ্যান, 
ভোলা প্রেমিকের প্রাণ। 
মানব-মনের তুমি উদার সুষমা ।১ 
এই সারদা-রাপিণী বিশ্বশন্তি ত শুধু যোড়শশ-রাপিণী নন, শুধু ত 
সৌন্দর্যমাধূর্ধের মধ্য দিয়াই তাঁহার প্রকাশ নয়; যানি ষোড়শ-তাঁনই 
আবার ভৈরবী । বসন্তের কুসমিত কাননে শ্যামল তরুলতায় মলয়-চরণক্ষেপে 
যাহার বিহার, তাহারই বহার ভঁষণ *মশানভূঁমিতে । তাই-_ 
চাঁদে যেন সুধা ক্ষরে-_ 
করেন মধুর স্বরে অভয় প্রদান, 
কখন গেরুয়া পরা, 
ভীষণ ভ্রিশল ধরা, 
পদভরে কাঁপে ধরা ভূধর অধীর: 
দীপ্ত সূর্য হতাশন 
ধবক্‌ ধৰক্‌ দ-নয়ন, 
হৃঙ্কারে বিদারে ব্যোম, লুকায় মিহির । 


»সাধের আসন। 
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কু আল*থাল* কেশে 
*মশানের প্রান্তদেশে 
জ্যোৎস্নায় আছেন বাঁস বিষণ্ন-বদনে, 
গঙ্গায় তরঙ্গমালা 
সমূখে করিছে খেলা, 
চাহয়ে তাদের পানে উদাস-নয়নে! 
একথা অবশ্য ঠিক যে শুধু তন্তের শান্তিতত্ব দ্বারা যাঁদ আমরা বিহারী- 
লালের সারদার ব্যাখ্যা করিতে যাই তবে কাঁবর প্রীত আবচার করিব। 
বিহারীলাল কবি, সারদা তাঁহার কাব-অনূভূতির উপরেই প্রাতষ্ঠিত। আমরা 
এক্ষেত্রে শুধু এই কথা বাঁলতে চাই, ভারতীয় শীক্তবাদ বিহারীলালের কাঁব- 
মানসের পারমন্ডলে ছড়াইয়া কখনও প্রত্যক্ষে, কখনও বা পরোক্ষে কাঁব-মানসের 
উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। স্বাধীন কাব-অনূভ্ীত লইয়া সারদার কথা 
বলিতে বাঁলতে ক্ষণে ক্ষণে তান তন্ত্ের শান্তবাদের দিকে ঝাকয়া পাঁড়য়াছেন; 
এই ঝোঁক তাঁহাকে এতদ্‌রে টানিয়া লইয়াছে যে 'সাধের আসনে'র শেষে গিয়া 
[তিনি স্পম্টতঃই 
যা দেবী সর্বভূতেষ্‌ কান্তিরূপেণ সংস্থিতা। 
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যে নমস্তস্যৈ নমো নমঃ 
বলিয়া সারদাকে প্রণাম করিয়াছেন। 
চন্ডী-মঙ্গল', 'দুর্গা-মঙ্গল', 'অন্নদা-মগ্গল" 'কালিকা-মগ্গলে'র দেশের কাঁব 

বিহারীলালও যে তাঁহার নৃতন কাব্যদ্স্টি লইয়াও 'সারদা-মঞ্গল' রচনা করিলেন, 
এই জানসাঁটই তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। মাকর্্ডেয় চণ্ডীতে যে 1বশব- 
দেবীকে সর্বভূতে মায়া, চেতনা, বৃদ্ধি, ক্ষান্তি, কান্তি, শান্তি, শান্ত প্রভাতি রূপে 
সংস্থিতা বাঁলয়া নমস্কার করা হইয়াছে, সেই দেবীর শুধু কান্তিরুপিণী 
মূর্তিকেই বিহারঈীলাল সারদা বলিয়া হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছেন। দেবীর তন্তর- 
পুরাণোক্ত পরিপূর্ণ রূপ কবির মানস-পরিমন্ডলেই ছড়ান ছিল। কাব বহু 
স্থলেই সারদাকে 'যোগেশ্বরী' আখ্যা দিয়াছেন। সারদা দুই কারণে যোগেশ্বরা ; 
এক দিকে যেমন তিনি জ্ঞানে, প্রেমে, সৌন্দর্যে নিখিল চিত্তকে বাহার্বশ্বের 
শাল্তররপে এক অখণ্ডযোগে সৃম্টিকে বিধৃত করিয়া আছেন। এই আদ্যাশান্ত- 
রূপেই যোগেশ্বরী সারদা শিবের গাঁহণী, সারদা যোগানন্দময়ী-তনু 
যোগীন্দ্রের ধ্যানধন'। তান যেমন কাঁবর ধ্যেয় মার্ত তেমনই যোগীর 
আরাধ্যা। তিনি 'ভোলা মহেশ্বর-প্রাণ,_তিনি কখনও বরাভয় করে', কখনও 
গেরুয়া-পরা ভীষণ ব্রিশুল-ধারশ' এবং 'আলুথালু-বেশে শমশানের প্রান্তদেশে' 
নিষপ্লা। 
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ধর্ম ও দর্শন-রূপে ভারতীয় শান্তবাদ কোন দিনই রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা আকর্ষণ 

করে নাই; বর তহার কোন কোন লেখায় স্পম্টভাবেই শান্তপৃজার প্রচালত 
ধমাঁয় রূপাঁট সম্বন্ধে তাঁহার মনের অশ্রদ্ধা এবং বিরৃপতা প্রকাশ পাইয়াছে। 
কিন্তু তৎসত্তেও আমরা দৌঁখয়া আসয়াছ, ধর্মে ও সাঁহত্যে শান্তবাদের এতবড় 
একটা প্রভাব এীতিহ্যপূতন্রে তাঁহার মনের উপরেও ছু কিছ: প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে; আমরা তাঁহার রচিত স্বদেশী-সঙ্গণতগুলির উপরে এই প্রভাব পূর্বে 
লক্ষ্য করিয়াছি। ইহা ব্যতীতও দোখতে পাই, সংস্কৃত সাহিত্যে উমা-মহেশ্বরের 
যে মাধূর্যমন্ডিত বিচিত্র রূপায়ণ তাহা ভাব ও প্রকাশভাঙ্গ উভয় দক হইতেই 
রবীন্দ্রনাথের কাব-মনের উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছল । মৃখ্যতঃ কাব 
উমা-মহে্বরের এই গভীর প্রভাব পাঁড়য়াছিল। 'শিব-শবানীর ভিতর দয়া 
অপূর্ব একটি দ্বন্দের মধ্য দিয়া যে মাধুর্য বাচত্ররূপে প্রকাশিত হইয়াছল তাহা 
রবীন্দ্রনাথের কবি-মনকে 'বাভন্ন পর্যায়ে বিভিন্নভাবে নাড়া 'দয়াছে। এই দ্বন্দ্ব- 
মাধূর্যকে রবীন্দ্রনাথ বহু স্থানে চমৎকার রূপ দান করিয়াছেন। দ্টান্ত-স্থলে 
আমরা উৎসর্গের অন্তর্গত হিমালয়-সম্বন্ধে দুইটি কবিতার উল্লেখ কারিতে 
পাঁর। একাঁট কবিতায় দোঁখ, বিরাট 'হমালয় যেন অটল আসনে গভীর নির্জনে 
একটি পাঠকের ন্যায় থরে থরে পাষাণের পন্রগুলি খাঁলয়া খুলিয়া একখানি 
'সনাতন পধাথ' পাঠে রত। সেই সনাতন পাঁথখানতে লেখা আছে,_ 

আলোকের দৃম্টিপথে এই যে সহম্্র খোলা পাতা 

ইহাতে কি লেখা আছে ভব-ভবানীর প্রেমগাথা-_ 

নিরাসন্ত নিরাকাজ্ক্ষ ধ্যানাতবত মহাযোগনশবর 

কেমনে দিলেন ধরা সকোমল দুর্বল সুন্দর 


অন্য কবিতাঁটিতে দোঁখতে পাই, দেবতাত্মা হিমালয়ের প্রাতি শৈলে শৈলে- প্রাত 
শৃঙ্গে শৃঙ্গে ষেন অভেদাষ্গ হর-গোরার বিচিত্র মৃর্ত বিস্তার-লাভ কারয়াছে।_ 

ওই হেরি, ধ্যানাসনে নিত্যকাল স্তব্ধ পশন্পাঁতি, 

দুর্গম দুঃসহ মোৌন- জটাপহুঞ্জ তুষারসংঘাত 

নিঃশব্দে গ্রহণ করে উদয়াস্ত রবিরাশ্মপাত 

পূজাস্বর্ণপদ্মদল। কঠিন প্রস্তরকলেবর 

মহান দারিদ্র, রিন্ত আভরণহসন 'দিগম্বর । 

হেরো তাঁরে অঙ্গে অঙ্গে একী লীলা করেছে বেস্টন-_ 

সফেন চণ্চল নৃতা, পরিন্ত কঠিনেরে ওই চুমে 

কোমল শ্যামলশোভা 'নিত্য নব পল্লবে কুসূমে 


৩২৮ ভারতের শীন্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


ছায়া রৌদ্রে মেঘের থেলায়। শিঁরশেরে রয়েছেন 'ঘাঁর 
ূ পার্বতী মাধুরাীচ্ছাব তব শৈলগৃহে, হিমাঁগার। 
'ববীন্দ্র-কাব্যের বহুস্থানে সাধারণ অর্থালজ্কার-রূপেও দেখা দিয়াছে হর- 
পার্বতীর এই দ্বন্বময় মধুর চিত্র । যেমন 
তুমি যেন মহাকাল সমহূদ্রের তটে 
নত্যের নিশ্চল চিত্তপটে 
দেখোছলে চণ্চলের চলমান ছা'বি, 
শুনোৌছলে ভৈরবের ধ্যানমাঝে উমার ভৈরবাঁ। 
অপ্বা-_ 
কুহোল গেল, আকাশে আলো দিল যে পরকাশি' । 
ধৃরজাটর মৃখের পানে পার্বতীর হাঁস।* 
উমা রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জাবনের বাতা স্তরে বাঁভন্ন মূর্তিতে রবান্দ 
নাথের কাছে দেখা দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের এক ধরনের কাঁবতায় উমা সলাঁজ্জত 
প্রাণবধ্‌*; জটাজ্‌উধারী রুক্ষমৃর্তি মৃত্যুই তাহার রুদ্রবর। এই ভাবাঁট সবচেয়ে 
সুন্দরভাবে দেখা 'দয়াছে রবীন্দ্রনাথের উৎসঞ্গে'র অন্তর্গত সপ্রাসম্ধ 'মরণ' 
কবিতাটিতে। 'বাভল্ল যুগের আরও অনেক কবিতায় ইহার স্পম্ট-অস্পন্ট 
আভাস মেলে । এখানে রবীন্দ্রনাথ মৃখ্যভাবে কাঁলদাসের 'কুমারসম্ভবে"র দ্বারা 
প্রভাবান্বিত হইলেও আমরা দেখিতে পাই অন্যান্য সংস্কৃত কবিগণের বর্ণনার 
সাহতও এখানে রবীন্দ্রনাথের বর্ণনার এঁকমত্য লক্ষিত হয়। আমরা “সদনত্ত- 
কর্ণামৃতে" ধৃত একটি কবিতায়ৎ পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি--সর্পমালা- 
সাঁজ্জত বিভূতিভূষণ হরকে বরর্‌পে দেখিয়া আর সকলেই ভাঁত, ব্রস্ত এবং 
বক্ষুধ হইয়া উঠিয়াছল-বিচলিত হয় নাই শুধু গৌরী-সে চিনিতে 
পাঁরয়াছিল তাহার দাঁয়তকে, হর্ষে উদ্বেল হইয়াছিল তাহার বক্ষ । 
রবীন্দ্রনাথের আর-এক ধরনের কবিতায় উমা সৃষ্টর সোন্দর্য-মাধূর্যময়ী 
মূর্তিতে স্মেরমুখা-রূপে দেখা দিয়াছেন। পৃরবীর 'তপোভঙ্গ” কবিতাঁটতে এই 
ভাবাঁটর চমৎকার রূপায়ণ। কাঁবতাঁটর একস্থলে দোখতে পাই-_ 
জান জানি, বারম্বার প্রেয়সীর পীড়িত প্রার্থনা 
শুনিয়া জাগতে চাও আচম্বিতে, ওগো অন্যমনা, 


. নৃতন উৎসাহে । 
তাই তুমি ধ্যানচ্ছলে 
বিলাঁন বিরহ-তলে, 
উমারে কাঁদাতে চাও বিচ্ছেদের দীপ্তদৃঃখ-দাহে । 
২'বরণ, মহয়া। ৭ "সাগরিকা, মহুয়া। 


৪ এই গ্রল্থের ১২০ পচ্ঠা দ্ুষ্টব্য। 


উনাঁবংশ শতকের মধ্যভাগে বাঙলা শান্ত সাহত্য ' ৩২৯ 


ভশ্ন-তপস্যার পরে মিলনের বিচিত্র যে ছাঁব 
দোখ আমি যুগে ষুগে, বীণাতল্তে বাজাই ভৈরবণী, 
আম সেই কাঁবি। 
রূপে রসে পাঁরপূর্ণযৌবনা ধরণীর মায়াই এখানে উমা, তাহাকেই আত্ম- 
সমাহিত তপস্যার ভিতর 'দয়া বৌচত্র্য ও নবত্বে নিত্য নূতন কাঁরয়া পাইতে চায় 
কাঁবাঁচত্ত। 
ধরণীর শ্যামশোভায় সাঁজ্জতা মেঘকুলে কমনীয়া উমার একাট ব্যাপক এবং 
গভীর মার্ত ফনটয়া উঠিয়াছে রবীন্দ্রনাথের খতু-সম্বন্ধীয় গান ও কাঁবতা- 
গলির ভিতর 'দিয়া। উমা রবীন্দ্র-সাহিত্যের কোন্‌ কোন পর্যায়ে কি কি রূপে 
ও ভাবে আসিয়া দেখা দিয়াছে সে সম্বন্ধে আমার প্রয়ী” গ্রন্থের 'কাঁলদাস ও 
রবীন্দ্রনাথের আলোচনায়* বিস্তাঁরতভাবে আলোচনা কারয়াছ বাঁলয়া এখানে 
আর সেই-সব আলোচনার পুনরুল্লেখ কারলাম না, একটু-আধটু হীঙ্গতমান্র 
দয়া রাখিলাম। 


*ব্রয়ী, দ্বিতীয় সংস্করণ, পু. ২০১-২৯। 


একাদশ অধ্যায় 
ওড়িয়। শান্ত সাহিত্য 


শান্ত ধর্ম, শান্ত দর্শন ও শান্ত উপাখ্যানাদ বাঙলা সাহিত্যকে কতভাবে প্রভাবিত 
করিয়াছে সে সম্বন্ধে আমরা বিস্তৃত আলোচনা কারয়াছি। এই প্রসঙ্গে আঁত 
স্বাভাবকভাবেই আমাদের কৌতূহল জাগে, বাঙলার প্রাতিবেশী সাঁহত্যে-_ 
বিশেষ করিয়া ওাঁড়য়া, মৌথলী এবং অসমীয়া প্রভৃতি সাহিত্যে এই শান্ত 
প্রভাব কিভাবে প্রাতফলিত হইয়াছে। 

এখানে আমরা গুঁড়য়া সাঁহত্যের কথা আলোচনা কাঁরতোৌছি। ওট়িয়া 
সাঁহত্যের আরম্ভ কিন্তু শান্ত প্রভাব লইয়া, যাঁদও পরবতর্ঁ কালের গাঁড়য়া 
সাহত্যে শান্ত প্রভাব অতি ক্ষীণ,-কিছুসংখ্যক হরগোরা-সম্বন্ধীয় লৌকিক 
উপাখ্যান ও গাততেই নিবদ্ধ। ওাঁড়য়া সাহত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য কাঁব 
পণ্টদশ শতকের শূদ্রমূনি সারলা দাস। ই*হার সম্বন্ধে আমরা জানিতে পারি 
যে, ইনি নিরক্ষর গ্রাম্য চাষী-কবি, সারলা দেবার প্রসাদে তাঁহার মধ্যে কাবিত্বের 
স্ফুরণ। তাঁহার "চন্ডী-পুরাণ' গ্রল্থ প্রাচীন গুঁড়য়া সাহত্যের একখান প্রাসদ্ধ 
গ্রল্থ। শুধু প্রাচীন ওড়িয়া কাবা বলিয়াই নয়, চণ্ডাী-পুরাণে' বার্ণত বিষয়ের 
আঁভনবত্বের জন্যও কাব্যখাঁনর কৌতূহলী পাঠকের নিকটে বিশেষ মূল্য আছে। 
চন্ডী-কাহিনীর ভিতরে কাবিকল্পন ও লৌকিক কাঁহনীর মিশ্রণ যে 
কতখানি ঘাঁটিতে পারে তাহার প্রকম্ট নিদর্শন €ডয়া কবি সারলা দাসের রাঁচিত 
চন্ডী-পুরাণ' কাব্য। সারলা দাস হইলেন সাবলা চণ্ডীর দাস। '“সারলা' 
"সারদা" বা 'শারদা' শব্দ হইতে জাত; চণ্ডাঁ-পুরাণে দেবীর নাম হিসাবে 'সারলা' 
বা 'শারলা" দুইটি বানানই পাওয়া যায়, কবির নামের বানানও 'সারলা দাস' 
এবং 'শারলা দাস' উভয় রূপেই পাওয়া যায়। বাঙলা মঙ্গলকাব্যের কাবগণের 
ন্যায় এই কাবিও স্বপ্নে দেবীর নিকট হইতে কাব্য-রচনার নিদেশ পাইয়াছলেন 
এবং “নাঁশরে প্রসন্ন তাইযাহাযে কহই। অরুণ প্রকাশে মুহ* তাসব্‌ লেখই*॥ 
সারলা দাস নিজেকে বার বার শদ্রমূনি বাঁলয়াছেন, এবং বার বার বলিয়াছেন, 
তিনি অপণ্ডিত নিরক্ষর। বস্তুতঃ তাঁহার রচিত 'চণ্ডী-পুরাণ' পাঁড়লে মনে হয়, 
মাকরন্ডেয় চন্ডীঁর সহিত তাঁহার কোনও প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল ন': লোকমুখে 
তান দেবীকর্তক অসূর নিধনের যেসব কাঁহনী শুনিযাচ্ছেন তাহাকে 
পৌরাণিক এবং স্থানীয় লৌকিক নানা কাহিনীর সাহত মূকু কারয়া একটা 
রূপ দান কারয়াছেন। 


ওঁড়য়া শান্ত সাহত্য ও ৩৩১ 


গ্রন্থের প্রারম্ভেই দোখতে পাই, সর্পভয়ে ভীত পরাক্ষিৎ রাজাই (পরাক্ষ 
রাজা) এই কাহিনীর বস্তা, ব্যাসসৃত শুকদেব মুনিই এই সর্বাপদ-নাশনী 
কাহিনীর বন্তা। এই কাহনীর মধ্যে প্রথমেই লক্ষ্য করিতে পার যে, যোগানদ্রায় 
নিমগন নারায়ণের শন্তি-স্বরূপা দেবী হইলেন 'বাক্যদেবী, বা সরস্বতী । নারায়ণ 
যোগবলে 'অনাদি মাহেশ্বরী বাক্যদেবীর কোলে' শুইয়াছিলেন; অত্যন্ত সন্দর 
সেই ধবলাষ্গী বাক্দেবীকে দেখিয়া মধূকৈটভ দুই দৈত্য শৃঙ্গার আকাক্ষ্ষায় 
দেবীর প্রাত ধাবিত হইল । সরস্বতী দেবী বষ্ুর শরণ লইলে বিষ্ণু জাগ্রত হইয়া 
অসুরদ্বয় ?নধন করিলেন । মাহষাসুর-নিধনের জন্যও দেবগণ 'বাক্যদেবী'রই 
শরণ গ্রহণ করিয়াঁছল এবং প্রার্থনা কারয়াছল--প্রভু্কর যোগানদ্রা ভাঞ্গ আগে 
মাতা'। তখন দেবী তাঁহার বাঁণা বাজাইয়া নারায়ণের নিদ্রা ভাঙাইলেনঃ 

অজপা লয় কারণ তানমান মেলা। 
সপতসূরেরে বীণা শুণিল অবলা॥ 

শেষে অবশ্য দেখি, ক্রুদ্ধ দেবতাগণের মুখজাত অনল বিগ্রহীভূত হইয়াই দেবী- 
রূপ ধারণ কারয়াছিল--তিানিই চাঁণ্ডিকা। কিন্তু এই চশ্ডিকাও যখন রণোন্মত্তা 
হইয়া অসুরের প্রাত ধাঁবতা হইলেন তখনও ধবল কামাক্ষী সে ষে কর্পরবরণা'। 

উাঁড়ষ্যার কোনও কোনও অণ্লে সরস্বতী দেবীরই মহা-দেবীত্বের কোনও 
স্থানীয় প্রবাদ-কিংবদন্তী অবলম্বন কাঁরয়া এই 'বাক্যদেবী'র কাহিনী গাঁড়য়া 
উঠিয়াছে মনে হয়। প্রাচীন সরস্বতাঁ দেবীও স্থানে স্থানে সংহবাহনা। বাগ্‌- 
দেবীর 'সংহরূপ ধারণের কাহিনী বোদক সাহত্যে প্রাসন্ধ। বৌদক কাহনীর 
পারণাততেই পরব কালের মহাদেবী ণসংহবাহনা' রূপ ধারণ কাঁরয়াছেন 
বাঁলয়া একটি' মত পাশ্ডিতমহলে প্রচলিত আছে । পুরাণ-তল্তাদিতে সরস্বতী ও 
দুর্গা-চণ্ডীর এক্য বহধা-বার্ণিত দেখা যায়। 

সারলা দাসের 'চন্ডাঁ-পুরাণ'বর্ণত দেবীকর্তক অসুর-ীনধনের কেন্দ্র 
রহিয়াছে মাহষাসূর- শম্ভ-নিশুম্ভ, চন্ড-মুণ্ড, রন্তবীজ (এখানে রন্তবীর্ষ) 
প্রভৃতি সব অসুরই মহিষাসূরের সাহত যুক্ত। মহিষাসুরই রত্রাগারতে 
অবাস্থতা দেবীর রূপ দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছিল । এই মহিষাসুরের উৎপাত্তর 
দীর্ঘ লৌকিক কাঁহনীর বর্ণনা রহিয়াছে। অসুররাজ কাঁপলাসংহের খঘুবতী 
স্তর অসুররাজের শৃঙ্গারভয়ে পলাইয়া 'সংহল দ্বীপে গিয়াছিল। কিন্তু ভাগ্য- 
বিড়ম্বনায় সেখানে যমরাজের বাহন মাহষ তাহাকে একাকী দোঁখতে পাইয়া 
কামোল্মত্ত হইয়া তাহার সাঁহত 'শৃঙ্গার ভূর্জল'। তখন মহিষবীর্যে অসুররাণী 
ণনরখী'র গভে একটি পত্র উৎপন্ন হইল, তাহার মানুষের দেহ এবং অস্মরের 
মুস্ড (মহিষের মুস্ড গোটি শরীর মনষ্য')। এখানে লক্ষ্য কারবার বিষয় এই, 
ভারতবর্ষের পূর্বাণুলে যে মাহষাস.রের প্রা্সাম্ধ তাহার মহিষের দেহ- মানুষের 
মুন্ড; কিন্তু দাঁক্ষণ ভারতের বহস্থলে প্রচালত মহিষাসুরের মর্ত হইল নর- 
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দেহে মাহষ-মৃর্তি; মহাবলীপুরমৃ্-এর এই-জাতীয় মাণযশ্রঞ: মৃর্তি প্রাসম্ধ। 
আমাদের দেশে প্রচলিত গজানন, হয়গ্রীব, নৃসিংহ, বারাহা প্রভৃতির মুর্তি 
কল্পনা দক্ষিণ দেশে প্রচলিত এই মাহযাসুর-মৃর্ত-কজ্পনারই পাঁরপোষক। 
মাহযমুখধারী একটি অসুরের প্রাথামক কল্পনা হইতেই কি পরবতর্ঁ কালে 
অসুরের মহিষ-মূর্তি ধারণের উপাখ্যান পল্লাবত হইয়া উঠিয়াছে ? 
যাহা হোক, অসুররাজ কিলাঁসংহ ভার্যাকে খঃজিতে খ:াঁজতে সংহলদ্বীপে 
গিয়া এই মাহযাসুর পূত্রসহ ভার্যার সন্ধান পাইল। অসুররাজ পুত্রকে ত্যাগ 
করিলেন না, তাহাকে পালন করিয়া দুধর্ষ অস্ত্রধারী করিয়া তুলিলেন। এই 
মহিষাসূর দীর্ঘকাল নিরাহারা হইয়া ব্রহ্মার বরলাভের জন্য তপস্যা করিয়াছিল 
এবং শেষ পর্যন্ত এই বরলাভ করিয়াছিল, কোনও পুরুষের হস্তে তাহার নিধন 
হইবে না। নারীর হস্তে নিহত হইবার শঙ্কা তাহার চিত্তে তখন:জাগেই নাই। 
সারলা দাসের “চণ্ডী-পুরাণে সকল অস,রেরই দীর্ঘ বংশতালিকা পাওয়া 

যায়। তাহাদের উৎপত্তি, বৃদ্ধ, এমন কি বিবাহাদিরও বিস্তৃত বর্ণনা (স্থান, 
মাস, পক্ষ, বার, তথ, নক্ষত্র প্রভৃতি সব সহ) পাওয়া ষায়। অসুরকন্যা কান্তি- 
মালার স্বয়ংবর লইয়া অসুরগণের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের দীর্ঘ বর্ণনা পাওয়া যায়। 
গ্রন্থখাঁন যুদ্ধের বর্ণনায় পূর্ণ এবং সব যুদ্ধবর্ণনাই অত্যন্ত লৌকিক। এই 
গ্রন্থে দেখিতে পাই, অসুরের অত্যাচারে পশীড়ত হইয়া শুধু দেবগণই বার বার 
দেবীর শরণ গ্রহণ করেন নাই, অসুরভার সহনে অসমর্থা পৃথিবীও বহুবার 
দীনা রূপ গ্রহণ করিয়া দেবীর শরণ গ্রহণ কাঁরয়াছল। দেবী অসুরের নিকটে 
যে তাঁহার শল্তর্পিণসত্বের পরিচয় 'দয়াঁছলেন তাহাকে 'ঠিক চণ্ডী" গ্রন্থের 
প্রাতধনি বালতে পার না, অনেকটা লোৌকিক। অসরের' প্রাতি দেবা 
বলিতেছেন : | ৃ 

আরে আন্দে জাতকালে মাতা রূপ হেউ*। 

যুবাকালে ভার্যা রূপে রাঁতিরগ্গ দেউ*॥ 

অন্তকালে হেউ* পণ কালিকা মূরাঁত। 

দহন কর: সকল গেলই দহাতি ॥ 

আদ অন্ত মধ্য আন্মমানগ্কর নাহি*। 

সমস্ত কর আঙ্গকু কেহ ন জাণই॥ 

জল্মকালে তুক্ষজ্ক করীউ* উতপন্ন। 

অন্তকালে সমস্তঙ্কু করিবং ভক্ষণ ॥ 

অজ্ঞান মুর্খপণে ন জাণ মন্দ বাই। 

আন্দে যে পরম যোগিনী 'আঁদ মহামায়ী ॥১ 


১ িল্তামাণ প্রহরাজ পাঁথশর্মা দ্বারা প্রকাঁশত, কটক। 
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যুদ্ধ-প্রসঙ্গে দেবীর সহচারিণী রূপে বহু দেবী, ডাকিনী-যোগিনী প্রীতির 
উল্লেখ পাই; এই তালিকায় সারলা দাস ডীঁড়ষ্যা-অগ্চলে তৎকালে প্রচলিত দেবী- 
উপদেবীগণের নাম আর প্রায় বাকী রাখেন নাই। দুর্গাদেবী নিজেই কেন 
কালিকার্প ধারণ করিয়াছিলেন, এবিষয়ে কাব অতান্ত স্থূল লৌকিক কল্পনার 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। দুর্গাদেবী যখন কোন প্রকারেই মাহষাসূরকে বধ 
করিতে পাঁরতেছিলেন না তখন তাঁহার এক সহচারিণী তাঁহাকে উপদেশ 
দিলেন : 

এ বেশ ছাড় তু বিবসন্‌ রূপ ধর। 

মাহমা বশ হেউ* ভব দেখি তোহর॥ 
দেবী তাই শববসনা হইলে কেশ বাস মুকুল'। বিবসনা দেবীকে দোখিতে 
পাইয়া অসুর বিমোহিত হইল-_দুর্বল মুহূর্তে দেবী তাহাকে হত্যা কারলেন। 
সারলা দাসের এই চন্ডী-পুরাণেকর প্রসঞ্গে তাঁহার রচিত আর-একখাঁন 
কাব্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে, ইহা হইল শীবলগ্কা-রামায়ণ'। এই বলঙকা- 
রামায়ণে কবি সাঁতাকেই রাক্ষসনাশিনী ভয়ঙ্করী দেবীর্পে উপস্থাপিত 
করিয়াছেন, লক্ষাশরা রাবণ তাঁহাকর্তৃকই 'বানহত হইয়াছল। 
সাহত্য হিসাবে কাব সারলা দাসের সর্বপ্রীসম্ধ গ্রন্থ হইল তাঁহার রচিত 
মহাভারত । এই মহাভারত রচনা-ব্যাপারেও কাব বাঁলয়াছেন যে, সারলা দেবীর 
আজ্ঞ্ায় এবং প্রসাদেই এই গ্রন্থ রচনা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে । 

শারলা চন্ডী নাম অটই যেই দেবী। 

তাহার দাস ম£ যে সারলা দাস কবি॥ 

, প্রসন্বে আজ্ঞা মোতে দেলে সে শ্রাকম্ভরী । 

লভ তু ষশ মহাভারত গ্রন্থ কাঁর॥ 

শুনিণ বধজনে ন ধর আনমন। 

নুহে পশ্ডিত মহে স্বভাবে মূর্খজন 0২ 
[কিন্তু এই সারলা দাসের পরে সমগ্র মধ্যযুগের গুঁড়য়া সাহিত্যে আর-কোনও 
উল্লেখযোগ্য শান্তকাব দেখিতে পাই না। তাহার এীতহাঁসক কারণও রহিয়াছে। 
উঁড়ষ্যার 'জগন্নাথদেবকে অবলম্বন করিয়া বৈষফবধর্ম আস্তে আস্তে, এমন 
জনীপ্রয় হইয়া সমস্ত জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পাঁড়িয়াছল যে শান্তধর্ম আর 
কোনও জনস্বীকৃতি লাভ করতে পারে নাই। ষোড়শ শতক হইতে আবার 
রাম-কৃষ্-জগন্নাথকে লইয়া নানা শাখাবাহু বিস্তার কাঁরয়া ছড়াইয়া পাঁড়ল। 
উাঁড়ফ্যায় নাথধর্মের যে একটা প্রবল প্রভাব ছিল তাহাও দোঁখতে দেখিতে 


২ ওড়িয়া সাহিত্য-পাঁরচয়, ১ম খণ্ড, কলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয়। 
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বৈষণবমতের মধ্যেই রৃপান্তাঁরত হইয়া গেল । সুতরাং ষোড়শ শতক হইতে আরম্ভ 
কারয়া পার্থব সাহত্য প্রধানভাবে গাঁড়য়া উঠিবার পূর্ব পর্য্ত-_অর্থাং 
অম্টাদশ শতক পর্যন্ত ওঁড়য়া সাহত্যের রামায়ণ-মহাভারত ছাড়া অন্য সাহত্য 
হইল মুখ্যভাবে বৈষণব-সাহিত্য। ষোড়শ শতকের কাব জগন্নাথ দাস ভাগবতের 
অনুবাদের জন্য প্রাসদ্ধ, 'কিন্তু তান 'তূলাভিণা' নামে হর-পার্বতী সংবাদের 
একখানি গ্রন্থ রচনা কারয়াছলেন। 

'তৃলাভিণা' শব্দের অর্থ তূলা পে'জা; তূলা যেমন পশজয়া পিপজয়া 
[ভিতরকার সমস্ত ময়লা ও জট ছাড়ানো হয়, এখানেও তেমনই সৃন্টবিষয়ক 
সকল তত্বকে তূলা-পেক্জার ন্যায় পপজয়া এ সম্বন্ধে সকল জট ও সংশয় দূর 
কারবার চেম্টা হইয়াছে তুলনীয় চর্যাপদ, তৃূলা ধন ধন আঁসুরে আঁসু 
ইত্যাদি)। এখানে প্রশ্নকর্তা পার্বতাঁ, উত্তরে সব তত্ত্ব ব্যাখ্যা কারতেছেন ঈশ্বর 
মহাদেব । ভাঙ্গঁট হইল তন্ত্র ও যোগগ্রন্থাঁদর প্রাসদ্ধ ভাঁঞ্গ, সেসব স্থানেও 
পার্বতী জিজ্ঞাস, মহাদেব তত্বব্যাখ্যাকার। বোদ্ধতনল্তগ্লিতেও' এই রাত, 
ভগবত প্রজ্ঞার 'জিজ্ঞাসা-_ভগবান্‌ বজ্রসত্ব বা বজ্ধরের মীমাংসা । এখানে 
আরম্ভেই দেখি : 

পার্বতী বাঁস একদিনে । কহল্তি বাঁস শিব-সন্মিধানে ॥ 
হে প্রভু করুণা-সাগর। কেমন্তে হইলা সংসার ॥ 
তাহার তত্ব মোহে কহ। যেণে খশ্ডিব ভব-মোহ ॥ৎ 
উত্তরে মহাদেব বাললেন : 

কাহবা শুন গো পার্বতী । মহাশন্যরু হেলা জ্যোতি ॥ 
জ্যোতিরু স্থুলরূপ হেলা । স্থলরু বিন্দু প্রকাঁশিলা ॥ 
বিন্দুর অর্ধমান্রা জাত। তাতহ* গুঁকার সম্ভূত ॥ 
গুঁকার রহ্গরু জগত। শুন পার্বতী দেই চিত্ত ॥ 
শুনি পার্বতী তোষ হেলে । ঈশবর-চরণে পাঁড়লে॥ 

মহাশৃন্য হইতে হইল জ্যোতি,জ্যোতি হইতেই হইল স্থুলরূপ,.স্থূল হইতে 
বিন্দদ, বিন্দু হইতে অর্ধমাত্রা, তাহার ওরে গুকার. গুকার-্রহ্ম হইতেই জগৎ । 

ইহাতে আঁদশান্ত পার্বতীর মনের সংশয় ঘুচিল না, ব্যাপারাট আরও 
পারম্কার করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য তিনি বিশ্বনাথের নিকট বিনীত প্রার্থনা 
জানাইলেন। বিশবনাথ বাঁললেন : 

শুন মোহর প্রিয়তমা । তোতে কাঁহবা তূলাভিণা ॥ 
আনূক ন কহান্তি মৃহি*। তু মোর পণ্প্রাণ সাহ॥ 
অণাকার যে জ্যোতির্প । সেটীরে নাঁহ* রেখরূপ॥ 


৩ ওঁড়য়া সাহত্য-পাঁরচয়, ১ম থণ্ড কোলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়)। 
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ধূন্রবর্ণর প্রায়ে দিশে। অন্ধকারট সে প্রকাশে ॥ 
রক্মা্ড অন্ধকার হোই। জ্যোতির্পরে সংহরই ॥ 
সেখান হইতেই জল্মিল গুকার, গুকার হইতেই জগৎ। অর্থাৎ অশব্দব্রক্গ 
হইতে ওঙঁকার-রুপ সস্ক্ষা-সপন্দনাত্মক শব্দর্রক্মের উৎপাত্ত--তাহা হইতেই 
জগতের উৎপাঁন্ত। পার্বতীর পুনরায় প্রশ্নের উত্তরে শিব এই ওঁকার উৎপাঁত্তর 
আরও বর্ণনা দলেন। এই গুকার হইতে আবার 'ক্লুশ বীজ জাত হইল, 'ক্লী' 
হইতে 'শল)", "লন" হইতে 'হনী” জাত হইল । আবার ক্লী হইতে কৃষ্ণ, *লনী হইতে 
রাম, হন্রী হইতে হর জাত হইল । ইহারাই সতত রজ ও তম--এই ভ্রিগুণ। স্ত্শ- 
পুরুষতত্বের আলোচনায় বলা হইয়াছে : 
স্তীরী পুরুষ এবে শুন। কাঁহবা তোতে বুঝাইন॥ 
ক্লীয়াট পুরুষ বোলাই। মলীয়বীজি রাধা হোই॥ 
হনীয় বীজ যে সব জান। ষড় অক্ষর এবে শুন॥ 
ক অক্ষর গোটি পুরুষ । ফট যে স্ত্ীরীজ্ক সদশ॥ 
রা অক্ষর স্ত্রী কহি। ম অক্ষর পুরুষ বোলাই ॥ 
দুটি যে হোইলা আঁণ্ডির। রে অক্ষর ষে স্মীরী সার॥ 
ইত্যাঁদ। 


ণকন্তু এই তূলাভিণা ব্যতত সমগ্র মধাযূগে বাঙলাদেশে ধখন বহ-সংখ্যক 
মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঞ্গাল, অন্নদামগ্গল, কালিকা মঙ্গলাদ মঙ্গলকাব্য রাঁচিত 
হইয়াছে--তখন দেবীর কোনও রূপকে অবলম্বন কারয়াই ওাঁড়য়া সাহত্যে আর 
কোনও কাব্য-কাবতা গাঁড়ক্লা ওঠে নাই। তবে একটি তথ্য এখানে বিশেষভাবে 
লক্ষণীয় । মধ্যযুগের ওঁড়য়া সাহিত্য মুখ্যতঃ বৈষ্ব-সাহত্য হইলেও মধ্যযুগের 
বাঙলা শান্ত মণ্গল-কাব্যগলর সহিত এক বিষয়ে আমরা ওঁড়য়া সাঁহত্যের 
একটা বিশেষ মিল দেখিতে পাই। বাঙলা মঙ্গল-কাব্যগুলিতে, বিশেষ কাঁরয়া 
চণ্ডীমঞ্গল, অশ্লদামঞ্গল এবং কালিকামগ্জালে দেখিতে পাই নায়ক বা নায়কা 
যখনই কোন মহাবিপদে পাঁতিত হইয়াছে তখনই দেবীর একাঁট 'চোতিশা” স্তর 
কাঁরয়াছেন। ক-কারাঁদক্রমে বাঙলা ব্যঞ্জন বর্ণমালাকে চৌন্রশাট বলিয়ঘ ধরা 
হয়; ক-কারাঁদক্রমে শব্দমালার যোজনাতেই এই স্তুতি সাঁধত হয় বাঁলয়া এই 
স্তৃতিকে 'চোৌতিশা' বলা হয়। গাঁড়য়া সাহত্যের প্রথমাবাধই এই 'চৌতিশা' 
কাব্যশৈলশর একটা অত্যন্ত জনাপ্রয়তা লক্ষ্য করি। বাঙলা সাহত্যের চৌতিশা 
প্রায় সবই শান্ত দেবীকে অবলম্বন করিয়া (বৈষণবও সামান্য কিছু কিছ আছে); 
ওঁড়য়া সাহত্যের মধ্যযুগের চৌঁতিশা দেবীকে অবলম্বন কাঁরয়া নহে- বিষ্ণুর 
বাভন্ন অবতার-বশেষ করিয়া রাম ও কৃষককে অবলম্বন করিয়া, কৃষককে 
অবলম্বন কাঁরয়াই সর্বাপেক্ষা বেশশ। 'িল্তু ওঁড়য়া সাহিত্যের এই চোঁতশার 
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মধ্যে আদ চৌতশা নামে প্রসিদ্ধ 'বচ্ছাদাস' বা বৎসদাস (2) রচিত 'কলসা 
চৌতিশা”; ইহা ডীদ্ভন্নযৌবনা উমার সাঁহত বুড়া বর শিবের বাহ লইয়া রাঁচিত। 
এই 'বচ্ছাদাস' কে বা কখন আঁবর্ভূতি হইয়াছিলেন, এ বিষয়ে নাশ্চিত করিয়া 
কিছু বলা যায় না; তবে 'কলসা'র উল্লেখ সারলা দাসের মহাভারতের একাঁট 
পদে পাওয়া যায় বাঁলয়া আর্তবল্লভ মহান্তি এম. এ. মহাশয় বচ্ছাদাসের এই 
'কলসা চৌতিশা'কে চতুর্দশ শতকের রচনা বাঁলয়া গ্রহণ কাঁরয়াছেন। 'কলসা' 
রাগে গীত বাঁলয়া এই চোঁতিশা 'কলসা চোৌতিশা' নামে খ্যাত। প্রারম্ভে 
দোখতে পাই ঃ 

কহন্তি কামনী শুন হেমন্ত দুলনি। 

কাহঃ বরে বাঁরলে তুম্ভর িতামণি ॥ 

কুল মূল গোর্রআদ নাহি জান তার। 

কনক বেদীরে বুঢ়া বাঁসাছ মধ্যর ॥ 

খুং খুং খাস সাহাসেন পেল আঁচ্ছ ধই*। 

খর নিশ্বাস বুঢ়ার মাথ লাগে ভূই॥ 

খাণ্ডআ যোগির সঙ্গে নাহি* যান তার। 

খণ্ডিআ বলদ বুঢ়া বান্ধিছি পাখর॥ 

আত প্রগ্লভা কাঁমনীটি শিবের শুধু বৃদ্ধ রূপ নয়--এমন একাটি জরাজাঁণ' 

জৃগুপ্সিত রূপের বর্ণনা কাঁরল যে, মহাদেবের এতখানি জুগ্াপ্সত রূপের 
বর্ণনা আর বড় একটা পাওয়া যায় না। ভাঙামুখে ফোকলা দাঁতি, কোটরাগত 
ময়লাভরা চোখ, মুখ হইতে লালা পড়ে, মাথায় রুক্ষ জটা, কানে খাটো গায়ে 
ছাইমাখা, সর্পের আভরণ,এই বরের সঙ্গে বিবাহ লেখা জাছে গোৌরীর 
কপালে! এ যে একেবারে ঃ 

ঝুল হোই 'বাজ্কি হোই পড়ছি ঢুলাই। 

ঝিঅ কি নাতুনী প্রায়ে দশিবু গো তৃহি॥ 

যে রকম ঝৃলিয়া ঝিমাইয়া ঢলিয়া পাঁড়তেছে তাহাতে উমাকে ত ইহার পাশে 

দেখাইবে মেয়ে কি নাতনীর মত। রান্রিকালে এর্প দোখিলে ত ভয়ে প্রাণই 
উীঁড়য়ু যাইত! কোন্‌ ঠকের পাল্লায় পাঁড়য়াছেন হেমল্তরাজ (ঁহমালয়)_সেই 
হেতু সর্বনাশ হইল 'হেমন্ত দূলাঁণ'র। তপস্যা করিয়া লাভ হইল এই 'দিন- 
ভিখারী যোগণী। আড়ালের ফাঁক হইতে বুড়া বর দেখল মায়ে-বিয়ে; মাত 
হইয়া পাঁড়ল উমা; দাসীরা আসিয়া ধাঁরিয়া তুলিল। থরহর বচনে উমার মা 
বাঁলল, “মন 'স্থির কর মা, অচেতন হইও না, এই যৌবনে কেন জীবন 'দিবে?' 
উত্তরে উমা স্পম্ট বলিয়া দিল ঃ টি 

হুইনি করি কহাঁছ শুন মোর মায়ে। 

দন্তে তিরিণ ধারণ পলগই পায়ে ॥ 
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দরিদ্র হীন বুঢ়াকু যেবে মোতে দেবু । 
দুই নয়নরে মোর মরণ দেখব 
গোলমাল শুনিয়া গাররাজ নিজে আসিয়া বাললেন, ধর্মপূণ্যকালে 'কিম্পা 
করুছ রোদন ।' রাুীষয়া িরিরাণী বাঁললেন, নিলাজ বুড়াকে কাঁরয়াছ আমার 
সুন্দরী কন্যার বর! মায়ে-ঝিয়ে দুই জনে একসঙ্গে বিষ খাইয়া মারব। কথা 
শুনিয়া গাররাজ গেলেন চটিয়া, না জানিয়া-শুনিয়া যত গোলমাল। শিবের 
মাহমা কেহ জান? 
বিচার ন কর মাএ বিএ দুহে* তুম্ভে। 
বিকল মনরু ছাড় কহুঅছু আম্ভে ॥ 
ব্রহ্মা বিষ দেবতাএ ছন্তি আতঙ্কু বেছি। 
বড় ভাগ্যবন্ত গোরী পণ্যে আছি বাঁঢ়॥ 
ভাল পটে লেখন যা কারাছ 'বধাতা। 
ভল ভাগ্যবন্ত গৌরী আম্ভর দুহিতা॥ 
তখন লাগিয়া গেল বিবাহের যত হুলাহ্দাল শঙ্খধৰনি। একাঁট একাট কারয়া 
মহানন্দে পালিত হইল যত আচার-অনুষ্ঠান। সাঁজ্জত করা" হইল গৌরীকে 
বিবিধ রত্রে, বস্ত্র, অনুলেপনে, তাহার পর বিরকু সে দশজন তোল 
বসাইলে'। 'কন্তু হনড়েভিড়ে বুড়া বর. একেবারে “খাস; খাস গলা মৃর্ঘী 
কাশতে কাঁশিতে মূ্াই গেল। যাহা হোক, শেষ পর্যন্ত বিবাহ হইয়া গেল, 
দেবতারা যে-যাহার বাড়ি চলিয়া গেলেন। সন্তুষ্ট হইয়া নারীগণ জংয়াখেলা 
আরম্ভ করিলেন, ভিহার হলে না তন রন “শোভা পাউছন্তি দুহে" 
রতি কামদেব'।, 
হেইলে সন্তোষ যে সকল লোক দোঁখ। 
হাস্য করুছন্তি সহন সঙ্গাতুণী দোখ॥ 
সকলে চউাঁট সারি কাদখোঁল গলে। 
ছ সাত অন্টমঙ্গলা উচ্ছব শারলে॥ 
ক্ষিতপাতি ঠাকুর সে কপলা সে 'স্থাতি। 
ক্ষুদ্রবুদ্ধি বচ্ছাদাস কলসা পড়ন্ত ॥০ 
হর-গোৌরীকে লইয়া এই-জাতীয় কিছু কিছু কাবতা গুাঁড়য়া লোক- 
সাঁহত্যের মধ্যেও পাওয়া যায়। ডন্র কুঞ্জাবহারী দাস-সম্পাদিত ওাঁড়ষ্যার 
'পল্লনগশীতি সণ্চয়ন' প্রথম ভাগে গ্রাম্য কষকরূপে হর-পার্বতীর একাঁটি চিত্র 
দেখতে পাই । শিব মাঠে চাষ করিতে গিয়াছেন, পার্বতীর কথা ছিল আঁত 
সকাল সকাল শিবের জন্য মাঠে খাবার,লইয়া যাওয়া । মাঠে খাবার লইয়া যাইতে 


০ শ্রীআর্তবল্লভ মহান্তি-সম্পাঁদত, গদ্য-পদ্যাদর্শ, প্রাচশ গ্রল্থমালা। 
২ 
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পার্বতীর একটু দেরী হইয়া গিয়াছে, তাহাতে শিবঠাকুরের একটু মেজাজ 
চাঁড়য়া গিয়াছে, ইহা লইয়াই ঝগড়াঝাঁট ঃ 

রান্র থাউ* থাউ* উঠিলে পার্বতী । 

যমুনা নদীরে শ্্রাহান করন্তি॥ 

সিয়াল পত্তর পণ্চগোটি দনা। 

আম্ব-নিম্ব কার বাড়লে ঘোটনা॥ 

পাট পিন্ধি পাট উপুরণ ঢেলে। 

চন্দ্রাবলী পাট চিমূলা বোছ়িলে॥ 

ঘোটনা ধার পার্বত বউল মোলে ঠিয়া। 

তা দোখ ঈশ্বর হল কলে ঠিয়া॥ 

_পাঁকল ঘোটনা উছুর।” | 

“জান না ক প্রভু পিলাঙ্ক জঞ্জাল ?” 

পদে হেউ অধে লাগিলা মহা গোল। 

ঈশবর ধইলে পার্বতনষ্ক বাল॥ 

ছাঁড় জব নখে ক চউপরী। 

দুসুরি চিনা মাল যে। 
শিয়া যমুনা নদীতে স্নান কাঁরয়া আঁসিয়াছেন। সয়ালি-পাতা দয়া পাঁচটি “দনা, 
(ঠোঙা) তৈয়ারি করিয়া নিলেন- তাহাতে সাজাইয়া লইলেন আম, নিমের সব 
খাবার । একখানা শাড়ী পারলেন, একখানা উত্তরীয়রূপে জড়াইয়া লইলেন-_ 
আর-একখানা "দিয়া মাথার বড়া” করিয়া লইলেন। খাবার লইয়া গিয়া পার্বতী 
একটি বকুলগাছের নীচে দাঁড়াইলেন, পার্বতীঁকে দৌখয়া শবঠাকুরও তাঁহার 
হাল থামাইলেন। পার্বতী সাধ্যমত তাড়াতাঁড় কারলেও সব জোগাড়যন্ত্র করিয়া 
বাহির হইতে একট দেরী হইয়া "গিয়াছে, শিব চাঁটয়া গিয়া বীলিলেন,-পক গো 
খাবার আনিতে এত দেরী কেন? সব মাতারাই এরুপ ক্ষেত্রে সাধারণভাবে যে 
আঁছলা "দিয়া থাকেন মা পার্বতীও উপাঁস্থিত-মতে তাহাই কাঁরলেন, 'তাঁন 
বাঁললেন,__'জান না ক প্রভু বাচ্ছাদের জঞ্জাল 2 কিন্তু ক্ষুধায় ক্রোধান্বিত শিব 
কি আর এঁ কথাতেই মানেন? এক-আধ কথাতেই মহা গোল লাগিয়া গেল, 
[শব খপ করিয়া ধাঁরলেন পার্বতীর চুল। খোঁপার ফিতা 'ছিপড়বার উপব্ম- 
“দুসাঁর (দু-ফেরতা) চিনা মালা'ও ছিশড়বার উপক্রম! কৃষক-কৃষাণীর একটি 
নিখ*ত বাস্তব ছবি! 

ডাঃ কুঞ্জাবহারী দাস-সঙ্কলিত 'পল্লশগীতি সণ্টয়নে'র দ্বিতীয় ভাগে আর- 

একটি হর-গৌরা উপাখ্যান দেখিতে পাই গুঁড়ষ্যাবাসশদের আর-একটি সাধারণ 
সমস্যা লইয়া । সমুদ্রের কৃলেই অনেক পল্লী, সমুদ্রের তারের বালি বাতাসে 
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উীঁড়য়া আসে--কিছদনের ম£*। বাঁড়র ঘরগ্াল 'বালু'তে 'পোতা' হইয়া 
যাইবার উপক্রম হয়। গৃহকর্তা যাঁদ এ বিষয়ে সর্বদাই অবহিত হইয়া বালি 
সরাইয়া গৃহ রক্ষা করেন তবেই উপায় নতুবা বিষম বিপদ। শিব ত ভোলানাথ 
পুরূষ-_বাঁড়ঘরের কোনও খোজখবরও রাখেন না, এঁদকে বাল: পাঁড়য়া পাঁড়য়া 
ঘরের ত 'পোতা' হইবার অবস্থা । 
'দিনকু দন বালি অগোচর। 
দিনকু দিন বড়ই অপার॥ 
পাচেরী ডে'ই পাট অগনারে। 
পাদ পাদ কার ফুরে গম্ভীরারে ॥ 
খরাবেলে বালি পিটই ঝাণ্ি। 
চালুীথলে গোড় পড়ই ভাজি॥ 
দুপুর বেলায় ত বালুর ঝড় বয়, পা পাতিয়া চলে কাহার সাধ্য! বাঁড়র 
লোকজনও সব পার্বতীর নিকট আভযোগ জানাইতে লাগল, 'নিজেরও 
দুর্ভোগের নাই শেষ। তখন ভাবয়া-চিন্তিয়া মা খেপিয়া গেলেন, মুখ নীচু 
আমার ঘরে খাবার হইবে না।, 
এতেক বিচারি দেবী পার্বতশ। 
রুষ বাঁসথান্তি বদন পোঁতি ॥ 
দাসীঙ্কি বোইলে হর-ঘরণী। 
আজ মো পুরে নোহব ঘটান । 
ইতিমধ্যে শিব বাঁড় আঁসয়া উপাঁস্থত-কাষায় কৌপীন, বিভাতি ভূষণ, 
হাতে অমৃতের হাড়, বৃষভে চাঁড়য়া দেব ব্রিলোচন ধীরে সুদ্থে আসয়া 
উপাস্থিত হইলেন। গৌর আগাইয়া গিয়া কোন অভ্যর্থনা ত কারলেনই না, 
বরণ অন্যাদকে কোপ করিয়া ফিরিয়া বসিয়া রাহলেন। 
কোপে গউরা বাঁসছল্তি হাঁট। 
লোকনাথগ্কু ন অইলে পাছোটি ॥ 
ত্িলোচন বুঝলেন, পিছ একটা ঘিয়াছে এবং গৌরী বিষম ক্রোধ 
কারয়াছেন। এরুপ ক্ষেত্রে স্বামীদের করণীয় ?ি শিবের তাহা জানা আছে, 
[তিনি নানাপ্রকার চাট:বাকো গোরীর ক্লোধবাহুতে শশতল জল ঢাঁলিবার চেষ্টা 
কারতে লাগিলেন। শিব বললেনঃ 
কি লো গার তোর বিরস মন। 
কি অবা ন দোল ধন বসন। 
জগন্রতাঁরণী সৃম্টি করতা। 
মৈষমরাঁদনী 'গাঁর-দুহিতা ॥ 


৩৪০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


অসুর সংঘারি রাখছু সাৃন্টি। 

সব দেবতা কলে প্ষ্যবৃন্টি॥ 

সবু দেবতাই চরণে তোর । 

বর দেইগলে অমরপুর॥ 

সুরাতি রজাঙ্কু সুদয়া করব। 

সকল সঙ্কট উদ্ধার ধরু॥ 

অন্ধ মাগিলে দেউ চক্ষুদান। 

অপ্নীত্র লোককু দেউ নন্দন॥ 

দরিদ্র লোককু কুবের করু। 

রাখলে দুব গছ করু দারু॥ 

কাহিশক বাঁসছ মউন হোই। | 

তোর বা্ধি ক ত উপায় নাহ*॥ 

এইর্‌পে ন্িলাচন যখন বহুত চাটুবাক্য বলিলেন তখন 'গোরণ প্রসন্বা 

অভিযোগ জানাইতে লাগিলেন শিবের কাছে,_মনের কথা সবই তোমার গোচর, 
তবু কেন এত ছাদ? দূরের লোকে কত বেদনা জানায়__ তাহাদের নিস্তার কর, 
[কিন্তু ঘরের দিকে ত তুমি একটুও মন দাও না, শুধু রঙ্গ-রস কাঁরয়া দিন 
কাটাইতেছ। ঘরের কথায় কিছুই লাগ না, বাল পাঁড়য়া পুরী এখন 'পোতা' 
হইবার উপক্রম তাহার খোঁজ রাখ 'িঃ পার্বতী আঁভমানে বাঁললেন ঃ 

সব চট়েইর দেখ বরত। 

বসা খোজুথাল্তি অনবরত ॥ 

বসা ন থাউ সে কেউ* বেবস্থা। 

তুমু সিনা কিছি ন লগে িন্তা॥ 
বনের যত পাখ- তাহাদেরও 'দিনচর্যা দেখ, অনবরত তাহারা বাসা খোঁজে । 
বাসা থাকিবে না এ কেমন ব্যবস্থা? এসব ব্যাপারে তোমার নাই কোনই "চিন্তা । 
' পার্বতী এইখানেই থাঁমিলেন না, আরও ঘা 'দয়া কথা বাঁলতে লাগলেন, 
ধরু'র দিতে লাগলেন নিজের নারীভাগ্যকে ; বাললেন, এমন বর কেন জ্যাটল 
আমার কপালে-চিরাদন একাকিনীই সামলাইতে হইল সব! বাকল-বসন পাঁরিয়া 
ফলমূলাহারে অরণ্যে বসিয়া রা্রাদন বরের জন্য তপস্যা করিয়াছলাম, তাহার 
ফলই এই ফলিয়াছে! 

এতটা আবার শিবের স্হ্য হইল না, বাঁললেন-_আমার ঘরে পাঁড়য়া তোমার 

এত চিন্তা ও ক্ষোভ! তবেঃ ূ 

কটাল হেলা গো শ্যাম নৃপাতি। 

তাহার কিম্পা নোহিল ঘুবতাঁ॥ 
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সর্বাঙ্গে হৃঅন্তু রত্রভূুষণ। 
মোঠারে দেবী পাইল কষণ॥ 
কাহবু যেবে হাতপনত্র দেবা। 
অন্য বর বাছ হৃঅ লো বিভা॥ 
চিনির রান কেন তাহার যূবত? হইলে না? সর্বাঙ্ছে 
রত্বভূষণ থাকিত, আমার কাছে শুধু কম্ট পাইলে । যাঁদ বল ত হাতপন্র (বিবাহ- 
বিচ্ছেদের পন্ন) 'দব, তখন অন্য বর বাছিয়া বিবাহ করিও। 
শুনিয়া দেবী লজ্জিতা হইলেন। মহাদেবও নরম হইয়া বাঁললেন, বাল বাল 
করিয়া চিন্তা কারতেছ, বালির ব্যবস্থা আম কালই কারব। সকল সেবককে শিব 
ডাকিয়া আজ্ঞা দিলেন, দেখ, দেবী পার্বতী বড় কোপ কাঁরয়াছেন, বাঁলর 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । আমরা-_ 
১ টোকাই কুন্দাই শিউীল বেতা। 
বাল বোহিবাকু যেহু শকতা ॥ 
সিংহ দুয়ার পোখরী সার কি। 
বাল বোহি 'িবা দিন চার ?কি 
টোকাই কুন্দাই শিউলি বেতা”-_যাহাতে যাহ;তে কাঁরয়া বালি বহন করা যায় 
সকাল গা 
সব বালি সরাইতে যাইব। 'শিবের আজ্ঞা পাইয়া রজনী প্রভাতে ঈনান সারিয়া 
এবং যাহার যাহা কিছু নিত্যকর্ম সব সারিয়া সেবকরা সবাই সবাইকে ডাকাডাকি 
কাঁরয়া জড় হইল। কড়া লাগিল না কড়ি লাগিল না-দেখিতে দোঁখতে সব 
বাল পারিজ্কার হইয়া গেল। তাহার পরে দেবীর ভোগ লাগলঃ 
ভোগ পাঅন্তি ঈশ্বর-পার্বতী। 
ভোগ সারি কার কলে ভোজন ॥ 
ভোজন সার কলে আণ্তমন। 
তহঃ চাইলে 'বিড়িয়াপান॥ 
'বাঁড়য়াপানকু খট সপাতন। 
হরষ হোইলে দেবী পার্বতী॥ 
হর-পার্বতীঙ্ক পদে শরণ । 
দোষ ক্ষমা কর সৃস্টি কারণ॥ 
গাইলা লোকজ্কু বৈকৃণ্ঠ বাস। 
শুনলা লোক পাপ 'যিব নাশ॥ 
হর-পার্বতাঁর এই লীলা-শ্রবণে আমাদেরও পাপনাশ না হোক মনের আনন্দ 
বার্ধত হোক। 


দ্বাদশ অধ্যায় 


মৈথিলী শান্ত সাহিত্য 


বাঙলার অন্যতর প্রাতিবেশন সাহিত্য মৌথলীতে শান্তবাদকে অবলম্বন কারয়া 
অনেক রকম সাহত্য গাঁড়য়া উঠিয়াছে। কয়েক শত বর্ষ পূর্বেও গৌড়বঙ্গা, 
মাথলা ও কামর্প ধর্ম-সংস্কৃতিতে একটি এঁক্যবদ্ধ জনপদ ছিল এবং 
এই অণ্লটি তন্দ-সাধনা ও শন্ত-সাধনার একাট বিশিষ্ট কেন্দ্র ছল। বাঙলা- 
সাহিত্যের পরে শান্ত-ধর্ম ও শান্ত-সাহিত্যের প্রাধান্য মৌ বেশী দোখতে 
পাওয়া যায়। প্রায় হাজার বংসর পূর্ব হইতেই আমরা 'মাথলায় শাস্ত-প্রভাবের 
প্রমাণ পাই। পুরাণতত্ীবদ্‌ ড্র রাজেন্দ্রন্দ্র হাজরা মহাশয়ের মতে পুরাণোন্ত 
নরকাসূরের উৎপাত্ত মাথল্াস্ন। কাঁলকা-পুরাণের ৩৮শ অধ্যায়ে দেখিতে পাই, 
নরকাসুরকে বিষ্ণু কামরূপে (কিরাত দেশে) প্রাতাষ্ভত কারলেন এবং কামাখ্যা 
দেবীর সেবক হইয়া থাকিতে বাঁললেন খ্ীম্টীয় দশম হইতে দ্বাদশ শতক-__ এই 
কালে কামরূপ এবং মাথলা উভয় দ্বেশেই শান্ত-ধর্মের প্রচার হইয়াছল মনে 
হয়। বিহারের,সর্ব শ্রেণীর উচ্চবর্ণের হিন্দুগণের মধ্যে নানা রকমের শান্ত-ধর্মের 
প্রচলন এখনও দেখতে পাওয়া যায়। এখন পর্যন্ত কলিকাতাস্থিত কাল+ঘাটের 
কালী (কালী কলকন্তেওয়াল) এবং কামর্‌পের কামাখ্যা ইহাদের দর্শনাকাক্ক্ষায় 
যান্নগণের ভিড়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বিহারবাসিগণের । ' 

শিব, শন্তি ও বিষুএই তিন দেবতাই হইলেন 'মাঁথলার জনাপ্রয় দেবতা । 
উচ্চবর্ণের মৌথলা হিন্দুগণ সাধারণতঃ কপালে যে রেখাঙ্কন দিয়া থাকেন 
তাহাও এই শিব, বিষ ও শান্তরই প্রতীক বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়। কপালে ডাইনে- 
বাঁয়ে পাশাপাশি যে তিনাঁট ভস্মরেখা উহা শিবের দ্যোতক, লম্বালাম্ব তিনাঁট 
ঘ্বেত চন্দনের রেখা বিষুর দ্যোতক এবং রন্ত-চন্দন বা সন্দরের বিন্দটি হইল 
শান্তর দ্যোতক।১ মাথলার বহ পরিবারেই 'গোসাউনিক ঘর" দেখিতে পাওয়া 
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২ গোসাউনী _ গোস্বামিনী _ দেবী; শিব হইলেন গোস্বামী _ গোসাইি। 
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যায়। এখানকার প্রাতষ্ঠিতা দেবী হয় ভদ্রকালন, না হয় তারা বা দুর্গা, অথবা 
দেবীর অন্য কোনও মার্ত। বহু গৃহশী উপাসক শাল্তমন্তে পারিবারক গুরুর 
নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। মাথলায় কতকগুলি প্রাসম্ধ শান্ততীর্থও 
রহিয়াছে, তাহার মধ্যে উচ্চৈঠ, চণ্ডিকাস্থান, উগ্রতারাস্থান, চামুন্ডাস্থান এবং 
জনকপুর আতি প্রাসদ্ধ। বর্ণ পরিচয়ের পরে মৌথলা শিশুদের প্রথম যে শ্লোকি 
মুখস্থ কারিতে দেওয়া হয় তাহা হইল-_ 
সা তে ভবতু সংশ্রীতা দেবা শিখরবাসিনী। 
উগ্রেণ তপসা লব্ধো যয়া পশুপাতিঃ পাঁতিঃ 
বাঙলাদেশে যে শারদীয়া মূল্ময়ী দেবীপুজার প্রচলন আছে তাহার ঠিক 
সমপরিমাণে না হইলেও 'মাথলাতেও এই সময় মূন্ময়ী দুর্গাপূজার প্রচলন 
আছে। এই সকল ব্রাহ্ধণ দ্িবজগণ গৃহ ও পরিবারের কল্যাণ-কামনায় চণ্ডীপাঠ 
করেন। দশহরা মিথিলার একাঁট বড় ধর্মোৎসব ৷ মাঘ মাসে মাথিলায় 'পাতাঁড়' 
উৎসব হয়, এই উৎসবে দেবীর অংশস্বর্প কুমারীগণকে ক্ষর (পায়স) খাওয়ান 
হয়। ব্রজ-অণ্চলে আম্ববন মাসে এইরূপ কুমারী-ভোজনের উৎসব আছে, তাহাকে 
বলা হয় 'কন্যা-লাঁগ্রা”; ইহা দেবী-আরাধনারই বিশেষ একাঁট অঙ্গ । মিথিলায় 
যে-সকল আলপনা আত জনাপ্রয় সেই-সব আলপনা তন্দের 'যন্দ' হইতেই 
গৃহীত হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। এইভাবে আমরা নানা দিক 
হইতে 'মাঁথলায় একটা ব্যাপক শান্ত-প্রভাব লক্ষ্য কাঁরতে পাঁর। 
একরূপ মঙ্গলগণীতর জনাপ্রয়তা দৌখতে পাই। সঙ্গীতগ্ীল মুখ্যতঃ লোক- 
সঙ্গীত। কাব শবদ্যাপাঁতর নামে যে সঙ্গীতগুলি সংগৃহীত আছে তাহারও 
আঁধকাংশই মেয়েদের মুখে মুখে প্রচলিত, লোকমুখ হইতেই সংগৃহশীত। 
গানগুলি মুখ্যতঃ হর-গোৌরীর বিবাহ, দাম্পত্য-জীবন ও গাহস্থ্যিজীবন 
সম্পাকতি। এইগ্ীল বিবাহকালে মঙ্গল-সঙ্গীত লুপে এখনও মাথলায় গীত 
হইয়া থাকে । আমরা পূর্বে বাবিধ প্রসক্ে বিদ্যাপ্পাতিত্র হরপারতিব-বিষয়ক 
কিছ কিছ গানের উল্লেখ কারয়া আদিয়াছি : এখানে অব্যাপক খগেন্দ্রনাথ 
মিত্র ও ভক্র বিমানীবহারী মজুমদার-কতৃকি সঙকনত নদ্যাপাতির মামে 
প্রচালত এই-জাতীয় আরও ছু কিছু গাদ লইয়া জম্নাচনা কারতেছি। 
একাট পদে গোৌরী-আভলাষী যাঁতবেশধরী শিবকে দে সা মাতা মেনকা। 
শলতেছেন-_ 
এতএ কতএ অএল জাতি গোর অহ তপে। 
রাজরে কুমার বেটি *, ডরব দোখ সপে 
তোড়ব মোয়* জটাজ্‌ট + ফোড়ব বোকানে। 
হটল ন মান জাতি হোএত অপমানে ॥ 


588 ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


তাঁনি নঅন হর বীসম জর দহনু। 


উমা মোরি নন হেরহ জনূ॥ 
ভনই 'রদ্যাপাত সৃন জগমাতা । 
ও নাহ উমত ন্রভুবন দাতা ॥--৭৭৬ সং 


'এখানে কোথা হইতে আসল যাতি, গৌরী আছে তপে। রাজার কুমার আমার 
মেয়ে, সাপ দেখিয়া ডারবে। আম ছিপড়য়া দিব জটাজ্‌ট, ফুড়িয়া দিব ঝাল; 
হটাইলে যাঁদ না মানে যাঁতি, (তাহা হইলে) হইবে অপমান! 'তিন-নয়ন হর, 
(তৃতীয় নয়নে) বিষম আঁশ্ন জলে; উমা আমার নবনী-কোমল- যেন না দেখে। 
বিদ্যাপাতি বলেন, শুন জগন্মাতা, ও নয় উন্মত্ত- ন্রিভুবনের দাতা ।' 
কিন্তু মেনকার. অনিচ্ছাসত্বেও দেখা হইল, তপোবনেই গিয়া যাঁত নিজে উমার 

স্গে-দেখা কারিয়া ভাব কারবার চেষ্টা করিয়াছে। উমা বিস্মিত হইয়া বাঁড় 
ফাঁরয়া মাকে জিজ্ঞাসা কারয়াছে__ 

এ মা কহএ মোয়' পুছো তোহাঁ। 

ওহি তপোরন তাপাঁস ভেটল 


এহে আএল তপসী॥ 
সির সুরসার ভ্রম কপালা 
হাথ কমণ্ডলু গোটা । 
বসহ চঢুল আএল 'দগম্বর 
'বিভূতি কএল ফোটা॥ 
ন বিদ্যাপাতি সামিক নিন্দা 
ন কর গোর মাতা। 
তোহর সাম জগত ইসর - 
ভুগুতি মুকুতি দাতা ॥--৭৭৭ সং 
“এ মা, আমাকে কহ, তোমাকে জিজ্ঞাসা কারতোঁছ, ওই তপোবনে এক তপস্বা 
দেখা দিল, কুসুম তুলিয়া দিল আমাকে অঞ্জলি ভায়া কুঈবম তিল, -যেখানে 
যত ছিল যাহা; আম যেখানে বাঁসয়াছিলাম সেখানে তিন নয়নে ক্ষণে আমাকে 
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দেখল গলায় গরল, নয়নে অনল, শিরে শোভে শশী; 'ডাম 'ডাঁম কাঁরয়া 
ডমরু বাজাইয়া এখানে আসল তপস্বী। ?শবের সরসারৎ (গঙ্গা) কপালে 
ভ্রামতেছে, হাতে একটি কমণ্ডলব, বৃষভে চাঁড়ল, আসিল 'দিগম্বর, বিভাীত 
(ভস্ম) 'দয়া করল ফোঁটা। না (হে) বিদ্যাপাতি, স্বামীর নিন্দা করিও না 
গৌরী মাতা; তোমার স্বামী জগতের ঈশবর- ভুন্ত-মবীন্ত-দাতা।' 
বিবাহ উপলক্ষ্যে হর-গোরী-বিষয়ক এই গানগুল কারবার একাঁট ?বশেষ 

সামাঁজক তাৎপর্য আছে। গানগ্ীলর ভিতর "দিয়া নানাভাবে দাম্পত্য-জঈবন 
সম্বন্ধে একাঁট ভারতীয় আদর্শই বর-কন্যা এবং আড়শী-পড়শশী সকলের কাছে 
বড় করিয়া তুলিয়া ধরিবার চেম্টা। সে আদর্শাট হইল এই, স্বামী বয়সে একটু 
বেশি হোক, দরিদ্র হোক, দোখতে আপাত-রমণীয় না হইয়া রুক্ষ হোক, পাঁরচ্ছদে 
আভরণে সঙ্জায় বিলেপনে চিত্তাকর্ষক না হোক, এমন কি ধাম-কুল-গোত্রহণীন 
হোক--তথাপি স্বীর লক্ষ্য করিতে হইবে তাহার আল্তর এম্বর্য; সেই এশবর্য 
যাঁদ তাহার থাকে তবে সে-ই হইবে সর্বাপেক্ষা বরণীয়। উমা-মহেশ্বরের সকল 
কাঁহনীর 'বাঁবধ বিস্তারের মধ্যেও এই ভারতীয় আদর্শই কাঁবকম্পনাকে নাড়া 
দিয়াছে । পরবরঁ কালের লোকেরা যখন দৌখল যে উমা-মহেশ্বরের ভিতর 
দয়া এই ভারতীয় আদর্শ স্পষ্ট মূর্তিলাভ কারয়াছে তখন বিবাহ উপলক্ষ্যে 
এই বিষয়ক গানই লোকাপ্রয় হইয়া উঠিল। এই আদর্শের আর-এক প্রকাশ রাম- 
সীতার মধ, এইজন্যই বিবাহের গান হয় হর-গৌরীী না হয় রাম-সীতাকে 
লইয়া। বিদ্যাপাতির এই পদগুলির মধ্যে দৌখ, হরকে দেখিয়া মেনকা ভয় 
পাইলেন, পার্ব তাও প্রথমে সামান্য যেন একট. দ্বিধাগ্রস্তা হইলেন; কিন্তু একটু 
পরেই দেখি 

জোগিয়া মন ভারই হে মনাই'নি। 

আএল বসহা চট়ি বিভৃতি লগাএ হে। 

মন মোর হরলনি ডামরু বজাএ হে 

সুন্দর গীত অজর পতি সে নাহে। 

চিত সোঁ নই ছন্টাঁথ জানি কিছু টোনা হে॥-৭৭৮ সং , 
“হে মা মেনকা, যোগিয়া মন ভাবায়! আসিল বৃষভে চাঁড়য়া-শবভূতি লাগাইয়া, 
মন আমার হরিয়া লইল ডমরু বাজাইয়া। সন্দর গান্র, টার! 
পাত, সেই নাথ চিত্ত হইতে ছোটে না কিছ 'টোনা' ('মন্মতল্ন) নিশ্চয়ই 
জানে! 

ইহার পরে হর-পার্বতীর 'ববাহের দৃশ্য সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা যেরুপ 

যের্প দৌখয়া আসিয়াছি এবং বাঙলা সাঁহত্যে তাহার যেরূপ বস্তার দৌখয়া 
আসিয়াছ-ঠিক সেই রূপই:। সেই ডমরু-হচ্তে ভস্ম-বিভূষত রূপ! বর 
আসলে সবাই ধাইয়া চলিল বর দোঁখতে, তাহার পরে অন্য্ও যাহা এখানেও 


৩৪৬ ও ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


ঠিক তাহাই- 
পারছয় চলাল মনাইনি সব গাইনি । 
নাগ কয়ল ফুফুকার দুরহ পড়াইলি॥ 
এহন উমত বর কেকর উর বিসধর। 
গোৌঁর বরু রহথু কুমার করব রর দোসর ॥--৭৭৯ সং 
'স্ত-আচারে চিল মেনকা সব গায়নীকে লইয়া; নাগ কাঁরল ফোঁস্‌ ফোঁস 
সকলে দূরে পালাইল। এমন উন্মত্ত বর কাহার ?-বক্ষে বিষধর! গোরী বরণ 
কুমারী থাকুক অন্য বর করাইব।' 
পরের পদেও দেখ মেনকা সখেদে বাঁলতেছেন-_ 
মঙ্গল বিল্যীবঅ 'সিন্দুর পিঠারে। 
তোঁহে ভাল সোপাঁল সাজাল ছারে॥ 
চলহ চল হর পলা 'দগম্বর। 
হমরি গোসাউনী তোহ ন জোগ বর॥ 
হর চাহ গুরু গউরবে গোরী। 
ক করব তবে জপমালী তোরা ॥ 
নঅনে নিহারব সম্ভ্রম লাগী। 
[হমাগাঁর ধীএ সহব কইসে আগী॥ 
ভাল বলই নয়নানল রাসা। 
ঝব” ৩ মউল ডাঢ়তি পটরাসী 07৭৮০ সং 
মঙ্গল সাজাইলাম িন্দূব ও শ্পিটালি দিয়া, তোমাকে ভাল সশপলাম--তুমি 
সাঁজয়া আছ ছাইতে। চল হে চল, হে দিগম্বর ফিরিয়া চল, আমার ঈম্বরীর 
তুমি নও যোগ্য বর। হর হইতে গৌরী গৌরবে গুরু, তোমার জপমালা তবে 
কি কারবে? সসম্দ্রমে তোমার নয়নে নেহারিবে, হিমার্গীর দ্যাহতা কি করিয়া 
সাহবে আঁশ্ন? ভালে জবালতেছে নয়নানল রাশ, ঝলাঁসয়া যাইবে গৌরীর 
মুকুট, জবালয়া যাইবে পষ্টবাস।, 
পরের পদটিতেও (৭৮১ সং) দোঁখ মেনকার সেই একই আক্ষেপ । জটাজ্‌ট 
ঝুলাইয়া,বলদে চাঁড়য়া আঁসিয়াছেন বর, কে বর-কে বরযান্রী কিছুই বাঁঝবার 
উপায় নাই! ভস্মের ঝোলা লইয়া আসিয়াছেন বিবাহের উপঢোৌকন! বিবাহের 
অন্য আচার-বাধ কিছুই মানেন না শুধু পাশা খেলা-আর সাপ লইয়া 
হুটোপটি। শন্ধ কি তাই 2 
খির ন খাএ হর চুকাঁত গজাএ। 
এহন উমত কোনে জোহল জমাএ॥--৭৮১ সং 
শখাঁর (পরমান্ন) খায় না হর-গাঁজাতেই অবসান (গাঁজা পাইলেই হইল)। এমন 
উন্মত্ত বর কে যোগাড় কাঁরয়া দিল 2, 


মৌথলন শান্ত সাহত্য ৃ ৩৪৭ 


ভোজপুরিয়া লোকসঞ্গীতেও আমরা বৃষবাহনে বৃদ্ধ বর বকে দেখিয়া মা 
মেনকার এইরূপ খেদোন্ত দেখতে পাই। সেখানে দোখ মেনকা বাঁলতেছেন, 
এমন 'বাউরা' বরে তিনি কিছুতেই তাঁহার 'গউরা'র বিবাহ দিবেন না। 
শ্রীদুর্গাশগ্করপ্রসাদের 'ভোজপুরী কে কাব ওঁর কাব্য বইখানিতে এই গানাঁট 
দেখিতে পাই-- 
| ব*সহা চড়ল সির কে অইলে বরিআঁতয়া রাম। 
ডেরালা জঅরা অ“গরা লপেটলে বাড়ে সাঁপ॥ 
এ ডেরালা জিঅরা॥ 
অ*্গরা ভসৃত সোভে গলে মুণ্ডমালা রাম 
ডেরালা জিঅরা, নাগবা ছোড়েলে ফৃফৃকার॥ এ... 
মন মে* বিচারে মৈনা গউরা আত সুন্দর রাম। 
ডেরালা জিঅরা, বরবা মিলেলে বউরাহ ॥ এ... | 
নারদ বাবা হম কাহীরে বিগরলন রাম। 
ডেরালা জিঅরা করবা খোজেলে বউরাহ ॥ এ... ॥ 
অইসন বউরহরা সে হম উরা' না বঅহবো রাম। 
ডেরালা জিঅরা, বল 'গউরা” রাইহৈ* কুআঁর ॥ এ...॥ 
ইহার পরে বিবাহ বর্ণনা। এ-প্রসঙ্গে বাঙলা সাহত্যে ষে স্থূল রাঁসক তার 
আমদানি দেখিয়া আ'সয়াছি মোথলণ বিদ্যাপাতও সেখানে কোনও বা! ৩রুম 


সৃষ্ট করেন নাই ।_ 
জখনে সঙ্করে গৌরি করে ধরি আনাল মণ্ডপ মাঝ । 
সরদ স+পুন জাঁন সসধর উগল সময় সঁঝ॥ 
চোদহ ভূঅন সির সোহাওন গৌর? রাজকুমারি। 
হোর হরখিত ভেলি মদাই'ন আএল জান জভার ॥ 
হেমত সাঁরর পলকে পৃরল সফল জনম মোর! 
হরি বির দুহ্‌ জন বৈসল হরকে দেল মোয়* গোরি। 
নারদ তুম্বূর মঙ্গল গাবাঁথ আওর কতন নাঁর। 
কৌতুকে কোবর কৌসলে কাঁমনি সবে সবে দেঅ গার), 
ভন 'বিদ্যাপাত গোর পরাণয় কৌতুক কহএ ন জাএ। 
সাপ ফফ্‌কারে নারি পড়াইলি বসন আম নড়াএ॥-৭৮২ সং 


'ঘখন শঙ্কর গোৌরীকে করে ধরিয়া আনিলেন মণ্ডপের মাঝে, যেন শরতের 
সম্পূর্ণ শশধর সন্ধ্যাকালে উদয় হইল । চৌদ্দ ভূবনের শোভাকারী শব- গৌরী 
রাজকুমারী; দোখিয়া মন্দাঁকনী হরষিত হইলেন- যেন জম্ভারি ইন্দ্র) আসিলেন। 
হেমন্তের (হিমালয়ের) শরীর প্ল্বকে পৃরিল,_সফল আমার জন্ম; হার 
বিরি9 দুইজনে বাঁসলেন, হরকে দিলাম আম গৌরী । নারদ তম্বূরায় মগ্গল 


৩৪৮ , ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


গান, আরও কত নারী (মঙ্গল গায়); কৌতুকে বাসরঘরে কাঁমনীরা কৌশলে 
সকলে সকলকে পেরস্পরে) গালি দেয়। বাঁলতেছে বিদ্যাপাতি গৌরাী-পারিণয়, 
কহা যায় না; সাপের ফোঁসিফোসানিতে নারীরা পলাইল, বসন সব ফোলয়া। 
বিবাহের পরে শিব শবশুরবাঁড়তেই গৌরীকে লইয়া বাস করিতে লাগিলেন, 
সৃষ্টছাড়া তাঁহার সব কাণ্ডকারখানা। নৃত্যে নৃত্যে মস্তকের গঙ্গাজলে নীচের 
নৃত্যভূমি গেল 'ভিজিয়া, ঘুরয়া ঘুরয়া হর পাঁড়য়া যান 'পিছলাইয়া; তুলিয়া 
ধরতে গৌরী শীঘ্র আগাইয়া যান, করকঙ্কণ-ফণী ওঠে ফেসি কারয়া। 
গঙ্গাজলে সিচু রঙ্গভমি। পিছার খসল হর ঘাম ঘুম ॥ 
অবলম্বনে গৌরী তোরএ জাএ। করকঙ্কণ ফাঁণ উঠ ফাঁফএ॥--৭৮৩ সং 
. ইহার পরে সম্ভোগ-বর্ণনা। সংস্কৃত কাবগণও এ-ক্ষেত্রে যেমন নিষেধ মানেন 
নাই, বিদ্যাপতিও মানেন নাই। তবে হর-গোৌরাীর ক্ষেত্রে বিদ্যাপাতি অনেক 
সংযত। 'অঞ্জলি ভরিয়া ফুল তুলিয়া আনিলেন, তাহা লইয়া শম্ভু আরাধনে 
চলিলেন ভবানী । জাতি ষৃথী আর বেলপাতা তৃলিলাম আমি,-উঠ।হে মহাদেব, 
প্রভাত হইয়া গেল। যখন হর (পার্বতীকে) দেখিলেন তিন নয়নে, মেই অবসরে 
মদনে পাঁড়তা হইলেন গৌরী। করতল কাঁপতে লাগিল--ছড়াইয়া পাঁড়ল 
কুসুম, বপুলপুলক তনু বসন দিয়া ঝাঁপলেন। ভাল হর, ভাল গৌরণী, ভাল 
ব্যবহার, জপ-তপ দূরে গেল মদন-বিকারে ! 
অগ্জুলি ভার ফুল তোঁড় লেল আনী। 
সম্ভু অরাধএ চলি ভবানী ॥ 
জাহ জুহি তোড়ল মোয়” আওর বেলপাতে। 
উঠিঅ মহাদের ভঞএ, গেল পরাতে ॥ 
জখনে হেরাল হরে তিনিহু নয়নে । 
তাহ অবসর গোর 'িড়লি মদনে ॥ 
করতল কাঁপু কুসৃম ছিড়িআউ। 
বিপুল পুলক তনু রসন ঝাঁপউ॥ 
ভল হর ভল গোরি ভল ব্যরহারে। 
জণপ তপ দুর গেল মদন কারে ॥ 
কিছুদিনের মধ্যেই আরম্ভ হইয়া গেল ঝগড়াঝাঁটি রাগারাগি । গ্রুরোষে 
ঘর ছাড়িয়া কোথায় গেলেন হর নিখোঁজ হইয়া- গৌরী পথে বাহির হইলেন 
সন্ধানে । এই-জাতীয় কয়েকটি পদ আমরা প্রসঙ্গান্তরে পূর্বে উল্লেখ কারয়াছি । 
এত ঝগড়াঝাঁটি বাদবিসম্বাদের মধ্যেও বিদ্যাপাতি পূুত্রশীববাহের একটি 
চমৎকার ছবি আঁঙ্কত করিয়াছেন। কার্তিক বড় হইয়াছে, বিবাহের বয়স 


৩ এই গ্রন্থের ১৪২-৪৪ পৃচ্ঠা দ্ুষ্টব্য। 
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হইয়াছে, তাহা লইয়াই হর-পার্বতশর আলাপ-আলোচনা । আলোচনায় দোখ-_ 

আনে বোলব কুল আঁথকহ হঈন। 

তেশহ কুমার অছল এত দীন ॥ 

তোহর হমর শিব বএস ভেল আএ। 

আবহ ন চিন্তহ আহ উপাএ॥ 

ভল শির ভল শির ভল বেরহার। 

চিতা চিন্তা নাহ বেটা কুমার॥ 

হাঁস হর বোলাথ সুনহ ভবানী । 

জাঁনতহ ককে দোব হোহ অগেয়ানী ॥ 

দেস বুলএ বুলি খোজণ্ড কুমারী । 

হুহিক সারস মোহ ন মিলএ নারী ॥ 

এত শুনি কার্তক মনে ভেল লাজ। 

হম ন হে মাএ বিআহক কাজ! 

নাহ বিআহব রহব কুমার। 

ন কর কন্দল অমা সপথ হমার॥ 
'অন্যে বলিবে কুল হান ছিল, তাই কার্তিক) এতাঁদন কুমার (আঁববাহিত) 
[ছল । তোমার আমার হে শিব, বয়স হইল, এখনও বিবাহের উপায় 'চন্তা 
কারতেছ না। ভাল শিব, ভাল শব, ভাল তোমার ব্যবহার; তোমার চিত্তে চিন্তা 
নাই, ছেলে রইল কুমার (আঁববাহিত)। হাসিয়া হর বাঁললেন, শোন ওগো 
ভবানি, জানিয়া শুনিয়াও কি করিয়া দেবি হও অজ্ঞানী ? দেশে দেশে ঘারয়া 
ফিরি, খএাঁজ' কুমারী, উহার (কার্তিকের) উপযুক্ত মেয়ে আমার 'মলিতেছে না। 
ইহা শুনিয়া কার্তকের মনে হইল লাজ-হে মা, আমার 'ববাহে কাজ নাই। 
বিবাহ করিব না, কুমার থাকব; তোমরা কোন্দল কারও না, আমার শপথ ।' 

পুন্রের কথায় পিতা-মাতার কোন্দল অন্ততঃ তৎকালের জন্য থামিয়া গেল। 
বিদ্যাপাতি-রচিত এই হর-পার্বতী-সম্বন্ধীয় গানগুলিকে সম্পূর্ণ পৃথক 

ভাবে বিচার কাঁরলে চলিবে না; পূর্বেই যে আমরা মালায় শান্তধর্ম* ও 
সংস্কাতির একটা উল্লেখযোগ্য প্রভাবের কথা বালয়া আসিয়াছ। 'বিগ্যাপাতির 
গানগৃলিকে তাহার সাঁহত যুক্ত কাঁরয়া লইতে হইবে, কারণ এইরূপ হর 
পার্বতী-সম্বন্ধীয় গান বা শুধু দেবী-সম্বন্ধীয়,গান 'মাথলায় পরব্তর্ণ কালে 
নানা ভাবে পাওয়া যায়। আমরা পূর্বে দৌখিয়াছ, 'বিদ্যাপাঁতি মাথলার সংহ- 
রাজবংশীয় ধীর সিংহের ভৈরব সিংহ £) আদেশে বা উৎসাহে দ্দুর্গাভান্ত- 
তরগঞ্গিণ' নামে সকল পুরাণ-তল্তস্মৃঁতি অবলম্বন কাঁরয়া একখানি দুর্গাপূজা- 
বাঁধ প্রণয়ন করেন। ইহা হইতে মনে হয় বিদ্যাপাতর পূর্ব হইতে 'মাঁথলায় 
মন্ময়-দুর্গাপৃজার একটা জনীপ্রয়তা ছিল। মহামহোপাধ্যায় মুকুন্দ ঝা বক্সাঁ 
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মহাশয় তাঁহার "মাঁথলাভাষাময় ইতিহাস, গ্রন্থে পাণ্ডত আঁখী ঝা নামক 
তাল্তিক শান্ত-উপাসকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তানি 'মাথলার কর্ণাট 
রাজগণের গুরু শান্ত-উপাসক সিদ্ধ কামে*্বরের কথাও উল্লেখ কাঁরয়াছেন। 
বর্তমান খণ্ডবলা রাজবংশের প্রাতিষ্ঞাতা মহেশ ঠাকুর ১৫৬৯ খএসম্টাব্দে (2) 
তহার রাজ্যত্যাগের পরে গঙ্গা ও তারা সম্বন্ধে সঙ্গীত রচনা করয়াছলেন 
বাঁলয়া কাথত হয়। মধ্যযুগের সংগীতশাস্ব-বিশেষজ্ঞ 'রাগতন্রাঙ্গণী' গ্রন্থের 
রচাঁয়তা লোচন শান্তকে অবলম্বন করিয়া কিছু কিছ? ভান্তমূলক সঙ্গীত রচনা 
করিয়াছিলেন। 'নম্নে একটি নমুনা উদ্ধৃত করা যাইতেছে__ 
জয় জয় জয় নত সতত 1সবঙ্কার পাঁরাহত নরাসরমালে । 
লম্বিত রসাঁন দসন আত ভীষন বসন মিলল বঘ ছালে ॥ 
চোঁদিস* মানুস মাঁসু মুদিত আত ফেরু ফুকর কতরাসে । 
মানময় রিরিধ রিভূষনে মশ্ডিত রোদ বাঁদত তুঅ বাসে ॥.. 
বিমল বালরার মন্ডল সন তুঅ তীন নয়ন পরগাসে। 
অসুররীহর মাঁদরামদ মাতাল রদন আঁময় সম হাসে। 
তুঅ অনুরূপ সর্‌ূপ বুঝিঅ নাহ তৈঅও তোহর গুন গাউ। 
ঞেকশহ তুঅ পদবন্ধ কারঅ দোঁখ নঞগনে “লোচন' লাউ ॥৪ 
এই গানে বার্ণিতা দেবী হইলেন কালী । আমরা বাঙলা শান্ত পদাবলীতে কালীর 
যে-সকল বর্ণনা দেখিয়া আঁসয়াছি এই বর্ণনার সাহত তাহার বেশ মিল আছে। 
নেপালে যাহারা মৈথিলণ সংগীত রচনা কাঁরয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ভূপতীগন্দু 
মল্লের নাম উল্লেখযোগ্য । ইহার রাঁচিত মৌথলী সংগীতের কথা ডক্টর প্রবোধচন্দ্ 
বাগচী মহাশয়ই প্রথম আবিত্কার ও উল্লেখ করেন। নেপাল দরবার পুস্তকাগারে 
রক্ষিত ভূপতীন্দ্র মল্ল কর্তৃক রচিত 'ভাষা-সংগীত' গ্রন্থে প্রায় শ'খানেক গান 
আছে, তাহার অর্ধেকের বেশি শান্ত সম্বন্ধে । তাঁহার মতে শান্ত স্বতন্া এবং 
পরমতত্ব-অন্য দেবগণ তাঁহার সেবক মাত্র ।- 
জয় নগনান্দিনি, বাহনি মৃগরাজ। 
অনখন সেরয় 'রাধ-সৃররাজ ॥ 
তাঁহার একাঁট গানে প্রপাত্তর ভাবঁট ফুয়া উঠিয়াছে।-_ 
হে দেবি শরণ রাখ ভবানি। 
মন বচ করম করও মান কিছু 
সে সবে ত্‌ আপদ জান॥ 
হমে আতি দিনখীন তুঅ সেবা 
রাখ হরি যজন ঠাঁনিণ- 


৪ পণ্ডিত বলদেব মিশ্র-সম্পাদিত রাজতরাঁঞ্গখণী, পু. ৯৯-১০০। 
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আঁভ(ব)নয় মোর অপরাধ সম্ভব 

মন জন রাখহ আন॥ 

অওর-ইতর জন জগ জত সে সবে 

গুণ রসমক সে বাণি। 

তুঅ পদকমল ভমোর মোর মানস 

জনমে জনম এহো ভান ॥* 
নেপালের রাজা জগতপ্রকাশ মল্ল গৌরী ও ভবান* সম্বন্ধে অনেক সংগীত রচনা 
করিয়াছিলেন; রাজা রণাঁজৎ মল্লও শান্ত সংগত রচনা কাঁরয়াছেন। 
হর-গৌরীঁকে অবলম্বন কাঁরয়া নেপালে এবং 'মিথিলায় মোথলশ ভাষায় 
অনেক নাটক রাঁচিত হইয়াছে ।* নেপালের জগজ্যোতিম্ল 'হর-গৌরা-ীববাহ' 
(১৬২৯ খ্িঃ অঃ) নামে নাটক রচনা করিয়াছিলেন। নেপালের জিতামত্র মল্ল 
'ভারত-নাটকম্‌ রচনা করিয়াছেন, ইহার বিষয়বস্তু হর-গৌরী। বংশমাঁণ ঝা 
'গীত-দগম্বর' (১৬ ৫৫ খ্ীঃ অঃ) নামে যে নাটক রচনা কাঁরয়াছেন তাহাতে গোরণী 
কি করিয়া শিবকে স্বামী লাভ করিলেন তাহারই বর্ণনা রহিয়াছে। এই নাটকের 
পঠাঁথ নেপালের দরবার গ্রল্থাগারে রাক্ষত আছে। লাল কাঁব 'গোরাী-স্বয়ম্বর' 
নামে নাটক রচনা কাঁরয়াছেন। নাটকখাঁন অনেকটা একান্ক নাটকের ন্যায়। 
নাটকের মধ্যে বহ সুন্দর সুন্দর মৌঁথলী গান আছে। কালিদাসের “কুমারসম্ভবে' 
তপস্যারত গোৌরীকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বটুবেশধারী শিবের 
আগমন ও গোৌরীর সাহত 1শব-সম্বন্ধে তাঁহার তর্ক ইহাই এখানে মুখ্য বিষয়। 
শিবনিন্দা শুনিয়া গোরা বট:ব্রাঙ্গণকে কটু ভাষায় ভর্খসনা কাঁরলে শব স্বমৃর্তি 
ধারণ করিয়া গৌরীকে বাললেন-_ 
হে সখি সবহু সূনৈ ছিঅ গারি। ককরহু তহ নাহ হোইছনে বারি॥ 


অসত বচন কহনে অনৃতাপে। বড় জন নিন্দা সৃননহু পাপে॥ 
[হনকা কাহঅনু জাঁথ 'ফার গামে। নাহ তেশ হমাহ তেজই 'ছঅ ঠামে ॥ 
ঈ কার চরণ উঠাওল জান। ধয়ল জটিল কর তরাল ভবানি॥ 
কহলাহ শংকর হমরে নাম। করব বিবাহ জায়ব নিজ ধাম 
এতবা সনি গৌরী হরাঁসত ভেলি। তাঁহ খন তপ তোঁজ মন্দির গোল ॥ 
সূকরি লাল নে থর রহ কাল। সুদিন সদাশির ভেলাহ দয়াল ॥ 


হে সাখ, শৃনিয়াছ সব গাল, কাহারও দ্বারাই এ নবারত হইতেছে না। অসৎ 
বচন বাঁললে অনুতাপই হয়; বড় জনের নিন্দা শুনিলেও পাপ হয়। ইহাকে বল 
গ্রামে 'ফাঁরয়া যাইতে: না হইলে আমিই এই স্থান ত্যাগ কারতেছি। এই কাহিয়াই 
চরণ উঠাইলেন; জটাধারী চণ্চলা ভবানীর হাত ধাঁরলেন। কাঁহলেন, আমারই 


৫ অধ্যাপক প্রবোধনারায়ণ সিংহ, এম. এ.-র সংগ্রহ হইতে। 
৬এ সম্বন্ধে তথ্যগিল অধ্যাপক প্রবোধনারায়ণ সংহের নিকট হইতে প্রাপ্ত। , 


৩৫২ ভারতের শ্ান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


নাম শঙ্কর, বিবাহ কাঁরয়া নিজের ধামে যাইব। এত শুনিয়া গৌরী হরষিত 
হইলেন, তখনই তপস্যা ত্যাগ কাঁরয়া মান্দরে গেলেন। সুকবি লাল বাঁলতেছেন, 
কাল 'স্থর থাকে না, সাদনে সদাশিব দয়াল হইলেন।' 

“গোৌরী-পাঁরণয়” নামে শিবদত্ত-রচিত একখান নাটক আছে। এখানেঞ্জদেখি, 
গৌরী নিজ-কাননে যখন ঘুরিয়া বেড়াইতোছলেন তখন হঠাৎ শিবকে দোখিতে 
পাইলেন। প্রথম দর্শনেই গৌরীর প্রাণে প্রেম সণ্চার হইল, গৌরীর আর ঘরে 
ফারয়া যাইবারও ইচ্ছা রাহল না-_ 

আহে সাঁখ বাঢ়ল বক সনেহ, গেহ নাহ জাএব হে। 

কুমারী নারার প্রেমানবেদন লইয়া এখানে চমৎকার কতকগ্বীল গান দেখা যায়। 
এই গানগ্যাল স্থানে স্থানে রাধার প্রেমানবেদনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। 

কাহারাম দাসের 'গোরা-স্বয়ম্বর-নাটক' আছে। এই নাটকের সংগীতগ্লি 
রাধা-কৃষণের প্রেম-সম্বালিত কার্তন-সংগীতের অনুরূপ রাঁতিতে 'লাখত। 
এখানে দেখা যায়, দয়িত শিবের জন্য গৌরী সব রকমের ক্ুচ্ছুতা সাধন 
কারতেছেন। একস্থানে দেখি [শবপৃজার জন্য পপপচয়নের 'নামিত্ত গৌর" গহন 
বনে ফুলের অন্বেষণ কাঁরতেছেন-_ 

ভঁম ভাম বিপিন তোড়ল দল ফুল । অনেক কুসুম দল ছোড়ি অড়হূল॥ 


বোলি চমোঁল কুন্দ নেবার। তোড়ল শ্রাদল তাঁকি অংগার॥ 
ধৃপ দীপ নৈবেদ কর তূল। পৃঁজিঅ সদাশির হোঁথ অনুকূল ॥ 


করব কঠিন ব্রত গৌরি প্রিকাল বাঁরঅ আব হর দীন দয়াল॥ 
আধুনিক কালে পণ্ডিত বলদেব মিশ্র মহাশয়ও মৃখ্যতঃ কুমারসম্ভবের 
বিষয়বস্তু অবলম্বনে 'রাজ-রাজেশবরী-নাটক' রচনা কারয়াছেন। কবি হর্ষনাথ ঝার 
'মাধবানন্দ নাটকম্‌এও প্রথম গীতিটি হইল দেবী ক্রম্বন্ধে ।_ 
জয় জগজননন জয় জগজননী দেহ সৃমাত ৃগপাঁত গমনী। 
সরসিরুহাসন বিপদবিনাশনকারিণি মধূকৈটভদমনী ॥ 
তুঅ গুণ 'নগম অগম চতুরানন কাহ ন সকত কত সহম্ত্রফণী । 
্ তাজতর ॥ 
ও তুঅপদঘুগল সরোরুহ মধুকর হর্ষনাথ কার সরস ভন! 
হর্যনাথ ঝার তারা সম্বন্ধে কশট গান আছে. তাহার ছন্দ ও ভাষা উভয়ই 
বৈষ্ণব কাঁবতার অনুরূপ । যেমন-_ 
নবল জলদ মঞ্জু ভাস 
জহলিত প্রেত ভূমিবাস 
মুন্ডমাল অতি বিল্লাস বিপদহারিণী। 


৭ অমরনাথ ঝা, হর্ষনাথ-কাব্গ্রল্থাবলশ। 


মৌখথলশ শান্ত সাহত্য ৩৫৩ 


তন নয়ন অরুণ বরণ, 
রশ্বব্যাপি সালল সরন, 
লাঁলত ধরল কমল যুগল চরণধারণী ॥ ইত্যাঁদ।* 
উপারি-উল্লাখত নাটকগুলি ব্যতত মৈথিলঈীতে হর-গোৌরাঁ বিষয়ে বা শুধু 
দেবী-বিষয় আরও অনেক কাব্য কাঁবতা ও গত রচিত হইয়াছে । লাল দাস. 
“সাঙ্গা-দুর্গা-প্রকাশিকা” নামে সংস্কৃত দুর্গা-সপ্তশতীর চেন্ডীর) একটি মৌথিলশ 
অনুবাদ কাঁরয়াছেন। তান "শম্ভুীবনোদ' ও দাণেশ-খন্ড' নামেও দুইখান গ্রল্থ 
রচনা করেন। গুণবন্তলাল দাস ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণকে অনুসরণ কাঁরয়া "গৌরী- 
পাঁরণয়-প্রবন্ধ রচনা করেন। খাদ্ধনাথ ঝা-রচিত “সতাঁ-বিভূতি'ও উল্লেখযোগ্য। 
গণেশবর ঝা রচনা কাঁরয়াছেন 'দেবী-গ্ীীতা'। আধুনিক মৌথিলন কাঁব চন্দা ঝার 
'গীত-সপ্তশত'তে ও “সঙ্গীত-সধা'তে* হর-গোৌরী-সম্বন্ধে অনেক গান আছে। 
চন্দা ঝার 'মহেশ-বাণী-সংগ্রহ'ও শব-শান্ত লইয়া রাচত গাঁতসমন্টি। তাঁহার 
চন্দ্র-পদ্যাবলঈ'তেও৯ 'শিব-শান্ত-সম্বন্ধে গান আছে। ড্র গঞ্গানাথ ঝা-কর্তৃক 
সম্পাঁদত 'গণনাথ-বন্ধ্নাথ-পদাবলশ'তে৯ শাল্ত বিষয়ে 'বাবধ সংগীত 
সংগৃহীত হইয়াছে, কতকগ্ীল প্রার্থনার গান, কতকগুলি শান্ততত্বের গান। 
এগ্যাল নবরার দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে গীত হইবার জন্যই রাঁচিত। 
শান্ত-বিষয়ক 'লাখিত কাব্য বা গীত ব্যতীত প্রাচীন ও মধ্যষুগে লাখিত বহু 
মোথলন কাব্যেই নমস্কার বা আশীর্বাদ বা মঙ্গলাচরণে শন্ত-ীবষয়ক পদ দোখতে 
পাওয়া যায় ।৯ অনেকগুলি কাব্যে বিপদে পাঁড়লেই অথবা বিপদ হইতে উদ্ধার 
হইলেই নাঁয়কাকে দেবীর নিকট স্তব কাঁরতে দেখা যায় ।৯০ 
গৌরী তপস্যাছবারা শিবের মত বর লাভ কারয়াছিলেন। এই সত্যকে 
অবলম্বন করিয়া সীতার জন্মভূমি 'মাথলায় এই প্রবাদ গাঁড়য়া উঠিয়াছল ষে 


* অমরনাথ ঝা, হর্ষনাথ-কাব্যগ্রম্থাবলশী। 
» ইউনিয়ন প্রেস, দ্বারভাঙ্গা । 
১০ রাজ লাইব্রেরণ, দবারভাঞ্গা। 
১১ ইশ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। 
১২ যেমন রমাপাঁতি উপাধ্যায়-রাঁচিত 'রুক্মিণী-পরিণয়ে'_ 
প্রশান্ত রমাপাঁত তুঅ পদ কিজ্কর সংকর সুনিয় নাত হমরা। 
শিরিজা সাহত সকল অঘ দুরী কএ পরসন ভাএ দিঅ অভয়ররা ॥ 
১০ যেমন কবাঁন্দ্র দেবানন্দ-রচিত ন্উষাহরণে' নায়ক অনিরুদ্ধ নাগ-পাশ হইতে মুক্ত হইয়া 


জয় জয় দূর্গে জগত জননী । দুর কএ ভরভএ হোহ দৃহিনী ॥ 
খনে লীনা খনে সিত নিরমান। খন কুঙ্কুম পণ্ষ তনু অনুমান ॥ 
রাকা বিধুমুখ নবাঁরধু মরাল। তত নয়ন সোম কেশ করাল ॥ 
লোহিত রদন লোহত কর পান। ভূকাটি কুটিল পুনু মোন ধেআন ॥... 


পুন পুনি হই হো দোর গোচর লৈহা। নাগপাস বন্ধন মোক্ষ দৈহ ॥ 
আনন্দে দেব্ানন্দ নাহ গার। হরি চড় 'রিপু হান পুরহ ভার 


২৩ 


৩৫৪. ' ভারতের শাল্ত-সাধনা ও শান্ত সাঁহত্য 


সীতা গৌরী-আরাধনা করিয়া রামচন্দ্রের মত স্বামী লাভ কাঁরয়াছিলেন। 
তুলসাদাসের 'রামচরিতমানসে'র মধ্যেও আমরা সীতাকে রামচন্দ্রকে বররূপে 
পাইবার জন্য দেবী আরাধনা কাঁরতে দৌখ। মৌথলাঁ 'বাভন্ন কাব্যে ও লোক- 
সঙ্গীতে এই প্রবাদের কাব্যরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। চন্দা ঝার (জন্ম ১৮৩০) 
“মাথলা-ভাষা-রামায়ণে' দেখিতে পাই, সীতা তাঁহার মায়ের নির্দেশে সাখগণসহ 
অরণ্যকুঞ্জে পেশীছয়া নানাবধ বনফুল তুলিলেন এবং নিকটবতাঁ তড়াগে স্নান 
কাঁরয়া 'বাঁবধ স্তবস্তুতিতে দেবীর আরাধনা কাঁরতে লাগিলেন।__ 


জয় দের মহেশ সুন্দরী । হমছা দেরী অহাংক িংকরাী॥ 
শিরদেহ নরাস বারণী। গিরিজা ভন্ত সমস্ত তাঁরণী॥ 
হম গোড় লগৈত ছা 'শবে। জননী ভূধররাজ সম্ভরে॥ 

জনতা মন তাপ নাঁশনী। জয় কামে*্বরী শম্ভু লাঁসনী ॥১, 


আরও অনেক স্তবস্তুতির পরে আসল প্রার্থনা দেখিতে পাই-_- 
অপনে কাঁ হম গৌর কী কহু। অনুকূলা জান মে" দা রহ 
হমরা জে মন মধ্য চিন্তনা। সভটা পুরব সৈহ প্রার্থনা 
আধ্দনিক কাঁব শ্রীসীতারাম ঝার কাব্য 'অম্ব-চাঁরতে'ও১ .দোঁখতে পাই 
জনৈকা হিতৈধিণন ঘরের দাসী সীতা-জননী জনক-গৃহিণীকে বালিতেছে-_ 
গৌরী পৃজথু রাজকুমারী । কন্যা হেতুক ঈ বলত ভারী॥ 
সাবিত্রী নত গৌরী মনৌলান। তাঁহসেশ মন রাঞ্চত ফল পৌলান॥ 
ইহো পুজি যাঁদ গৌর মনৌতী। তে নিশ্য় আভমত বর পৌতী॥ . 
শুনয়া জনক-গৃহিণী রাণণও বাঁললেন-__ 
কহনি দাই কৈ" গৌরি অরাধথ। শ্রদ্ধা সাহত নিয়ম ব্রত সাধথু॥ 
সীতাও ঠিক কারলেন__ 
হমরি মায় জগ মে* ছথি প্রাজ্ঞা। পালব অরস হুনক সব আজ্ঞা॥ 
তাহার পরে দেখিতে পাই, সীতা দীর্ঘ স্তবের দ্বারা গৌরণী আরাধনা কাঁরতে- 
ছেন। এই স্তব স্থানে স্থানে শ্রীশ্রীচন্ডীতে প্রাপ্ত দেবগণের দেবী-স্তবের সাহত 
, মিলিয়া যায় 
জয়' জগ-উৎপতি-পালন-কারিনি, সকল চরাচর হৃদয় রিহাটরনি। 
জয় জয় বারধ দির্য-তনু-ধারিণি, সকল সাধূজন-সংকটটারান॥ 
অহ+* কাঁলকা শিবা ভবানী, লক্ষী অহন” অহা" ব্রহ্মানী। 


দুর্গা অহণ* অহণ* ইন্দানী, অহৰ* বৃদ্ধি বিদ্যা ও বানী 
স্বাহা সৃরগন তুন্টি হেতু ছা, স্বধা পিতরগন-পুষ্টি হেতু ছপ। 
সভক হৃদয় মে* ভন্তি রূপ ছণী, _সভ পদার্থ মে* শান্ত রূপ ছাঁ॥। ইত্যাদি। 


১৪ বলদেব 'মশ্র-সম্পাঁদিত, দ্বারভাঞঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়। 
১৫ সংস্কৃত বুক ডিপো, বনারস, সং ২০১৩। 


মোৌথিলী শান্ত সাহিত্য ৩৫৫ 


লোক-সঙ্গীতের মধেঃও সীতার এই গোরাঁপূজার কাহিনী নানাভাবে দোখিতে 
পাই। একাট 'গোসাউীনক গীতে' দোখ-_ 
জনী মো পর হোহু সহায়। 
খাঁষ মুনীসুর কে" উবারল, মারল মহিষা কে" জায় ॥ 
সুংভ নিসুংভ অসুর সংহারল, জয় জয় সব্ধ মচায়। 
জনকনান্দনী অহাঁকে* পুজলান, রামচন্দ্র-বর পায় ॥ 
কার বিমতাঁ কাল কে তারল, কিংকর অপন বনায়। 
হমরা নাহ অবলম্বন আন আছ, অহ?* ছ এক উপায় ॥১* 
'গৌরীক-গীত'এর একটি গীতে জানকীকে জনক-ভবনে বাঁসয়া গোরা- 
পূজা কারতে দেখি। ফুল-ফল-বিল্বপন্ত্, ধূপ-আসন সিন্দুর প্রভাতি লইয়া 
দেবীপূজার আয়োজন হইয়াছে ।_ 
গৌরী পৃজু জানকী জনক ভরন মে 
জনক ভবন মে সব সংকর জী কে সংগ মে। 
ফুল লাও ঝট দৈ অআছিনজল লাও ছন মে- গৌরী পুজন...। 
কেরা লাও ঝট দৈ ধূপ লাও ছন মে-গোরী পৃজু...। ইত্যাঁদ** 
শুধু স্বামিলাভের জন্য নহে- স্বামী রামচন্দ্রের সঙ্গে লক্ষরণকে দেবরর্‌পে 
পাইবার জন্যও সীতা গৌরীপূজা করিয়াছেন।_ | 
জানকী গৌরী অরাধল মন সাধল হে 
জোহা ঠাম সীতা কে নিহরল লট ঝাড়ল হে 
চলহু জনকপুর ধাম ওাঁহ ঠাম বিয়াহব হে 
পান সিন্দূর গোরা পৃজল বর মাঁগল হে 
বর ভেটল শ্রীরাম লছন সন দীঅর হে।» 
মৌথলণ কাঁবগণের গানে ও কাঁবতায় দেবীর বাবধ রূপের বর্ণনা পাওয়া 
যায়, আমরা পূর্বে নানা-প্রসঙ্গে এই-জাতীয় অনেক গানের উল্লেখ কাঁরয়া 


৯৬ শ্রীমতশ আঁপিমা সিংহের সংগ্রহ । 
৯৭এ্ী। তুলনীয়_ 

গৌর পৃজয় চলল সখিয়া জনক নগারিয়া হে 

জনক নগাঁরয়া হে সখিয়া মিথিলা নগাঁরয়া হে 

ফৃল বেলপর্ণ লয় গংগজল নীর লয় গৌরী পৃজয়...। 

অক্ষত চন্দন লে চললশ জনক নগাঁনয়া হে 

জনক নগাঁরয়া সাঁখিয়া 'মাঁথলা নগরিয়া হে গৌরী পৃজয়...। এ ॥ 
»* শ্রীমতশ আঁপমা সিংহের সংগ্রহ । 


৩৫৬৬ ভারতের শাল্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


আসয়াছ। মিথিলার লোক-সঙ্গীতে 'গোসাউনক গীত', 'ভগবতাঁক গত", 
'গোরীক গীত" প্রভাতি যে-সকল গীত পাওয়া যায় তাহার বিষয়বস্তুও 'বাবধ 
এবং 'বিচিন্ন। কতকগ্াল গান আছে যেখানে দেবীকে সাধারণ মৃূর্তিতে বা 
কালী, 'ছন্নমস্তা প্রভাতি মৃূর্তিতে বার্ণত হইতে দেখি। যেমন সাধারণ 
বর্ণনায়_ 

তোঁহাী ঘরনী তোঁহী করন, তোহশী জগতক মাত॥ হে মা॥৷ 

দশ মাস মাতা উদর মে রাখল, দশ মাস দুধ পিয়ার ॥ হে মা॥ 

নিরংকার 'নিরংজনি লক্ষমীস্বার, ভবঘরনি তোঁ কহার ॥ হে মা)... 

গাইনি মুখ মে গান ভএ পৈসাঁল, সুস্বর গীত সুহার॥ হে মা 

'মংগনশীরাম' চরণ পর লোটি, ভান্ত মণন্ত রর পাব॥ হে মা॥১১ 
কোথাও দেখ কালন বা তারার বর্ণনা । যেমন-_ 

শংকার শরণ ধয়ল হম তোর। 

কুকরম দেখ পরম যাঁদ কোঁপিত, যমহ করত কা মোর॥ 

সুরতর্‌ অরতর শিরউ* উপর, রাস আস আত ঘোর। ' 

সহস দিরস মান চান কোটি জনি, তন দ্যাতি করত ইজোর ॥... 

বামা হাথ কুরলয় ধর, দাঁহন খংগরর কাতাঁ। 

পাঁচ কপাল ভাল আত শোভিত, শব ইন্দরর পাঁতী॥ 

শির শর আসন পাস যোগিনশগণ, পাঁহরন বঘছালা ৷... 

বিকট বদন রসনা লহ লহ কর নর যৌরন মনণ্ডমালা ॥ 

চহ দাশ ফেরব মুস্ডাবাল, চিতা আঁগ্ন থক গেহ। 

তান নয়ন মাঁণময় সব ভূষণ, নর জলধর সম দেহ॥ ইত্যাদি ।২* 
আর-একটি বর্ণনা পাই সিংহার্‌ঢ়া কালিকার।২ এই 'সংহারূঢ়া কাঁলকামূর্তি 
[সংহারূঢ়া কালকাই আদ দুর্গার্প, গৌরীর্প পরে লব্ধ । 

জগন্র জননী নাম কাঁলকা সিংহ পঁঠ অসবার হে 

জার জংগল বাঘ ঘেরত তাহা পহচত ভগরতাঁ। ইত্যাঁদ।*ং 


১৯ অধ্যাপক প্রবোধনারায়ণ সিংহের সৌজন্যে প্রাপ্ত। তুলনীয়-_ 
জগ জননী পৃজৈ এলেশ দুআর 
অচ্ছত চন্দন ফুলো কে মালা অরহূল ছৈ িকরাট-জগ জননশী... ৃ 
হাথ মে কংগন থপ্পর সোভৈ সন্দুর ছৈ িকরাট-_জগ জননশী... | 
মাথা মে খুটিয়া ও মালা বিরাজ তিরসৃল ছৈ িকরাট_জগ জননশী... | 
তু ত্য ভবানশ িলোচন কে রানী, মাহা হৈ গম অপার-জগ জননী... । 
_ শ্রীমতশ আশমা সংহের সংগ্রহ । 
২০ কৃফকাঁব রাঁচিত; অধ্যাপক প্রবোধনারায়ণ 'সংহের সৌজন্যে প্রাপ্ত। 
২৯ ও, ২২ শ্রীমতশ আঁণমা সিংহের সংগ্রহ । 


মৈথিলী শান্ত সাহত্য ৩৫৭ 


বিদ্যাপাতর নামে প্রচলিত একটি পদেও সংহার্ঢ়া বাঘছাল-পারাহতা 
যোগ্িনীবেশ-ধারিণী কালীর বর্ণনা পাই ।_ 
1সংহ চাল দৌব লেল পরবেশ। 
বঘছল পাঁরহন যোগান রেশ |... 
ভনই বিদ্যাপাতি কালী কোঁলি। 
সদা রহ মৈয়া দাহনি ভেলি 0২০ 
একটি গানে দেখতে পাই ছিন্নমস্তার বর্ণনা ।_ 
জয় জগজ্যোতি জগাঁত গাঁতি দাইনি চিকুর চারু রুচি ভালে। 
পরম অসম্ভর সম্ভর তুঅ বস পান পয়োধর বালে ॥ 
কমল কোপ রবি মন্ডলতা বিচ ব্রিবিধ 'ন্রকোণক রেখা । 
তা বিচ রাত বিপরীত মনোভব সুষমা সারত 'বশেষা ॥ 
পদ আরোপিত পদলস তা পর অরুণ মান শাশরেহা। ইত্যাদি।২৪ 
'আঁদনাথে'র ভানিতায় প্রাপ্ত একটি পদ 'বদ্যাপাতির বৈষব প্রার্থনার পদ 
অস্পম্টভাবে স্মরণ করায় ।_ 
হম অতি বিকল বিষয় রস মাতল ভগরাঁত তোহর ভরোশে। 
অশরণ শরণ হরণ দুঃখ দারদ তুঅ পদ পংকজ কোশে॥ 
বাঁধ হরি শির শনকাঁদক সুরমুন পাৰ মনোরথ দানে । 
তুঅ গুণ যশ বরণন কর অনুছন বেদ পুরাণ বখানে॥ ইত্যাদি 
এই লোক-সংগীতগ্ীলর মধ্যে কতকগ্যাল গানে দোখতে পাই অত্যন্ত 
লোৌকিকভাবে দেবীকে পুজা ও সেবার বর্ণনা, আর সাংসারর সুখ-সবধা, 
ধন-জন, আপদমুক্ত, ব্যাঁধনাশ প্রভৃতির জন্য প্রার্থনা। দেবী আসবেন, 
সিংহাসন, সোনার ঝাঁর, গঙ্গার বাঁর--সোনার থালা, কর্পরের আরাতি-_ 
সোনার থালায় পায়স- ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ।২* আবার অন্যত্র দোঁখতিন বস্তুতে 
মায়ের পূজা হইবে-সন্দুর ফুল বেলপাতা; তিন বস্তু ভোগে লাগবে-কলা 
নারিকেল ডাঁলম: তিন বস্তু লইয়া আরাঁত-অগর গুগ্গুল আর দীপ; বরূ 


২৩ গশীতি-মালা, শ্রীউমানন্দ ঝা-সংকলিত। 
২৪ অধ্যাপক প্রবোধনারায়ণ 'সংহের সৌজন্যে প্রাপ্ত। 
২ অধ্যাপক প্রবোধনারায়ণ সিংহের সৌজন্যে প্রাপ্ত। 
২৬ কথশ কৈ আসন কথণ সিংহাসন ভগরতশ মা কে আনি বৈসাব্‌ দেব? 
সোনে কে আসন পাট সিংহাসন ভগবরতী মা কে আন বৈসাব্‌ দেরী লাঁলতা। 
সোনে কে ঝাঁর গঞ্গাজল পানী ',ভগরতশী মা কে চরন পখার্‌ দেরী লাঁলতা। 
সোনে কে থারী কপৃরক আরতাঁ--.  ভগরতী মা কে আরতাঁ উতার্‌ দেরী লাঁলতা॥ 
ইত্যাঁদ।- শ্রীমতী আপিমা সিংহের সংগ্রহ ॥ 


৩৫৮ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


দানও চাওয়া হইবে তিনাঁট- নীতি ধর্ম আর সৌভাগ্য ।২৭ কোথাও দেখি মায়ের 
নিকট শুধু 'হমর মন পুরা কর্‌" এই প্রার্থনা, কোথাও দোঁখ বন্ধ্যা অবলার 
পূত্র-প্রার্থনা,২ অনন্ত প্রার্থনা দৌখ-অন্ধ আছে মায়ের দুয়ারে দাঁড়াইয়া_ 
অন্ধের চোখ দাও, কুষ্ঠরোগী আছে দাঁড়াইয়া--তাহার রোগ দূর কর, নির্ধনকে 
ধন দাও, বন্ধ্যাকে পুত্র দাও-_এই সকল প্রার্থনা ।* কিন্তু গানগুলির সর্বপ্ই 
যে এই অত্যন্ত সাধারণ সংসারাীর ন্যায় কেবল 'দোহ দোৌঁহ' প্রার্থনা তাহা নহে-_ 
কতকগুলি গানে বেশ একটা সন্তানভাব এবং হৃদয়ের আকুতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
যেমন 'গোসাউনিক গীতে'র একটি গানে দোখি_ 
জননী আব কিছু করয় উপায়-_ 
কী হম করব কতয় হম জায়ব 
কে হোয়ত দোসর সহায় ॥ 
জন বিন্‌ অবলম্বন ধার মে পড়লেশী 
চিন্তা স* আত অগৃতায়। 
আব কৃপা কএ হেরহ জননী 
কর ধএ লেহং উঠায় ॥ 
পূজা ধ্যান একো নাহ কয়লহ: 
তদপি ন ত্যাগব মায়। 
পুত্র বিকল দোখ জগ-জননী 


কোর কৈ" লেল উঠায় ॥ 
চিন্তা দেল হটায়। 
২৭ তীন ব্রস্তু লৈ গোরী পৃজব [সন্দূর ফূল বেলপন্র যো 
তান বস্তু লৈ ভোগ লগৈবাহু কেরা নাঁরয়ল অনার যো 
তীন বন্তু লৈ ধৃপ দেখৈবাহু অগর গুগুল অরু দীপ যো 
তাঁন বস্তু ররদান মাঁগব নোতি ধর্ম আঁহবাঁতি ষো॥--এ 


পুত্র হমহু অহাঁ কে পরল ছশী গর্‌- আস মাতা... | 

পাঠ পূজা ন জানী ধ্যান কোনা ধর্‌-_ আস মাতা...॥--এ 
২১ এক নয় হম গায়ব জননী হম অবলা ছা পুত্র বিনা ছশী। 
বাঁঝক পদ ছুড়াও হে জননী গোখুলা বিচ অন্যায় হোইত ছৈ 
মথুরাক ফন্দ ছৃড়াও হে জননী-_ 
সোনাক থার কপূরক বাতী আরাঁতক ভেস দেখাও হে জননী ॥- এ 


০০আহে মাকে দুআ পর অন্ধা খড়ী- মা হে অন্ধাকে নয়না দও ন কনী। 
আহে মাকে দুআ পর কোটিয়া খড়ী“- মা হে কোটিয়াকে কায়া দিও ন কনণী। 
আহে মা কে দুআর পর 'নর্ধন খড়ী-_ মা হে নির্ধনকে ধন দিও ন কনশ। 
আহে মা কে দুআরি পর বাঁঝ খড়ীঁ_ মা হে বাঁঝকে পূত্রফল দিও ন কনী।-এ 


মোথলণ শান্ত সাহত্য 


সৃম্টি কারণ অহা জগতারাঁণ 
মাতা সত্য কহায়। 

হম সন পত্র অহাঁক মাতিআয়ল 
রাখয়হ সংগ লগায় ॥ 


৩৫০৯ 


একটি গীতে এই আকাৃঁতি' এবং জগত্তারণী মায়ের উপরে নির্ভর বেশ 
মর্মস্পশার হইয়া উতঠিয়াছে। 


জগতারা হমর কম্ট কাহয়া হরব 
ভবতারা হমর কষ্ট কাঁহয়া হরব। 
ভরসাগর মে নৈয়া ডুবল আছ হমর 
মা অপনে সে করুআর জা ঠো ধরব। 
মা উবরবা কে তা নৈ ভরোসা করব 
মা সরনো মে আ কএ পরল ছ? তুরত 
মা নয়ন মুদি অহা সৃতল ছণী কোনা ॥০ 


জগতারা আমার কম্ট কবে হরিবে, ভবতারা আমার কম্ট কবে হারবে 2 ভবসাগরে 
নৌকা ডুবিয়া আছে আমার- আর পলকও দেরী কারও না-নতুবা ডুঁবিয়াই 
যাইব; মা তুমি নিজে আ'সয়া যে পর্যন্ত না দাঁড় ধারবে, সে পর্্তি নিস্তারের 
ভরসা করিব না। মা এইমান্রই তোমার শরণে আসিয়া পাঁড়য়াছি--মা তুমি 
কিভাবে নয়ন মুদিয়া শুইয়া আছ!” 


৩১ তুলনীয়-_ 


_ দরসন বিন তরসৈ ছ হে॥-এ॥ 


৩২ শ্রীমতী আমা সিংহের সংগ্রহ । তুলনীয় 


হে ভরাণী দুখ হর্‌ মা পুত্র আপন জানি কৈ 

দৈ রহল ছঁ ক্লেশ ভার বীচ বিস্ময় আনি কৈ। 
আজাব আসা হম পরল ছা কী কহু হম কান কৈ 

হে ভবাণণ দুখ হর্‌ মা পুত্র আপন জান কৈ॥ 

দোখ দূর্বল পত্র কৈ" মা ক্ষ সৃতল ছ তানি কৈ 
দোঁখ আসা পূর কর্‌ না ফুল তোড়ব হম কান কৈ 
জান হে মা নত্য পৃজব নেমা ব্রত কৈ ঠাঁন কৈ।-এ 


৩৬০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাঁহত্য 


কাব ঈশনাথ কর্তক রচিত এই-জাতীয় কতকগুলি প্রপান্তমূলক সংগীত 
দেখিতে পাই। একটি গানে দোখ_ 
জে জন গহল অহ*ক পদ-পঞ্কজ, পৃরল তকর মনকামে। 
এক হমাহ* আত দীন অভাগল, রহলহং ঠামক ঠামে॥ মাহে ॥ 
জ" কিছু দোষ পড়ল হো জননী, ছমব জানি সন্তানে। 
আপন সৃতক জ* লাজ ন রাখব, রাখত কে পান আনে ॥ মাহে ॥ 
অএলহঠ অহ+ক শরণ, হম পামর, আছ মন মে অভিমানে । 
মাইক অপন কুরুপহহ শিশুপর, রহইছ ভার সমানে ॥ মাহে ॥ 
গোরী-সম্বন্ধে কতকগুলি লোক-সংগণীত বাংলাদেশের আগমনী বিজয়া- 
সংগীতের সাঁহত তুলনা করার যোগ্য । কিছ কিছ বৈচিন্রযেরও সন্ধান মেলে । 
সাভার ৮, জি 
বর্ণনার অনুরূপ । প্রেম-কৌশলাঁটও একজাতীয়। বদ্যাপাঁতর একাঁট পদে পূর্বে 
দোঁখয়া আসিয়াছ, শিব ভিখারীর বেশে ঘুরয়া ফিরিয়া উমাকে দেখা দিয়াছেন__ 
উমার মন তাহাতেই মাঁজয়াছে। গোবিন্দ দাসের প্রাসম্ধ পদ রহিয়াছে, কৃফও 
গোরখ যোগী সাজিয়া রাধার মান ভাঙাইয়াছেন। একটি মৌথলী লোক- 
গঁতিতেও দোঁখ ভিখারীর বেশে 'শবের উমা-দর্শনের চেম্টা ।_ 
তাহি তর যোগিয়া ধূনী রমারল রে। 
তপসী যোগী 'ভক্ষা মাঁগে 
সৃতলী মে ছলি হে গৌরী উঠল চেহায়-_ 
আগে মায় ডিম ডিম ডমরু কে বজায়। 
তপসাী যোগী ভিক্ষা মাঁগে- 
থাঁর ভার লেলান গৌরী চংগেরী ভরি লেলান 
মাই হে উপর স* লেলনি দৃবি ধান হে। 


০০ গশতি-মালা, শ্রীউমানন্দ ঝা-সংকঁলিত। তুলনীয়_ 
« জগত-জননী িন্তী সনু মোর। শরণ জান গহলহং পদ তোর ॥ 


আপন সূৃতক লাখ সঙ্কট ঘোর। কওন জনাঁন নাহ বহবএ লোর ॥ 
কএল জনম ভার পাপ--বটোর। সাঁদখন রহলহ$ মদাহ* বিভোর |... 
ঈশনাথ একরে টা জোর। মাইক হিঅ নাহ রহএ কঠোর ॥--এ 
আরও-_ 
আবহু তাঁকঅ হে জননী ॥ 


অধম উধারাঁণ, তাঁবাঁণ, সৃত 'দাঁস হোরিঅ সদয় কনী॥ 
সভ পাওল মন-কাম, নাম তুঅ জাঁপ, সঙ্কট-হরণী ॥ 
হমরাহ বিসার দেল কিএ, অহ+ নহি, এহন কঠোর বনী ॥... 
হো কুপতে, নাহ মাএ কুমাতা« হোইত কতহু সুনী॥ 
কী হমহী ছশী এহন অভাগল, জে নিত মাথ ধুনী॥ 
--করব জীবানন্দ রাঁচত।--এঁ 


মোৌথলা শান্ত সাহত্য ঁ ৩৬১ 


তপসী যোগী ভিক্ষা মাঁগে 

ভিখিয়ো নে লৈ ছৈ হে যোগী মুখহু ন বোলৈ 

ঘুর ঘর গৌরণকে নিরেখৈ হে। 

তপসাঁ যোগী ভিক্ষা মাঁগে 

হম নাহ থিকহঃ হে গৌরী ভিক্ষু ভিখারী 

তোহরো সুরতিয়া দেখ ভুলেলেশ হে ।5 

হেমন্তের (গৌরা-িতা) দুয়ারে চন্দনের গাছ-_-তাহারই নীচে যোগী ধূনী 
রাঁখল। তপস্বী যোগী ভিক্ষা মাঁগে। শুইয়াছল গৌরী-চেস্চাইয়া উঠ্ভিল_ 
ওগো মা, ডিম ডিম ডমরু কে বাজায়! তপস্বী যোগী ভিক্ষা মাঁগে। থালি ভায়া 
আনিল গৌরী- চাঙ্গেরী ভাঁরয়া নলেন গৌরী- মা গো, তাহার উপরে রাখলেন 
ধান-দূর্বা। তপস্বী যোগ ভিক্ষা মাঁগে। ভিক্ষা না লয় যোগী-মুখে না কথা 
বলে- শুধু ঘুরিয়া ফিরিয়া গৌরীকে নিরীক্ষণ করে। তপস্বী যোগ 1ভক্ষা 
মাঁগে। 'আমি ভিক্ষ2-ভিখারী নাহ হে গোরী, তোমার রূপ দেখিয়া ভুলিয়া 
গিয়াছি!' 
একটি গানে গৌরীর স্বামীর সঙ্গে তাঁহার *বশুরবাঁড়িতে দুঃখ-দারিদ্র্ের চন্র 

করুণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পানের মত পাতলা- ফুলের মত সন্দরী গোরা, 
কোন্‌ বনে যাইবে? যেখানে তপোবনে তপস্বী ভিখারি সেই বনে যাইবে। 
মায়ের বাঁড়তে পরে গৌরী চিরকাল কত আভরণ-কোন্‌ বনে যাইবে এই 
গৌরী? যেখানে বনে বনে কাঠ খোঁজা হয়, সেই বনে যাইবে গৌরী । শবশহর- 
বাঁড়তে পরে গৌরী ছেপ্ড়া পুরাণ কাপড়_সেই বনে যাইবে। মায়ের বাঁড়তে 
খায় গৌর পুর ও জিলেপী- কোন্‌ বনে যাইবে এই গৌরা ? শবশদরবাঁড়তে 
আছে ভাঙ খাবার-সেই বনে যাইবে । মায়ের বাঁড়তে শোয় গৌরী কোমল 
পালঙ্কে-কোন্‌ বনে যাইবে এই গৌরী ? শবশুরবাড়তে আছে ভাঁম আশ্রয় 
সেই বনে যাইবে গোরী 1০ 


শ্রীমতী আমা সিংহের সংহ। 
দানি গাজা টার জর উর তলার তে 
কোন রন 
তলত িি ওহ রন জৈতশ। 
নাহরা মে 'পিহুতী গৌরী চির আভরন মা হে 
কোন বন 
হল কন কর না ওহ বন জৈতী। 
সসুরা মে হত গৌরী গুদরী পুরনমা হে 
ওহি বরুন জৈতখ। 
টিরিাডানিনাজিরাতি ডি 
কোন রন জৈতা। 
সসুরা মে ভাংগ আধার হে ওহ রন জৈতী। 


৩৬২ ভারতের. শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


অন্য একটি গরীতে দেখিতেছি, এইরুপ ঘরে বরে গৌরাঁকে দিয়া মা মেনকার 

দুশ্চিন্তা ও খেদের অন্ত নাই। স্বামীর ঘরে যে গোৌরীর দুঃখের অন্ত নাই। 
স্বামী পাগলা ভোলা যে গাঁজাখোর ভাঙখোর-ভোজনে ধুতুরা ও আঁক; বাঁসয়া 
খাইবার ঘর-দ:য়ারও নাই । খাঁষরাজ নারদ যে ডাকাতি করিয়াছেন! অঙ্গে তাহার 
সাপের হার-_অঙ্গে অজ্ে ব্যাপ্ত বিষ। ঘোর পাপের ফলেই নিশ্চয় এইরুপ 
হইয়াছে, গোর ভয়ে মায়া যাইবে । *মশানে বনে বাস-ব্যাঘ্রচর্ম আসন! না 
জান গৌরীর কি হইতেছে! 

নাহ জানী আব গৌরী দুখ কোন কোন পৌতাঁ 

গজখোর ভাংগ পীৰা ভোলাক সংগ জৈতী॥ 

ভোজন ধতূর আকে ঘর ছৈ ন দুআর খাকে 

ধাঁষরাজ দেল তাকে বেটী হমর কী খৈতাঁ। 

নহি জানি আব গোর... 

বৈদেহ হার কপক বিষ অংগ অংগ র্যাপক 

ফল থক ঘোর পাপক ডর ফোক মার জৈতন।, 

রহতাঁ স্মসান বন মে নাহ জানি কেনা হোইতাঁ 

বঘচর্ম ছোহ্‌ আসন তৈয়ো ন্রিলোক সাসন 

সির কে ভরিয়া কহোতা॥* 
আর-একটি পদে দেখি, একদিন স্বামী-পুত্র কাহাকেও সঙ্গে না করিয়া একা 

একা গৌরী মায়ের কাছে আসিয়া উপ্পাস্থত। মা মেনকা জিজ্ঞাসা কারলেন,_“ভরা 
যমুনায় কেমন করিয়া আসিলে গৌরী?” গৌরী বলিল,_মা, আম শাঁড় 
1ভজাইয়া আসয়াছি।' বৃষ ছাঁড়য়া কেমন করিয়া আসলে গৌরী"? মা, বৃষের 
দাঁড় ধরিয়া আসিয়াছ।' গণপাঁতকে কি কারয়া ছাড়িয়া আসলে গৌরী? 
'মা, গণপতিকে আস্তে আস্তে চাপড়াইয়া ঘুম পাড়াইয়া আঁসিয়াছি। 'মহাদেবকে 


রংগকে রংগশলশ গৌরী প্রেমকে সুন্দরী 
জৈতশ 


পেট পোসৈ ছাথ, 'অহাক কোনা লিরবাহ॥ ইত্যাদ। 
গশত-মালা, শ্রীউমানন্দ ঝা-সংকাঁলত। 


মৌথলণ শান্ত সাহিত্য ৩৬৩ 


তি করিয়া ছাঁড়র়া আসলে গৌরী?" 'মহাদেবকে পূজায় বসাইয়া দয়া 
আসিয়াছি মা।”*৭ 
অন্য একটি গানে পাই ভাঙখোর স্বামীর সঙ্গে গৌরীর গাহস্থ্য জীবনের 
একটি নিখুত চিন্ত। গানাঁট তুলসীদাসের নামে প্রচালিত।__ 
ভএ গেল ভাংগ কে বেরা 
উঠু হে গৌরা। 
হম কোনা উঠব ঈসর মহাদের 
কার্তক গনপাঁত মোরা কোরা। 
ভএ গেল ভাংগকে বেরা ... 
আসন খসায় 'দঅ 
কার্তিক সুতায় দীঅ 
পশীস দিঅ ভাংগকে গোলা 
উঠু হে গোরা । 
ভএ গেল ভাংগকে বেরা .. 
নৈ ঘর সাস্‌ ননদ জে ছথি 
কে রাখত কার্তক কোরা 
উঠ্‌ হে গৌরা, ভএ গেল বেরা । 


মহাদেব ডাঁকতেছেন, হইয়া গেল ভাঙের বেলা, উঠ হে গৌরা।' গোর 
বালিতেছেন,-'আমি কেমনে ডীঠব ঈশ্বর মহাদেব, কার্তক-গণপাঁত ষে আমার 
কোলে ।, আবার ডাকেন মহাদেব, 'ভাঙের বেলা হইল, ওঠ হে গোরা । আসন 
খসাইয়া (বিছাইয়া) দাও, কার্তককে শোওয়াইয়া দাও--ভাঙের গোলা 'পাঁষয়া 
দাও, ওঠ হে গৌরা। গৌরী বাঁলতেছেন,_প্ঘরে নাই শাশুড়-নাই ননদ, কে 
রাখবে কার্তিককে কোলে 2 কিন্তু তবু হাক-ডাক,_ওঠ হে গৌরা'। তুলসী- 
দাস বলিতেছেন,-“তোমার দর্শনের জন্য আম ব্যাকুল; কিন্তু হদয় কঠোর ।, 


৩গোৌরী হে ভরল জমূনা কোনা এলেশ। 
আমা হে সরিয়া ভিজৈতে হম এলেশ॥ 
গোরী হে বসহা কে ছোঁড় কোনা এলেশ। 
রা 


আমা হে মহাদের কে পূজা পর বৈসায় এলেশী ॥-এ 


৩৬৪ ৃ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


একেবারে আধুনিক কালের মৈথিলণ সাহিত্যে আর-একটি প্রবণতা লক্ষ্য 

করিতে পার । সমগ্র দেশে একটা রাম্ট্রবগ্লব ও সমাজাবস্লব দেখা ীদয়াছে-_ 
এই বিপ্লবের ভিতর "দিয়া সমগ্র দেশ চাহিতেছে একটি নূতন যুগান্তকারী 
[বিবর্তন । শোষকের নির্মম অত্যাচার এবং শোঁষতের আর্তরবে পাঁথবী পূর্ণ 
হইয়া গিয়াছে । এই লোভী শোষকরূপ দানবের দলনের জন্য মা যেন নিজেই 
আবার রন্তাঁপপাসু হইয়া উঠিয়াছেন-_নিজেই আবার সমরাঙ্গনে আবির্ভূতা 
হইতে চাহতেছেন। এই-জাতীয় একাঁট কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত কারতোছ। 

শোণিত দে শোণিত মৌথিলার্ধ 

প্যাসে* তবধল আছ খঙ্জা হমর 

বড়বানল ছনধা ধরাতল কৈ' 

সংহার করৈ পরতচ্ছ ঠা 

অছি খপ্পর ছচ্ছে যুগ যুগ স* 

খল খল কর় প্রাণক প্রাণ বাট়ি 

মারূত গাঁত বাঁড গেল 'দিগ দিগন্ত 

ধুধূুআএল ধূম কুহেস প্রখর 

ই প্রকাতি ক্লান্ত ক্ুন্দন করইছ 

স্পন্দন প্রাণক রুদ্ধ ভেল 

শোঁষত ক আহুতি দোঁখ দোখ 

শোষক পর মন মোর বুদ্ধ ভেল 

আএল ছণী উঠ দে মাংস একর 

হম পেট ভরব পুঁনি করব সমর 1 


০ ক্লান্তি-গখত রাঘরাচার্য শাস্ী-রাঁচিত। কাঁলকাতা 'মৌথল-সংঘ' কর্তৃক প্রকাশিত। এই 
প্রস্পে বাঙলাদেশের পণ্ঠাশের মন্বদ্তরকে লইয়া রাঁচিত এই কাবতাটি তুলনশর-_ 
ভূখ ভবানী জো! দেতা হৈ 
ভূখ ভবানী বংগদেশ কা 
যা দেবী বঙ্গদেশেষ্‌ ক্ষুধারূপেণ সংাস্থতা 


নমস্তস্যে... 
যা দূর্গা বঙ্জাদেশেষু দৈন্যরূপেণ সংস্থধিতা 
নমস্তস্যৈ 


যা কালধ বঙ্গদেশেষ্‌ কালর্পেণ সধস্থতা 


ধয়োদশ অধ্যায় 


অসমীয়! শাক্ত সাহিত্য 


অসমীয়া সাহত্যে শান্ত-সাহত্যের অনুসন্ধান কারলে যেটুকু তথ্য পাওয়া 
যায় তাহাকে ছি'টে-ফোঁটা বলা যায়। কিন্তু একাঁদক হইতে বিচার কারলে 
ব্যাপারটা কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়। শান্তপীঠ-রূপে আসামের 
অন্তর্বতর্ট কামরূপের অত্যন্ত প্রীসাম্ধি। কাঁলকা-পৃরাণ, বৃহদ্ধর্মপূরাণ, দেবী- 
ভাগবত, কুঁক্জকা-তল্ল, যোগিনী-তল্ন, চূড়ামাঁণ-তন্্ প্রভৃতি গ্রন্থে নানাভাবে 
কামর্পের কামাখ্যা দেবীর উল্লেখ ও মাহমা কীর্তন দেখিতে পাওয়া যায়। 
অবশ্য আমরা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছ, এই পুরাণ-তল্লগ্াল খুব প্রাচীন 
বালয়া মনে হয় না; এগুলির কোনখানিই দশম শতকের পূর্ববতর্ঁ কালে রাঁচিত 
নয়। মোটামুটিভাবে খুইস্টীয় দশম শতক হইতে কামরূপের শান্তপীঠ-রূপে 
খ্যাতি। বোদ্ধতল্লগাীলতে দোঁখতে পাই, দেহমধ্যস্থ চাঁরাটি কায় বা চাঁরাটি চক্রকে 
চাঁরাট পাঁঠ বলা হইয়াছে, বৌদ্ধতন্ম 'সাধনমালা'র মতে এই চার পাঠ হইল-_ 
উদ্ভীয়ান, পূর্ণীগাঁর, শ্রীহট্র এবং কামরূপ । চর্যাপদের চতুর্থ সংখ্যক পদের-_ 

দবসই বহুড় কাকভয়ে রাএ। 
রাত ভইলে কামর যাএ॥ 

ইহার ভিতরকার 'কামর' শব্দের অর্থ অনেকেই কামরূপ বলিয়া গ্রহণ করেন। 
চর্যাগুঁল দশম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত বাঁলয়া গৃহীত-এই সময়ে 
তাহা হইলে কামর্পের তাল্রিক-সাধনার পাঠ রূপে বণেষ্ট প্রাসাঁদ্ধ 'ছিল। 
কামরূপ দেবার যোনি-পঁঠ বালয়া খ্যাত। যোন-পঠের ব্যাখ্যা এখন দেবীর 
একান্ন অঙ্গ-পতনের সাহত একান্ন পাঠের উদ্ভবের কাহিনীদ্বারাই করা হইয়া 
থাকে। 'কন্তু এ্রীতহাঁসক দৃষ্টিতে মনে হয়, এই যোনি-পাঁঠের প্রাসাদ্ধদ্ৰারা 
বোঝা যায়, এই পাঁঠাট এক সময়ে তল্ম-সাধনার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। এখন 
পর্য্তও আসামের বাহির হইতে বহু শান্ত-সাধক এবং গৃহা-ভন্ত দলে দলে 
এই শান্তপাঁঠে তীর্থ কারতে আসেন। অম্বুবাচী উপলক্ষ্য কারয়া এখানে 
এখনও সহস্র সহম্্র নরনারীর সমাগম হয়। 

যে আসামের প্রায় কেন্দ্রস্থলে কামর্পের এই শন্তিপনঠ কামাখ্যা এবং সমগ্র 
পূর্বভারতে যে শান্তপ+ঠ কামাখ্যার এত প্রাঁসক্ধি সেই আসামের ধর্মে সাহিত্যে 
এনং সংস্কৃতিতে শক্তিবাদের প্রভাব নানাভাবে থাকবার কথা ছিল; কিন্তু 
আশ্চর্যের বিষয়, তাহা তেমন কিছুই নাই। ইহার কারণ কি? কারণ স্পম্টভাবে 
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কিছু বলা শন্ত; তবে কতকগুলি তথ্য এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য বাঁলয়া 
মনে হইয়াছে। প্রথমতঃ মনে হয়, কামর্‌্পের কামাখ্যা তীর্থ প্রথমাবধি গুহ, 
তল্সাধনারই একটি কেন্দ্র ছিল। গহ্য তন্ন-সাধনা কোনও জনাপ্রয় ধর্ম নয়, 
ইহা সর্বদাই একটি বিশেষ সাধক-গোম্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ । এইজন্যই কামাখ্যা- 
পীঠকে অবলম্বন কাঁরয়া যে ধর্ম তাহার জনসাধারণের মধ্যে কোনও প্রীসাদ্ধ 
ছিল না। বাঙলাদেশের শান্তধর্ম যের্প প্রসিদ্ধ সাধকগণের ধ্যান-সাধনার 
[ভিতর দিয়া সাম্প্রদায়ক. সীমা আতক্রম কাঁরয়া সার্বজনীন ধর্মের রূপে জন- 
সাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পাঁড়তে পাঁরয়াছিল, কামর্পের সাধনা তাহা কখনই 
পারে নাই। 

আর-একটি লক্ষণীয় তথ্য এই, তীর্থরূপে কামরূপ অসমীয়াগণের নিকটে 
কিন্তু খুব প্রয় তীর্থ নহে । এখন পধন্তি দেখা যায়, কামরূপ তীর্থের যান্রী 
মখ্যতঃ বাঙালাকছ' কিছ, বিহারের প্রত্যদ্তবাসা, স্থানীয় যাত্রীর ভিড় খন্ব 
কম। | 
তবে অসমীয়া সাঁহত্যে এবং সংস্কৃতিতে শাসল্তবাদের প্রভাবের অনূপাঁস্থাতর 
সর্বপ্রধান কারণ মনে হয়, শঙ্রদেবের আবির্ভাব ও ধর্মপ্রচার। শঙ্করদেব 
১৪৪৯ খঢীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ১৫৬৮ সনে 'তানি দেহ রক্্া করেন। এই 
দীর্ঘজীবনে তান সমস্ত আসামে ঘ্বারয়া ঘ্বারয়া তাঁহার ভাগবত-ধর্ম এবং 
'নামঘোষা” সাধনার প্রচার করেন এবং এ-বিষয়ে তিনি অসাধারণ জনীপ্রয়তাও 
অজন করেন৷ তিনি অসমীয়া ভাষায় বহহ গ্রল্থ রচনা করেন এবং এ-কথা বলা যায় 
যে সাহিত্যের দক হইতেও তাঁহার দীর্ঘজশবনের বিপুল সাধনাই অসমীয়া ভাষা 
ও সাঁহত্যকে একটি স্বতন্ম ভাষা ও সাহিত্য রূপে সংপ্রাতিষ্ঠিত করিয়াছে। 
শঙ্করদেবের এমনই একটা সর্বাতিশয়ণ প্রভাব গাঁড়য়া উঠিয়াছিল যে তাঁহার পরে 
রামায়ণ-মহাভারত এবং বৈফব ভক্তিশাস্ত ও বৈষব সঙ্গীত ব্যতীত আর তেমন 
কোনও উল্লেখযোগ্য শান্ত-সাহিত্য গাঁড়য়া উঠিতে পারে নাই। 

অবশ্য জাতিগত উত্তরাধিকার-রূপে ভারতীয় শান্তবাদের পরোক্ষ প্রভাব 
শত্করদেবের কিছু লেখাতেও আঁবচ্কার করা যায়। আমরা পূর্বে দেখিয়া 
আঁসয়্মাছ, সৃন্টিতত্ত বর্ণনাপ্রসঙ্গে বাঙলা সাহিত্যের সর্ববই একটি বিশেষ 
ভাঁঙ্গতে শান্তবাদের বর্ণনা রহিয়াছে । ইহা শুধু বাঙলা সাহত্যে নয়, ভারতীয় 
সব আগ্চলিক সাঁহত্যেই। ভারতীয় পুরাণাঁদর মধ্যেই এই বর্ণনার মূল 'নাহত 
আছে, এই এঁতিহ্যই সকল আণ্লিক সা'হত্য গ্রহণ করিয়াছে । শগ্করদেব-রাঁচিত 
'অনাদ পাতনে'র মধ্যে সৃষ্টতত্তের বর্ণনা রাহয়াছে, সেই বর্ণনার সাঁহত বাঙলা 
ও অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্যের সৃষ্টিতত্রের্‌ বর্ণনার মোটামুটি এঁক্য রাঁহয়াছে। 


 »এই গ্রন্থের ১৪৪-৪৬ পৃ্ঠা দুষ্টব্য। 


অসমীয়া শান্ত সাহিত্য ৩৬৭ 


শান্তবাদ ও সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতিবাদ 'মাশ্রত হইয়া এই সৃম্টিতত্ব গাঁড়য়া 
উঠিয়াছে। 'অনাদ পাতনে'ও দেখি, সৃষ্টির পূর্বে 

মহা প্রকৃতিয়ো পুরুষতে ভৈল লীন। 

ন থাঁকল আন একো পুরুষতো 'ভন॥ 

নাহ জল নাহ স্থল নাহকে আকাশ। 

নাহ মহা বায়ু চন্দ্র সূর্ধর প্রকাশ ॥ 

নাহ শীত উঞ্ণ খতু নাহ রান্র দিন। 

সমস্তে সংসার গৈল ঈশ্বরত লীন ॥২ 
জ্ঞানময় আনন্দমূর্তি নির্জন রুক্ষ নয়নকমল মা্ঘত কাঁরয়া যোগানদ্রায় 
'আপোনাকে চিন্তি মান্ন আছন্ত কেবল'। অনেক সহম্্র যূগ এইভাবে চাঁলয়া 
গেলে 'দুনাই ঈশ্বরর' সৃম্টির জন্য ইচ্ছা হইল এবং তানি ভাবলেন, “মায়ার 
হাতত করাও জগত প্রকাশ'। তখন-_ 

এহি বাল মৌল পদ্ম নয়ন অনন্তে। 

মায়াক কটাক্ষে চাহিলন্ত ভগরন্তে ॥ 

জবর প্রকীতিত কারিলন্ত জার দান। 

অস্ট গুণে তেজ ষোল গুণে ভৈল প্রাণ॥ 

সৃষ্ট করিবাক ঈশবরর ইচ্ছা কাজ। 

পুরুষর পরা মহামায়া ভৈল বাজ॥ 

অনাঁদ রূপিণী ঈশবরর অর্ধকায়। 

ব্ন্ত ভৈলা মহামায়া সৃস্টিক ইচ্ছায় ॥ 

পরমা সুন্দরী নারী দ্বিধা দেবী বেশ। 

কটাক্ষত মোহ যাই জগত নিঃশেষ ॥ 


চাহিবাক নপাঁর দেবীর মহা জ্যোতি। 
কোটি এক সূর্য যেন প্রকাশে প্রকৃতি ॥ 
পুরুষকে প্রণাম কাঁরয়া মহামায়া তখন কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয় বচনে বলিলেন 

'কোন কর্ম করো আবে করিয়ো আদেশ'। এ-কথা শুনিয়া নিরঞ্জন পুরুষ 
ধাঁষকেশ হাসিয়া বললেন,” 

শুনিয়ো প্রকৃতি একগুণে নোহা হান 

তোমারে আমারে কিশ্চিতেকো নাহি 'ভিন॥ 

মোর নিজ শকাঁত সম্যকে দেখো প্রাণ। . 

সত্বরে করিয়ো মায়া জগত নির্মাণ 


অসমীয়া সাঁহত্যর চানেকি, দ্বিতীয় ভাগ, প্রথম পর্ব । 


৩৬৮ ভারতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাঁহত্য 


তোমাক চেতাইলো আমি এই আভিপ্রায়। 

জানিয়োক ভালে তুমি মোর অর্ধকায় ॥ 

তোমারে আমারে একো নাহ িল্নাভন্। 

মোতে যাতে লীন যাহা এঁহ খানি হীন॥ 

সত্বরে করিয়ো মায়া জগত প্রকাশ। 

করো স্ান্ট লীলা তাতে বিনোদ বিলাস ॥ 

এই যুগে হর-গৌরীকে লইয়া ষে অসমীয়া সাঁহত্য রচিত হইয়াছে তাহার 

মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল রামসরস্বতঈ-রচিত 'ভম চঁরিত'। রাম- 
সরস্বতী শঙ্করদেবের সমসাময়িক বলিয়া গৃহত। কবিচন্দ্র, ভারতচন্দ্র, ভারত- 
ভূষণ এবং রামসরস্বতী সবই+তাঁহার পরবতণ কালের পাওয়া নাম বা উপাধি। 
এই কাঁব-রচিত “ভীম চরিত' নানা 'দক্‌ হইতে কৌতৃহলোদ্দীপক। আমরা 
পূর্বে বাঙলা সাঁহত্যে কৃষক শিবের উপাখ্যানকে অবলম্বন কাঁরয়া শিব-গৃঁহণশ 
গোরীর যে রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার বিশদ আলোচনা আঁসয়াছি।ৎ 
দরিদ্র কৃষক শিবের ঘরণী-রৃপে দেবীর চিত্রকে আবার খানিকটা একটু নৃতন 
রূপে পাইতোছি রামসরস্বতীর কাব্যের মধ্যে। বেশ বোঝা যায়, বাঙালী কাঁবগণ 
এবং অসমীয়া কাব এক আকর হইতেই মূল উপাখ্যান পাইয়াছেন; কিন্তু বাভন্ন 
অঞ্চলের কবি তাহাতে 'বাঁভন্ন রঙ চড়াইয়াছেন। আমরা দৌখয়া আঁসয়াছ, 
বাঙলা 'শুন্য পুরাণে" এবং অন্যান্য শিবায়ন কাব্যগঁলতে শিবের বিশ্বস্ত অনুচর 
হইলেন জনৈক 'ভীম'। কবি রামসরস্বতাঁ শিবের বশংবদ ভৃত্য এই ভীমকে 
মহাভারতের পান্ডুপত্র ভীমের সহিত আঁভন্ন করিয়া লইয়াছেন। পান্ডুপ্র 
ভীমই আঁসয়া কৈলাসে শিবের ভূত্যত্ব স্বীকার কাঁরয়াছলেন। কারণ স্বরূপ 
কাব্যখানির প্রথমেই দোঁখতোছি, অন্নের দুঃখে ভীমের শরীর একেবারে শীর্ণ! 

একদিনা ভীমে বোলে রাজার আগত। 

শুকাই গৈলেক দেহা অন্নর দঃখত ॥ 

মেলান দিয়োক দাদা কৈলাশক যাগ । 

মহাদেউর গরু চারি প্রাণ প্রবর্তাণ্ড ॥০ 
খাইতে'না পাইয়া ভীম যুধিষ্ঠির রাজার নিকট বাঁললেন,_ 'অন্বের দুঃখে তো 
দেহ শুকাইয়া গেল! বিদায় দাও দাদা, একবার কৈলাসে যাই ; সেখানে মহাদেবের 
গোর চরাইয়া প্রাণ বাঁচাই।” যাাধম্ঠিরাদিও উপায়ন্তর তেমন কিছু না দেখিতে 
পাইয়া ভীমকে বিদায় দিলেন। ভঁম কৈলাসে গিয়া শিবের পায়ে দস্ডবৎ কারয়া 
গরু চারি থাঁকবোহো তোমার আলয়'-_এই ইচ্ছা প্রকাশ কারল। শিব বাঁললেন, 
-বেশ ভালই হইল; কার্তক-গণেশ দুই ছেলেমানুষ বৃষ চরায়-তুমি তাহাদের 


০ এই গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায় দুম্টবা। 
৪ অসমীয়া সাহিত্যর চানোকি, ২য় ভাগ, ১ম খণ্ড। 


অসমীয়া শান্ত সাহত্য ৩৬৯ 


লইয়া বৃষ চরাও। মা পার্বতী আসিয়া একথা শুনিয়া খুশীই হইলেন। তিনি 
ভশীমকে বাললেন,_ 

পার্বতী বোলয় শিশু মোর ঘরে থাক। 

যতেক লাগয় মানে অন্ন দিব তোক॥ 

এগাট বলদ জানা মোহোর ঘরত। 

কার্তি গণপাত দুয়ো চাঁরবে লগত ॥ 
ভীম আতি স্পম্টবাদী, সে বাঁলল, এখন যে আমাকে রাঁখবে-ভাবয়া িন্তিয়া 
রাখিও-পাছে জানো বোলা ইটো বহু ভাত খাই”! কিন্তু 

হেন শান পার্বতীয়ে তালিলেক হাস। 

টিপাঁচ গোটে নো তই কত ভাত খাস! 

চোষাঁন্ঠ যোগনী খায় আরু ভূতগণ। 

তোক লাগ আমাসার নুজ্ারবে অন্ন ॥ 
ভশম বাঁলল,_-'আই, তোমাকে কথাটা ভাঁঙ্গয়াই বাঁলতোছ, খাইবার পাঁরমাণটা 
আমার একট বোশ, নিত্য আমার ভাত লাগে 'সাত সাঁঙ্গ', আর ব্যঞ্জন লাগে 
'নাও সাত কুন্দা'। তোমার ত দেখিতেছি ভাঙ্গা ঘর, ফাটা ঝঁল-আর "ঘর মাঝে 
নাই দেখো গোটা চার ধান'। শিবের যা অবস্থা দৌখলাম- বস্ত্র নাই, ধন নাই-- 
নুণ্ডমালা আর সর্পভূবণ। মাথায় তেল নাই--চুল জটা বাঁধিয়া গিয়াছে, গায়ে 
গন্ধ--'ভিক্ষা অন্নে পেট পোষে শঙ্কর গোসাঁই'! ছোটমুখে বড় কথা শুনিয়া 

পার্বতী বোলয় শিশু গুটি বর টালি। 

পরশুর কথা কহ কাঁলর ছবালী ॥ 

জগতের ধন ধান্য সকল আমার । 

আমা কার কোন আর দেব আছে চার ॥ 
ভীম বলিল.--আই. অতশত কথা বুঝি না, আমার এক কথা-“পাছকালে 
খেদাইবাক নপাঁরবা মোক" । যাক, ভীম শিবের বৃষরক্ষণে নিষুন্ত হইয়া বৃষ 
লইয়া কার্তক-গণেশসহ কৈলাসাঁশখরে চলিয়া গেল। সেখানে ঘাসের মধ্যে বৃষ 
বাঁধিয়া রাখিয়া কার্তক-গণেশসহ ভশম গেল গাছের ভাল ভাল ফল খাইতে 
ইতিমধ্যে বৃষ ভাল তৃণের লোভ পাইয়া শিয়া বেড়া ভাঁঙ্গয়া ঢুকিয়া পাঁড়ল 
বিশবামন্র ধাঁষর 'মধুবনে' এবং বন ভাঙ্গিয়া তচ্‌ নচ করিয়া দিল। ভীম 
কার্তক-গণেশসহ সেখানে আসিয়া খাঁষর রূদ্রমূর্তি দৌখয়া যত দোষ বৃষের 
ঘাড়ে চাপাইল_এবং বৃষের লেজ ধরিয়া এক ঘুরপাক দিয়া তাহাকে আধমরা 
কাঁরয়া ফেলিল। বৃষঁট মৃত মনে কাঁরিয়া ভীম বৃষবধের দোষ প্রথমে কার্তিক- 
গণেশের ঘাড়ে চাপাইল--পরে বিশবামত্র ধাঁষর ঘাড়েই চাপাইল। ভীমকে দেখিয়া 
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বাঁসল। ভনমকে থালা ভরিয়া ভাত দেওয়া হইল, কিন্তু “এক গ্রাসে ভীমে তাক 
পেলাইলেক খাই'॥ ভীমকে ভাত দিয়া ব্যঞ্জন আনতে গেলে তবী ফিরিয়া 
আঁসয়া দেখেন ভাত নাই-ব্যঞ্জন দিয়া ভাত লইয়া ফিরিয়া দেখেন ব্যঞ্জন নাই। 
দেবী যতই ভাত-ব্যঞ্জন দিতেছেন ততই-_ 

ডাক দিয়া ভমে বোলে শাঁনয়োক আই। 

আরু ভাত আনা মোর ভোক নপলাই॥ 
কিন্তু এঁদকে ভাড়ার যে একেবারে উজাড়! দেবী ভাত আনিতে ঘরে ঢ্াঁকয়া 
আর ফিরিলেন না 

ভাত নাই দোৌখ দেবী ওলাই নাসলা। 

অসন্তোষে ভীম যাই আচান্ত কাঁরলা ॥ 
কিন্তু ভীমের ক্ষুধা যায় না,দেবীকে বলিল, 'ঝুলিতে চাউল খুদ কিছু আছে? 
[কিন্তু | 

হেন শুন পার্বতীয়ে বুঁলিলা বচন। 

আজি বাপু মোর ঘরে নাই খুদকণ॥ | 
ভীম তখন আস্ত ক্ষোপয়া গেল, বাঁলল খাল পেটে সে আর গোরু চরাইতে 
পারবে না। সে আরও বিদ্রুপ করিয়া বাঁলল, পার্বতীর ঘরে ভাত নাই-__কেবল 
ভাঙ্‌ খাইয়া জীবনধারণ; এবং “খাইবে নপাই িবে ফুরে ডম্বরু বাজাই'! 
ভীমের বচনে দেবী পার্বতী বড় লজ্জা পাইলেন, তান গিয়া মহাদেবকে ধারয়া 
বলিলেন, 

পারবতি বদতি প্রভু শুনা ভ্রিলোচন। 

একবার 'কারাঁষ করিবে দয়া মন॥ 

ভিক্ষার চাউলে জানা পেট নৃপরয়। 

খাইবে নাপাই গরখায়া আরার করয়॥ 
গাবতীর বাক্য শানয়া শিব বীললেন,_-গুরু কীষিকর্ম আম কিভাবে করিব 2 

দুস্কর কাষক মই কাঁরবো কিমত। 

নাই কড়াকাঁড় ধন মোহর ঘরত ॥ 
ইহার্‌ উত্তরে পার্বতী শশবত যে কথা বলিলেন তাহা আমরা এই প্রসঙ্গে যে 
একাঁট সংস্কৃত শ্লোক পূর্বে উদ্ধৃত কাঁরয়া আসয়াছি এবং আমরা বাঙলা 
শিবায়ন কাব্যে এ-ক্ষেত্রে পার্বতীর ষে উীন্ত দোখয়া আঁসিয়াছি তাহার সহিত 
আশ্চর্যভাবে মিলিয়া যাইতেছে । 

পার্বতী বদাতি প্রভু ভয় এরা মনে। 

মাটি খঁজ লোরা কিছু বাসবর স্থানে 
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কাঁঠয়া আনাহা খুঁজি সাথ কুবেরত। 
নাঙ্গল আনাহা খুঁজি বলো যে ভদ্রত॥ 
যমর মাহষ গোট আনিয়োক যাই। 
তোমার বৃষভ আছে করা এক ঠাই 
ব্রশলফলক ফাল কার হালক জঃরিয়ো । 
এহি মতে কৃঁষিকার্য বিধান কাঁরয়ো॥ 
পার্বতীর বাক্য শিব গ্রহণ কারলেন, সব জানিস যোগাড় হইল, শিব হাল 
চঁষিলেন এবং 'বৈলা 'বিধে বিধে ধান সব কীত্তবাস'। দেখিতে দৌখতে মাঠ ভায়া 
ভাল ধান হইল । শিব একাদন পার্বতীকে ডাঁকয়া কখনও ধানের মাঠে যাইতে 
নিষেধ করিলেন; কিন্তু নিষেধ শুনয়া পার্বতীর কৌতূহল বাঁড়ল, গোপনে 
একা একা একদিন মাঠে গেলেন । মাঠভরা পাকা ধান দৌঁখয়া শিবের কার্যে দেবী 
আশ্চর্য হইয়া গেলেন- এবং 'উশ্‌ আশ এই দুই উচ্চাঁরল বাণী"। কিন্তু কি 
কান্ড-এই দুই "বাণী হইতে আঁগ্ন উৎপন্ন হইয়া সব পাকা ধান পাাঁড়য়া 
ফেলিল; ভয় পাইয়া পার্বতী পলাইয়া আসলেন, কাহাকেও 'কছু বাঁললেন 
না। কিন্তু শিব গিয়া একাঁদন সব দোঁখলেন, সব পার্বতীর কার্য বুঝিয়া ঘরে 
[ফিরিয়া আসিয়া শবস্তর টাঁঙ্কলা'। তখন-_ 
পাবতী বদাঁত প্রভূ গৈলাহো হঠাৎ। 
রাড পারার সাক্ষাত ॥ 
চরণত ধরো প্রভূ দোষ মরাঁষয়ো । 
আর একবার প্রভু খোতিক করিয়ো॥ 
শঙ্কর আবারু ধান রুইলেন_ আবার প্রচুর ধান হইল। অবশ্য ভীমকে লইয়া 
ধানকাটা ব্যাপারে আরও কিছু গোলমাল হইল-কিন্তু শেষ পর্য্ত শকছু আহ 
কিছু ভৈলা শালন'। 
এ এই 'ভীম- 
ত" শুনাইবার প্রথা বর্তমান আছে। দেবীর 'উশ আশ এই দুই বাণী হইতে 
০ গ্রাম্য বিশ্বাসে ইহারাই শিবের 
শস্য গ্রাস করিয়াছল; শস্য যখন পুনরুজ্জীবিত করা হইল তখন ঠিক হইল, 
এই 'হাহা-হুহ" আর মাঠের শস্য না খাইয়া নব-বিবাহত বরকন্যার রন্ত খাইবে। 
গ্রাম্য বিশ্বাস, বিবাহের তিন দিন পরে বরবধূকে এই কাঁহনী শুনাইয়া দলে 
দৈত্যদ্বয় তাহাদের আর কোনও অপকার করিতে পারে না। 
অসমীয়া সাহত্যের মধ্যঘ্‌গে বাঙলা মঞ্গল-কাব্যের অনুরূপ কিছ কিছ 
মনসা-মঙ্গল পাওয়া যায়। এ-যাবং তিন জন কাঁবির মনসা-মঙ্গল পাওয়া গিয়াছে, 
কবি মনকর (১৫&শ শতক ?), কাঁব দু্গাবর (১৬শ শতক) এবং “সৃকনানি'। এই 
তৃতীয় কবি “সুকনাঁন' হইলেন সুকবি নারায়ণ দেব। ইনি মৈমনাঁসংহবাসী 
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বাঙালণ কাব হইলেও তাঁহার মনসা-মগ্গলের আসামের বহ? স্থানে খুব প্রাসাদ্ধ 
এবং 'তানও একজন অসমীয়া কবি বাঁলয়াই আসামে প্রাসিদ্ধ। 
সপ্তদশ শতকের শেষভাগে রুচিনাথ কবি এবং রঙ্গনাথ কাবি মাকন্ডেয় চম্ডীর 

অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। কাঁব রঙ্গনাথ দ্বজ তাঁহার যে আত্ম- 
পারচয় দিয়াছেন তাহাতে বেশ স্পম্ট দেখা যায় যে কাব কামাখ্যার ভন্ত 'ছিলেন। 
তাঁহার পূর্বপুরুষ কামাখ্যা দেবীর পরমভন্ত শিবচন্দ্রের পাঁরচয়প্রসঙ্গে কাব 
নীলাগার-পর্বত এবং কামাখ্যা দেবীরও বর্ণনা কাঁরয়াছেন।-_ 

গার মধ্যে শ্রেম্ভ সিতো নীলাগার বড়। 

ফুলে ফুলে জাঁতিস্কার দোখতে সুন্দর ॥ 

অনেক মন্ডপগণ যাহাত আছয়। 

চন্দ্রর সদৃশ সবে প্রকাশ করয়॥ 

সৌভাগ্য আছয় তাত পাপ বিমোচন | 

কামাখ্যা গোসানী আছে আনো দেবগণ ॥ 

সোহ পুণ্য ভূমি জানা জগতর সার। 

পাঁথবী মণ্ডলে তার সম নাহ আর॥ 

দিবজগণ আছে তাত সবে শুদ্ধ মাত। 

দুর্গার চরণে সদা করন্ত ভকাঁত॥ 

মহাস্‌খে থাক বিপ্র সোহ পর্বতিত। 

কারলা ভকাঁতি কামাখ্যার চরণত ॥* 
শিবচন্দ্রের ভন্তি এতই গাঢ় এবং বিশুদ্ধ ছল যে দেবী ভগবতন কামাখ্যা মাই 
তাঁহার প্রাত অতিশয় সদয় হইলেন এবং প্রত্যহই দেবী একবার. আসিয়া ভন্ত 
শিবচন্দ্রকে সাক্ষাতে দেখা দিতেন। এই সংবাদ জানিয়া কামর্প আঁধপাঁতি 
ধর্মপতি আসিয়া শিবচন্দ্রকে ধাঁরয়া পাঁড়লেন, মাকে একবার সাক্ষাতে দেখাইতে 
হইবে । 'শবচন্দ্র স্বীকার কাঁরলেন। তাহার পরে- 

[বাঁধবতে র্রাহ্মণে পৃুঁজলা নানা মত। 

পূর্বরতে দেবী আসি ভৈলন্ত বেকত॥ 

সিবেলা সাক্ষাতে রাজা দেবীক দৌখলা । 

রাজাই দেখিলা হেন দেবীয়ে জানলা] 

ক্লোধদৃন্টি চাহ পাছে ব্রাহ্গণক প্রাতি। 

তোঁতক্ষণে অন্তর্ধযানে ভৈলা ভগবত ॥ 
'গোসানী'র ক্লোধদাম্টিতে শিবচন্দ্র কালো বর্ণ এবং ইপ্দুর-মস্তক হইলেন এবং 
এইজন্যই তাঁহার নাম হইল কেন্দুকালে'! 


' অসমশয়া সাহত্যর চানোক, ২য় ভাগ, ৩য় খণ্ড। 


অসমশয়া শান্ত সাহত্য ৩৭৩ 


দ্বিজ রঙ্গনাথ মাকর্ণ্ডেয় চণ্ডীর আক্ষারক অনুবাদ করেন নাই, মূলকে 
অনেকখানি সংক্ষেপ করিয়া নিজের ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাঁহার 
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা অনেক সময়ই মূলকে স্মরণ করাইয়া দেয়। স্থানে স্থানে বর্ণনা 
মূলের অনুরূপই । যেমন দেবতাগণের দেহজাত তেজসমূহ ঘনীভূত হইয়া যখন 
দেবীর্প পাঁরগ্রহ করিল তখনকার বর্ণনা এইরূপ-- 


ইহা মূলের- 


সবে দেবতার তেজ ভৈলা একস্থান। 
আত উচ্ছ পুঞ্জ তেজ পর্বত সমান ॥ 
দেখে দেবগণে তাতে সোহ তেজচয় : 
জবলন্তে আহয় যেন কোটি সূযশময় ॥ 
জহালায়ে ব্যাঁপছে সবে দিগ নিরল্তর। 
নাহকে তন্তুল্য আঁতশয় ভয়ঙকর ॥ 
চাঁহবে নোরার তেজ আত ভয়ানক। 
কান্তয়ে ব্যাঁপলা তার 'তানও লোকক॥ 
একঠাই হয়া সবে দেবতেজ চয়। 

ভৈলা এক গোটা নার পরম বিস্ময় ॥ 


অতাঁব তৈজসঃ কৃটং জহলন্তমিব পর্বতমূ। 
দদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জবালাব্যাপ্তদিগন্তরমূ॥ 
অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেবশরীরজম্‌। 
একস্থং তদভূন্নারী ব্যা্তলোকত্রয়ং 'ত্বিষা ॥ 


প্রভতিরই নিকট অনুসরণ। কিন্তু কাব স্থানে স্থানে স্বাধীনতাও গ্রহণ 
করিয়াছেন। চণ্ডিকার রূপের কথা শানিয়া শুম্ভীনশুম্ভ লব্ধ হইয়াছিল এবং 
চাণডকাকে কামনা কারয়াছিল; কিন্তু রঙ্গনাথের চণ্ডীতে দোঁখতে পাই চ্ডিকার 
মনোমোহিনী মৃর্তি দেখিয়া মাহষাসূরই যুদ্ধস্থলে চশ্ডিকাকে কামনা করিয়া- 
িল। এস্থখলে চণ্ডিকার রূপের রঙ্গনাথ যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাকে আমরা 
বাবিধ বাঙলা মঞ্গলকাব্যে দেবীর রমণীয় মূর্তির যে বর্ণনা পাই" তাহার সাহৃত 
একসঙ্গে তুলনা কারতে পাঁর। 





গোসানীর দোখি অঙ্গ মাঁহষর ভৈলা রঙ্গ 


হাসিয়া বোলয় শুন রামা। 


তোহোর বদন শোভে তরদণর মন লোভে 


নবীন (2) বাহন হিম ধামা॥ 
নব পূতাঁল তন , হভ্রুর যুগ মদনর ধন, 


নাসা তোর ণতল ফুল 'জানি। 


« এই গ্রল্ধের ১৫৩-৫৪ পৃচ্ঠা দ্রম্টব্য। 


৩৭৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাঁহত্য 


ছারিয়া রতি বেশে কেনে যুদ্ধ অভিলাষ 
আপুনাক আবে অভাঁগনী ॥ 


অধর বন্দঁল যেন প্রকাশয় বিতোপন 
পক্ষ ডারম্বর বীজ দন্ত। 

নয়ন খঞ্জন নয় দীর্ঘ আতি কেশ চয় 
দোখ চমার দম্ভ অন্ত॥। 

মৃণাল বাঁনত ভূজে নারীগণ মন রূজে 


কর অশোকর িসলয়। 
সুঠান আঙ্গুলী চয় চম্পার পাকার নয় 
দেখিতে সুন্দর মনোময় ॥ ইত্যাঁদ। 


সম্ভবতঃ, সপ্তদশ শতকের শেষভাগে কাব অনল্ত আচার্য ''আনন্দ-লহর 
নামক শঙ্করাচার্য-কর্তৃক রচিত বলিয়া প্রাঁসদ্ধ সংস্কৃত তন্গ্রল্থখাঁনকে অবলম্বন 
কাঁরয়া “আনন্দ-লহরা' নামে অসমীয়ায় একখান গ্রন্থ রচনা কারয়াছেন। ইহা 
অনুবাদ নয়, মূলে যে ৪১টি শ্লোক রাহয়াছে তাহার সাহত সম্পকড আতিক্ষীণ 
মূলের সামান্য ছু তথ্য ও তত্ব অবলম্বনে কাঁবর প্রায় স্বাধীন রচনা । কাঁবব 
আত্মপারচয়-প্রসঙ্গে ভবানী-ঈশানের বসাঁতস্থান 'সৌমার পাঠের বিস্তত বর্ণনা 
রহিয়াছে । 'আনন্দ-লহর'তেও দেবীর বাহ্যর্পের যে দীর্ঘ বর্ণনা পাই ভাহ' 
দিবজরঙ্গনাথের দেবীর বর্ণনারই অনুরূপ 1 


অরুণ চরণযুগ নৃপুরে রাঞ্জত। 

দশ নখে চন্দ্র জনি প্রকাশে তাঁহত॥ 
গুল্‌্ফ দুইক দেখ মোহ হবে মুানগণ। 
রাম কদলীক 'নিন্দৈ উরু দুই জন! 


পূর্ণ চন্দ্র জিনিয়া শোভন্ত তাতে মুখ । 
যাক দেখ ভকতর মিলৈ মনে সৃখ॥ 
ডারিমর বীজ নিন্দৈ দশনর পান্তি। 

ঈষং হাস্যত তাতে কার আছে কান্তি॥ 
রাতুল অধর শোভে পক্কাবম্ব সম। 

নাসা তিল পূুস্পতো আঁধক নিরুপম ॥ 
মৃগীর চক্ষুক 'নন্দৈ নয়ন 'ত্রতয়। 

ভ্রব যুগ অনঙ্গর ধনুর জিনয় ॥* ইত্যাঁদ। 


” অসনীয়া-নাহিত্যর চানেকি, ২য় ভাগ, ৩য় খণ্ড । 


অসমীয়া শান্ত সাহ্ত্য ৩৭৫ 


কিন্তু ইহা ত হইল মায়ের স্থূল রুপ-বা প্রকট রূপ; মায়ের সক্ষরূপে মা 
কুণ্ডালনী শান্তরূপে মূলাধার-চক্রে প্রীত জীবদেহে অবস্থান করেন। ভ্রুমধ্যস্থ 
আজ্ঞাচক্র হইল িবধাম-_ 
তাহার কাণকা মাঝে আছে স্দাশব। 
সদানন্দ তব স্বামী জগতর জীব? 


তুমি থাকা মূলাধার বাহিরে স্ন্দরণ। 

হর আছে তযুপাতি অনঙ্গর আঁর॥ 

তুম কামাকুল হৈয়া রহিতে না পাঁর। 

ঘনে ঘনে চেগ চোরা যেন বেশ্যানারী ॥ 

দুর্গম স্থানত আছে মোর পাতি ?শব। 

তান সঙ্গ নগৈল নরৈব মোর জীব॥ 

এক মুদ্রা শত ভাগ তো মূলাধার। 

তার এভাগর সম কার কলেবর ॥ 

সোহ রূপে সৃসমার মধ্যে প্রবেশিয়া। 

ছয় পদ্ম সমে ছয় তনূক ভোদয়া॥ 

শঘ্র বেগে গৈয়া তুমি কার মহারজ্গ। 

রহস্য স্থলত পাইলে নিজ পাতি সঞ্গ॥৷ 

বিরহ বাহুক 'নবারিল তান সঙ্গে। 

রুড়া কার পাঁতি সমে ভৈল মহারঙ্গে॥ 
কিন্তু মূলাধারাস্থিতা কুন্ডালনণ শীল্ত উধ্বগা হইয়া শিবসঙ্গে একবার মিলিত 
হইয়া সেইখানেই অবস্থান করেন না; 'মহারঙ্গ আস্বাদ কারবার পরে তানি 
আবার 'নিম্মগা হইয়া নিজাবাসে ফিরিয়া আসেন।- 

সোঁহ পথে আস পূর্ব স্থান পাইল আর। 

মূলাধার ঝাঁহরত ত্রিকোণ আকার ॥ 

আপ্নাক ভূজঙ্গর-সমান করিয়া। 

লজ্জা শ্রমে মের দিয়া থাঁকল শুৃতিয়া ॥ 
ইহা তল্ত-সাধনার গভশর রহস্য। কাবির বর্ণনা পাঁড়লে মনে হয়, তান শুধু 
প্ণৃথগত 'বদ্যার উপরে 'নর্ভর কাঁরয়া এ-সকল বর্ণনা করেন নাই; তাঁহার 
নিজের এই সাধন-রহস্যে কিছ্‌ কিছু প্রবেশ ছিল। তল্-সাধনাকেই তান 
কলিষুগের শ্রেষ্ঠ সাধনা বাঁলয়া মনে করিয়াছেন। এশীববয়ে 'তাঁন তাঁহার গ্রন্থে 
স্পম্ট কাঁরয়া বাঁলয়াছেন-__ ৃ 

মোক্ষর সাধন আছে যত , কোনো কোনো খানে নানা মত 
হেন দেখি তুষ্ট নভৈল শম্ভুর মন। 


৩৭৬ ,. ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


কাঁলকালে যত লোকচয় বহু শাস্ত চাইতে কারি ভয়, 
অনর্থ কারব নাজান কোনো সাধন ॥ 
ইহেতু স্বতন্ত্র তন্ন নাম যাত ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম, 
তাকে পৃথবাঁক আনিলা তোমার পাঁতি। 
সোহ সে তোমার নিজ তন্তু তাতে আছে নানা যল্মতল্ল, 
তারে সে মন্ত্রক উদ্ধারো তষু সম্প্রাত ॥ 
অসমীয়া লোক-সাহত্যে নানাভাবে দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। লোক- 
সাঁহত্যে দেবী “আই” (সংস্কৃত আর্ষিকা) নামেই প্রাসদ্ধা। বাঙলায় আমরা যেমন 
বহু স্থলে আঁদদেবীর উল্লেখ পাই, অসমীয়া সাহিত্যে তাহাকে দেখিতে পাই 
'আদ-গোসানী'-র্পে । অসমীয়া 'বারমাহী গীতে' বোরমাসী গীত) স্থানে 
স্থানে আশ্বন মাসে বাঁলদানসহ দেবীপূজার উল্লেখ পাই ।৯ বিবাহ উপলক্ষ্যে 
যে গান হয় তাহার নাম শীবয়া-নাম'। এই বিয়া-নামে হর-গোরীর।বিবাহের গান 
কিছু কিছু গাওয়া হয়। এইসব গানে হর-গৌরীকে অবলম্বন কা পল্লীর 
সমাজ-চিত্র এবং তৎস্গে কিছু কিছ: গ্রাম্য স্থূল রাঁসকতাও দেখিতে পাই। 
একটি গানে দোখ, লক্ষনী-সরস্বতী দুই ভগিনী হরের নিকট হইতে গোৌরার 
জন্য অলঙ্কার লইয়া আসিয়াছে, গৌরী ঘরের বাহরে আসিয়া সাদরে সেই 
অলঙ্কার পাঁরতেছে। হরের ঘর হইতে অলঙ্কার আ'নয়াছে পিতলের বড় থালায় 
ভরিয়া--ভিতর হইতে বাহরে আসিয়া গৌরী মাথা নত কারিয়া সব গ্রহণ 
কারতেছে। 
লক্ষী সরচতাী দুই ভনী আহিছে 
হররে অলঙ্কার লৈ। 
ওলাই আহা গৌরী শপন্ধাহ সাদরী 
মেনকার আগতে কৈ॥ 
আনিছে শরাই ভরাই। 
িতররে পরা ওলাই আহা গৌরী 
রী লোবাহ মাথা দোরাঁই 0৯০ 
একটি 'গার'লীয়া গীতে' গ্রাম্য গীত) কোল্দল-পরায়ণ গ্রাম্য হর-পার্বতীর 
একাঁট চমৎকার ছবি ফটিয়া উঠিয়াছে। গানটির নাম “পগলা পার্বতীর গীত") 
পার্তী এখানে কৈলাসবাঁসনী পার্বতী মনে কারবার কোনও কারণ নাই, 
৯ আহনর মাহতে দেবীর অভ্টমী 
হাহ কাটে পাঠা কাটে পার জাকে জাক। 
যতে আছে প্রাণদ্বামী তৈতে ভার্ন থাকা 


১০বয়া নাম, অসমীয়া সাহত্যর চানোক, ১ম ভাগ । 


অসমণয়৷ সাঁহত্যর চানোক, প্রথম ভাগ। 


অসমায়া শান্ত সাহত্য ৩০৭৭ 


পার্বতী এখানে স্বামীর সঙ্গে সমানে যুঝিবার একটি গ্রাম) বধ আর 'পগলা' 
বা পাগলা শিবাই এখানে যেকোনও একটি গোঁয়ার স্বামী । কোন্দলের ফলে 
পার্বতী গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে, 'পগলা' শাসাইতেছে, পাইলেই 
কিলাইবে। সমস্ত গানে 'পগলা", ও 'পার্বতী"র উত্তর-প্রত্যুত্তর চাঁলতেছে। 
'পগগলা' বাঁলতেছে, 'মায়ের ঘরে তুই যাঁদ যাব পার্বতী তবে পথে খাপ দিয়া 
ধারব।, 
মারর ঘরলৈ যাব তাঞ পার্বতী 
বাটত খাপে 'দয়ে ধারম। 
পার্বতী বাঁলতেছে-_ 
বাটত খাপে 'দয়ে ধর তঞ পগলা 
হাবিত লরে মারি পারম॥ 
“বাটে খাপ দয়া ধারবে যাঁদ পাগলা তবে জঙ্গলে দৌড়াইয়া ঢুকিব।' 'পগলা'ও 
ত ছাঁড়বার পান্ত নয়, সে বাঁলল-_ 
হাবিত লরে মার সোমা তঞ পার্বতী 
হাবিত জয়ে দিয়ে ধারম। 

'জঙ্গলে দৌড়াইয়া যাঁদ ঢুঁকয়া পাঁড়স্‌ পার্বতী, তবে জঙ্গলে আগুন দিয়া 
তোকে ধাঁরব।” পার্বতীও অত সহজে ধরা পাঁড়বার মেয়ে নয়; সে বলিল-_ 
হাবিত জয়ে দিয়ে ধর তাঁঞ পগলা 
ধোঁরারে লগতে উীঁড়ম ॥ 

'জঙ্গলে আগুন "দিয়া যাঁদ ধাঁরস্‌ তুই পাগলা, আম তবে ধোঁয়ার সঙ্গে ডীড়ব।' 

'পগলা' বালিল-_ 
ধোঁরার লগতে উড় তাঁঞ পার্বতী 
হাঁকুটি জোরায়ে ধারম। 
'ধোঁয়ার সঙ্গে উঁড়স যাঁদ তুই পার্বতী তবে আঁকশি জোড়া দিয়া দয়া ধারব।, 
পার্বতী উত্তর করিল-_ ৃ 
হাঁকৃটি জোরায়ে ধর তাঁঞ পগলা 
তোরে বড় 'বিলত পাঁড়ম॥ 
'আঁকশি জোড়া 'দিয়া দিয়া যাঁদ ধাঁরস্‌ তুই পাগলা, তবে তোর বড় বিলে পাঁড়ব।' 
'পগলা" বলিল, 'বড় বিলে পাঁড়লে জাল বাইয়া ধাঁরব'; পার্বতী বলিল, 'তবে 
শামুক হইব । 'পগলা' বালল, 'তবে তোকে পোড়াইয়া ছুন করিয়া খাইব'। 
পার্বতণ উত্তর কাঁরল,_-'তবে তোর দুই গাল পোড়াইব' ৷ 'পগলা' বলে,_গাল 
পোড়াইলে তোকে তেল ঘবিয়া ঘুচাইব ।' পার্বতী বলে, তবে আমি সাঁরষা জন্ম 
ধারব”।. “তোকে তবে তেলীর ঘাঁনিতে ফেলিব'। 'তবে খইল জল্ম ধারব'। 'তোকে 
তবে বাঁড়র কোণে ফেলিব'। 'আমি তবে বাড়ির কোণে বাড়ির বড় গাছ হইব'। 


৩০৭৮ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


তখন 'পগলা' বলিল, “বাঁড়র বড় গাছই যাঁদ হাব তুই পার্বতী তবে তোকে 
কাটিয়া নাও করিয়া বাহিব'। 
বাঁড়র বড় গছ হাব তাঁঞ পার্বতী 
তোকে নাও কাটি বাম। 
গ্রাম্য পার্বতীও কিছ: কম যায় না, সে উত্তর কাঁরল-_ 
মোকে নাও কাট বাব তাঁঞ পগলা 
| মাঝতে বুরায়ে মারিম ॥৯১ 
'আমাকে নাও কাটিয়া বাইবি বাঁদ তুই পাগলা, মাঝে তোকে ডুবাইয়া মারব ।' 
এই গার'লীয়া গঈতে'র মধ্যে “টোকারী নাম” নামে একটি গান দেখিতে পাই, 
সেখানে আবার খানিকটা সম্ধ্যাভাষায় বর্ণনা দোখতে পাই; লৌকিক বর্ণনার 
ফাঁকে ফাঁকেই আবার কিছ কিছু সাধনার কথা । টোকারী হইল কাম্ঠখণ্ডের 
সঙ্গে 'গুণা” বা তার বাঁধয়া একর্‌প বাদ্য যল্। কৈলাসের ট্ গাছাটিতে 
করিয়া খখীজয়া দোঁখিতেছেন মহাদেব_ টোকারর জন্য ভাল কাঠ কোথায় পাওয়া 
যায়। ভাল কাঠ বাছিয়া মহাদেব যখন টোকারা সাজাইলেন তখন পার্বতী পথের 
মধ্যে আনিয়া দিলেন, 'গুণা' বা তার; এ-গুণা চাঁরাঁট- ইড়া, শিজ্গলা, সুষুম্না 
ও সুয্ম্নার মধ্যবতাঁ চিত্রা-এই চাঁরাটি নাড়শই হইল চাঁরাট 'গুণা'। 
মহাদেউ গোসাঞ্ে টোকারন সাঁজিলে 
বাটে পারেবতঁ গুণা। 
ইঙলা 'পঙলা চত্রা সষূম্না 
এই চারগাছি গুণা॥ 
কিন্তু ইহার পরই দোঁখিতেছি শিব পার্বতীকে ভাঙ দিতে বাঁলতেছেন, 
যাইবেন। আর ভক্ষায় যাইয়াই বা কি হইবে, বৃদ্ধ ভিখারিকে কুকুরে কামড়ায় 
বালকে চিল ছোঁড়ে_-ভিক্ষায় মেলে না খুদও। 
ছাঙ্গর ভাঙ্গএ মুঠি নমাই আন পার্বতী 
আঁটয়া কলেরে খাত। 
ভিখা মাগিবলৈ যাও ॥ 
দুখরে উপার দুখ । | 
ভিখাতো নামুলে খুদ॥ 


১১ অসমীয়া সাহিত্ার চানৌক, ১ম ভাগ । 


অসমীয়া শান্ত সাহিত্য ৩৭১৯ 


অসমীয়া লোক-সঙ্গীতের আর-একরুপ সঙ্গীত হইল “আইনাম' বা 'আইর 

নাম'। সাধারণভাবে দেবীই হইলেন 'আই', দেবীকে অবলম্বন করিয়া যে সঙ্গীত 
তাহাই “আই নাম'। সাধারণতঃ মেয়েরাই মিলিত ভাবে এই গান কাঁরয়া থাকেন। 
আসামের এই 'আই নামে'র মুখ্য লক্ষ্য হইলেন কিন্তু শীতলা দেবী; তিনিই 
ভবানী, ঈশানী, পার্বতী, দুর্গা । গানগ্ল গীত হয়ও সাধারণতঃ শতলার 
সম্মুখে । একাঁদক্‌ হইতে তথ্যটি অত্যন্ত কৌতৃহলোদ্দীপক। আমরা পূর্বেই 
বাঁলয়াছ, 'কাঁলকা-পুরাণে' যেভাবে কামরূপের মাহমা কীর্ততি হইতে দোঁখ 
তাহাতে মনে হয় গ্রন্থখাঁন এ অঞ্চলেই রচিত এবং কালিকার উদ্ভব না হইলেও 
প্রাসদ্ধি এই অণ্চলেই ছিল; কিন্তু গত পাঁচ শত বৎসরের অসমীয়া সাহত্য- 
নংস্কৃতির "বারা এই অনুমান মোটেই সমার্থত হয় না। কালন বাকালিকার উল্লেখ 
একজন সাধারণ দেবীর্পে মন্ব্ে-তল্দ্ে উীল্লাথত হইতে দোখলেও,৯ কালী বা 
কাঁলকার প্রাসাঁদ্ধ আসামে-এমন ক কামর্প অণ্চলেও ছুই নাই । কালিকা- 
পুরাণের মধো দেবীর্পে কাঁলকার যে প্রাধান্য তাহাই বা এ অগ্চলে এক সময়ে 
অমন কাঁরয়া গাঁড়য়া উঠিল কেন এবং পরবতর্ণ কালে তাহা একেবারে উীবয়াই 
বা গেল কেন তাহার যথোপযস্ত কারণ এখন পর্যন্ত নির্ণয় কারতে পারি না। 
কামর্প-কামাখ্যার প্রসঙ্গে কিছ কিছ কারণের উল্লেখ কারয়াছি বটে, কিন্তু 
এ-বিষয়ে 'স্থর সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পক্ষে তাহা যথেস্ট নহে । “আই নামে? 
দেবীর সব প্রকারের বর্ণনার মধ্যেই শীতলারুপণীত্বের পারচয় আছে। 

আই ভগবত আই, তোমার মান সুন্দর নাই। 

আম্বকা চণ্ডিকা ভবানী কাঁলকা এই রূপে ফুরা বেড়াই ॥ 
[কিন্তু ঠিক ইহার পরের পংক্তিতেই দৌখ-_ 

আই ভগবত আই, বসন্তে বা বলাই । 
সেই আই-ই আবার নীলাচলের (নীলাগার বা কামাখ্যা পাহাড়) কামাপ্যা, 
কৈলাসের দেবী । 

আই ভগবতাী আই, তোমার নীলাচলে রতি । 

দুখানি চরণত পার্থনা কারছো রক্ষা করা ভগবাতি॥ 

আই ভগবত আই, রাতিকো করিলা 'দন। 

এক হাতে লৈলা কৈলাসর টোকারীী আর হাতে লৈলা বীণ॥১০ 

ব্জগোপাীরা কৃষ্ণলাভের জন্য কাত্যায়নী দেবীর পূজা কারয়াছলেন: সেই 


২৭ 


বান্ধলা সাগরে নোদলা উত্তর । তেখনে গৈলা কাঁলকার ঘর ॥ 

কাঁলকায়ে আছে দৃই শাখা ান্ধি। তেখনে কালিকাই পেলাইলেক বান্ধি ॥ 

বান্ধ পাই কালিকাই আচন্ত চাই । দকমক বান্ধলা আমাক পাই ॥ ইত্যাঁদ। 
করত --পক্ষীরাজ মল্ল্, অসমীয়া সাহত্যর চানোক, ১ম ভাগ। 
5 বলাম, ( 


৩৮০ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


উপাখ্যানের প্রভাবেই দেখিতে পাই, আইয়ের ভন্ত গোপীরা-আর আইয়ের 


সঙ্গে যুত্ত হরি-কথা। 


আসন পার দিয়া বহক মহামায়া 
থাকক হরিকথা শুনি । 
সকলো গোপায়ে একান্ত চিতেরে 


বোলা দুর্গাতি নাঁশনী ॥১০ 
অন্য একটি সুন্দর পদে দোখ-_ 
আসনতে বাহ আয়ে নমাই দিছে ভার । 
গোঁপনীয়ে তুতি করে চরণেতে ধার॥ 
আসনরে চউপাশে চম্পা নাগে*বর। 
মলমাঁল গোন্ধাই আছে আইরে বহা ঘর॥ 
আসনরে চউপাশে ফুঁলছে টগর । 
আসনতে বাহ আয়ে ভাঁঙ্গছে জগর ॥ 
আসনরে চউপাশে ফূলিছে কেতেকণ। 
দাল ভাঙ্গ ফুল পারে হররে পার্বতী ॥১* 
আমরা জানি কাল, করাল, মনোজবা প্রভৃতি আঁগ্নর সস্তাজহবা হইতে 
সপ্তদেবীর পাঁরকজ্পনা জাগিয়াছে। ইহারই প্রভাবে এই অসমীয়া লোক- 
সঙ্গীতগূলিতে বহ্‌ স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, 'আইরে সাত ভনী' আইরা 
সাত বোন। গানগীলর মধ্যে বসন্তের হাত হইতে ত্রাণ পাইবার করুণ আর্তই 
অনেক স্থলে ফাঁটয়া উাঠয়াছে, ভন্ত তাই প্রায় সর্বত্রই 'দুখায়া" বাঁলয়া বার্ণত। 
একাঁট পদে আছে-_ " 
দুখীয়ার পুতলা আয়ে তুলি দলে, 
আইর মান ধরমী নাই। 
দি যোবা বুকু জুরাই॥ 
, আসামে বসন্তের প্রকোপ হইলেই “আই' শীতলাকে কৈলাস হইতে আবাহন 
কারয়া' নামাইয়া আনিতে হইবে : একটি 'আই*-য়ের গৃহ "নার্দষ্ট কারিয়া সেখানে 
এক আসনে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত কারতে হইবে-পরে তাঁহার নিকটে আর্তি 
নিবেদন। কিন্তু এই 'দুখীয়া'ওর 'পুৃতলার জন্যই যে সর্বত্র আর্ত ফুটিয়াছে 
তাহা নহে, স্থানে স্থানে গভীর ভন্তিও ফুটিয়া উঠিয়াছে।__ 
ক দিয়া পাঁজম আই চরণ দৃখানি। 
তোমাক পৃজিবর বস্তু নেদেখোঁ গোসানী ॥ 


১৪ আইর নাম, অসমীয়া সাহত্যর চানোক, ১ম ভাগ। ১৫ এ? 


অসমীয়া শান্ত সাহিত্য ৰ ৩৮৯ 


ফুল দি পুজিলো হে+টেন ভোমোরাই ছুমলে। 

দৃশ্ধদ পৃজিলো হয় ডামুরীয়ে পিলে॥ 

ধন 'দ পূজিলো হয় আপোনাতে আছে। 

জল দি পৃজিলো হয় বতালিলে মাছে ॥ 

অন্ন দ পাজলো হয় গর্বে খাছলে। 

বস্ত দি পাঁজলো হয় মার দি সিজালে ॥ 

দেহ দি পূজিলো হয় পাপে জজারত। 

মন দ পৃঁজলো হয় মনর নাই 'থিত॥ 

যেই বস্তু দণ্ড মাতৃ সেই বস্তু চুরা। 

নাম দ পৃঁজম মাত গোধূলি যে পুরা ॥৯ 
ফুল দয়া পৃঁজলে হয়, কিন্তু ফুল ভোমরায় চুময়াছে ; দুধ দিয়া পূজিলে হয়, 
দুধ বাছুর পান কারয়াছে। ধন দয়া পৃজিলে হয়, ধন ত দেবীর নিজেরই আছে। 
কিন্তু অন্ন (ধান) ত গোরুদ্বারা মাড়ান হইয়াছে, বস্ত্র ত মাড় দিয়া অপবিত্র করা 
হইয়াছে; দেহ দিয়া পৃঁজলে হয়, কিন্তু দেহ ত পাপে জজীরত। মন দিয়া 
পৃজিলে হয়, মনের নাই স্থিতি । বাহরের যে উপচারের কথাই ভাবা যায় সব 
উপচারই অপাবিত্র-সূতরাং শুধু মায়ের নাম 'দয়াই মাকে সন্ধ্য-সকালে পূজা 
করিতে হইবে। 

বাঙলা-আসাম অণ্চলে একরূপ ঝাড়-ফ:কের তুকৃতাক মল্ল আছে, ইহার 

একটা বিশেষ ভাষা আছে। বাঙলাদেশে এই-জাতীয় যে মন্দ-ছড়া আছে তাহা 
বিশেষ বিশেষ আণ্টলক ভাষার সাঁহত মাশ্রত কতকগুলি আপাত-অর্থহীন 
মল্ল; কোথাও এগুলি সংস্কৃত তন্ত্োদ্ধৃত মন্ব্-কোথাও কতকগুলি অর্থহীন 
শব্দসমান্টি। এই মল্ত্রগ্ালর মধ্যে কতকগ্ীলতে দোঁখ শিবের দোহাই-কতক- 
গুলিতে শিব ও দেবী উভয়ের দোহাই_কতকগ্ীলতে শুধু দেবীর দোহাই । 
সাপের বিষ বা অন্য কিছুর বিষ অথবা 'বিষান্ত ঘা প্রভীতি সম্বন্ধে বত তুকতাক 
মন্ত্র সেখানে মনসা বা পদ্মাবতী বা বিষহরীর 'নিকট প্রার্থনা ও দোহাই-ই দৌঁখূতে 
পাওয়া যায়। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে যেখানে দেবীর দোহাই সেখানে দেবী £শবানন, 
ভবানন, দুর্গা, চণ্ডিকা। এই তুকৃতাকের ব্যাপারে কামর্প-কামাখ্যার অত্ন্ত 
প্রাসদ্ধি বাঁলয়া বাঙলাদেশের এই-জাতাীয় অনেক মন্দেও কামর্প-কামাখ্যার 
দোহাই দেখিতে পাই। ভূত-ঝাড়ার মন্তে ত সর্বত্রই প্রায় কামাখ্যা। তা ছাড়া 
বাঙলাদেশের মেয়েদের বিশেষ কারয়া কুলবধৃগণকে যে-সব ভূতে ধরে তাহারা 
সাধারণতঃ কামাখ্যারই কোনও যোঁগনী। কামরূপ এই তুকৃতাকের দেশ বলিয়াই 


২৬ আইর নাম, অসমীয়া সাহত্যর চানোক, ১ম ভাগ। 


৩৮২ . ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


বহুদিনের প্রাসাদ্ধ। কামরূপের একখান নিজস্ব তন্ত্র আছে, কাম-রত্র-তল্ত," 

ইহা মুখ্যতঃ তুক্তাকেরই তল্ল। অসমীয়া ভাষায় রাচিত এইরূপ 'বাঁবধ 

রকমের তুকৃতাক্‌ ঝাড়-ফ£কের মল্ন জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত দৌখতে পাওয়া 

যায়। দেবীর প্রভাবই ইহার 'িতরে সর্বাঁধক। গৃহকম্পন-মন্তে দোখ-_ 
রজত িতল আর তাম কাস। 


যেবে স্বীনাব মায়ের দোহাই। 
হরণ বস্তুক পেলাই দিবি তাই ॥১ 
'তাম্বূল ঝারা' মন্দ 
ফল ধার ডাক পারে গোঁসিনী। 
ভূতুনী প্রেতনী পিসাচিনী বিড়ালি কিল কিল ধনি, ; 
আই বিড়াক বাঁন্দ করোঁ দেবীর আজ্ঞাক মান। ইত্যাদ। 
'কদলন-পন্র ঝারা' মন্ত্রে দেখি, “দুর্গার তলপে ঝাঁরলোঁ পন্র।' ঝারা' 
মল্লেও দুর্গার তলপ এবং ভবানীর শপত। “সূত্র ঝারা'য় দেখি 'মহামাই দেবী' 
নিজেই বাঁধিবার সূত্র কাঁটয়া দেন এবং শেষে দোখ-__ 
দেবীর চরণ চিন্তি বোহো একমনে । 
এহি গাণির উপরে যি করিব যায়। 
খাণ্ডা ধার কাঁটব তাক কালকা চণ্ডী মায়। 
'সারসা ঝারা' মন্ত্রে দেবীকার বর'। “দশ বাঁন্দ' মন্তে দোখ, “$ নাভকুণ্ডলী 
দেবী ভবানীর সপত । মোর বচন নুহি দুর্গাদেবীর ডাক ।' 'ধনুবাটলি' মন্তে 
'মাঁট দেবী আঁনলা কাট” এবং 'বাটলি হৈ গেল দেবীর পাকতৃ'। গঢ় মন্মে' 
দেখি, 'মহাদেবী দুর্গাদেবী পাতি আছে খোঁড়।' শবড়া বন্ধ' মন্তে মহাদেবের 
আজ্জায় দুর্গার বর? । 


১৭ হেমচন্দ্রু গোস্বামী-সম্পাদিত, অসমীয়া স্বইতার চানোক, ভূমিকা, ১ম খন্ড, প 
৪8-8%। 
৯৮ অসমীয়া সাহত্যর চানেকি, ১ম খন্ড। 


চতুর্দশ অধ্যায় 
হিন্দী শাক্ত সাহিত্য 


'হন্দী সাহত্যের প্রসার উত্তরভারত এবং মধ্যভারতেই বেশি। ভারতবর্ষের 
এই অণুলে শান্ত-ধর্মের তেমন একটা প্রাধান্য কোন দিনই হয় নাই: তাই 
স্বাভাবিকভাবেই হিন্দী সাহত্যে শান্ত-সাহত্যের পারমাণ খুব বোৌশ নয়। 
হন্দ সাহত্যে শান্ত-সাহিত্য যাহা পাওয়া যায় তাহার একটা বড় অংশ 
লোক-সাহত্য। অবশ্য এই প্রসঙ্গে একটি তথ্য স্মরণ করিবার এবং আলোচন! 
কারবার যোগ্য । পুরাণের যুগ হইতে উত্তরপ্রদেশে অবাঁস্থত বিন্ধ্যাচল একট 
আত প্রীসদ্ধ দেবী-ক্ষেত্র। পুরাণে আমরা বহুস্থলে দেপীকে বন্ধ্যবাসনী বাঁলয়া 
বর্ণত দেখিতে পাই। বর্তমান কাল পর্যন্ত এই "বন্ধাচল ভারতবর্ষের অতি- 
প্রাস্ধ একট দেবী-তীর্ঘ। বিন্ধ্যাচলে বর্তমান কালেও দেবীর তিনাট রূপ 
দেখিতে পাই; গঞ্গাতনরের মন্দিরে দেবী বিন্ধ্যেশ্বরী নামে পূজিতা; আর 
পাহাড়ের উপরে গৃহামধ্যে তান অস্টভুজা দূর্গারূপে পাঁজতা; পাহাড়ের 
উপরেই কিছু দূরে নিজন বন-পাঁরবেশে তিনি কালীমৃর্তিতে পৃঁজতা। 
পশ্ডিতগণ দেবীর এই তিন রূপে তিন ক্ষেত্রে অবস্থানকেই দেবীর ব্রকোণ-তত্ত 
বাঁলয়া উল্লেখ করেন। বিন্ধ্যাচলে বর্তমান কাল পর্যন্ত দেবীর পাল্ডা-পূজারণী 
যথেম্ট সংখ্যক আছেন, কিন্তু তাঁহাদের ভিতরে তেমন কোনও জনাপ্রয় শান্ত- 
সাঁহত্য গাঁড়য়া ওঠে নাই। অবশ্য হিন্দীতে 'পুর্গা-চালনসা' এবং পবন্ধ্েশ্বরী- 
চালীসা'_অর্থাৎ চল্লিশটি করিয়া দেব-বষয়ে পদ প্রচলিত আছে* এবং কোনও 
কোনও গৃহাী তাহা নিত্য বা বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে পাঠ কারয়া থাকেন। 
নমুনাস্বর্প দেবীদাস-রচিত দেবার 'দুগ্গা-চালীসা'র উল্লেখ কারতে পারি।২ 


»উর্দৃতে লিখিত চালীসাও পাওয়া ষায়। একশত বংসর পূর্বে লালা শঙ্করলালু কর্তৃক 
উদদুতে রচিত একটি 'শন্ত-চালীসা কল্যাণ পাকার 'শান্ত-অংক'এ উদ্ধৃত হইয়াছে। 


২নমো নমো দুর্গে সুখ করনী। নমো নমো অম্বে দুঃখ হরণী॥ 
নিরংকার হৈ জেযোতি তুঙ্ষারী। [তিহ্‌* লোক ফৈলণ উঁজয়ারী॥ 

শশি লিল মুখ মহা বিশালা। নেত্র লাল ভূকুটী 'রকরালা॥ 

রূপ মানু কো আঁধক সূহাৰৈ। দরশ করত জন আতি সুখ পারৈ॥ 
তুম সংসার শান্ত লৌ কীনা। পালন হেতু অন্ন ধন দীনা॥ 

অন্ন পূরনা হুই জগপালা। তুমহ)' আঁদ সহন্দরী বালা॥ 

প্রলয় কাল সব নাশন হারা। ৬. তুম গৌরী শির শংকর প্যারী॥ 

শর যোগী তুঙ্গরে গুণ গারৈ। ৮»  ব্রহ্গা রফু তুন্ষে নিত ধ্যারৈ'॥ ইত্যাদ। 


__হিন্দী প্রচারক পৃস্তকালয়, কাঁলিকাতা। 


৩৮৪ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


প্রায় ঠিক একই রকমের বন্ধ্ে*্বরী-চালসা'রও প্রচলন আছে । 
এই সব চালীসা ব্যতীত 'বন্ধেশবরী সম্বন্ধে প্রকীর্ণ গীঁতও কিছ ছু 
পাওয়া যায়। আহাদ 'মশ্র-কর্তক সংগৃহিত পশ্ডিত জগন্নাথ মিশরের একাট 
গান নিম্নে উদ্ধৃত কারতোছ ।-__ 
বজত সকারে হৈ* নগারে অংবিকা কে দ্বারে 
সুর নর মুনি আদ হাথ জোড় হৈ” খড়ে। 
কহত অহনীস আদ [বিবূধ বড়ে বড়ে॥ 
'জন জগন্নাথ" সীঁস হাথ রখ অভয়দ, 
তর গুন গানহন সোঁ কাম উস কো পড়ে। 
কাম কোহ মদ মোহ লোভ আঁদ সুভটোঁ সে 
সাহস কা অস্ত্র বাঁধে বহ সর্বথা লড়ে॥ 
করিয়া দড়াইয়া আছেন। যশোগাথার সামা পায় না চার বেদ--অহীশ (শেষ 
নাগ) আদ বড় বড় পান্ডিতও বালিতে বলিতে শেষ পায় না। জগন্নাথের মাথায় 
অভয়প্রদ হাত রাখ, তোমার গুণগানেই উহার সব কাজ: কাম-ক্রোধ-মদ-মোহ 
লোভ আদ বড় বড় যোদ্ধাগণের সঙ্গে সাহস্-অস্ত্র বাঁধিয়া লইয়া সর্বথা 
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বিন্ধ্যাচলবাসনন সম্বন্ধে একট লোক-সঙ্গীতে দোখতে পাই- 
গয়ে পর্বতি ভরন তেরা মাঁ নীচে গংগ বহাই, 
[বন্ধ্যাচল মাঈ ওহো 'রিন্ধ্যাচল মাঈ। 


০যথা-__ 
জয় জয় জয় বিন্ধ্যাচল রানী । আদ শান্ত জগ 'বাদত ভরানী ॥ 
সংহরাহনী জৈ জগ-মাতা। জৈ জৈ জৈ ল্রিভুরন সুখদাতা ॥ 
কষ্ট নিরারনি জৈ জগদেরশ। জৈ জৈ জৈ অসরসূর সেবী॥ 
মহিমা অমিত অপার তুঙ্গারী। শেষ সহসমুখ বর্ণত হারী॥ 
দীননকো দুখ হরত ভবানী । নাহ দেখ্যোঁ তৃম সম কোউ দানী ॥ 
সব কর মনসা পুররত মাতা । মাহমা আমিত ভন্ত 'রখ্যাতা ॥ ইত্যাঁদ। 
গহন্দণ-প্রচারক পৃস্তকালয়, কলিকাতা । 
৪ জগন্নাথ মিশরের আর-একাঁটি গান আছে-_ 


দানর দলাঁন আগমন নভ মে" 'বিলোক 
জোগিনন জমাত সাথ মৈরো অগবানী হৈ। 
খস্পর খরগ অরু 'রাঁসখ সরাসন লৈ 
দনূজ দলান সুর নর সুখদানী হৈ॥ 
বাঁধ হরি হর কর জোড়ে সানূরাগ খড়ে 
জয় জয় নাদ মে* নিমগ্ন সব বাণী হৈ। 
রিংধ্য পর রাসী বিংধ্যরাঁসাঁন 'রিভা ভবন, 
জ্যোতি হৈ অখংড জহোঁ রাজ ভরানী হৈ! 


হন্দী শান্ত সাহত্য ৩৮৫ 


নংদ গোপ ঘর জল্ম 'লিয়ৌ হৈ মথুরা মে* প্রগটাই। 
কংস রাজ জব পটকন লাগা ছুট আকাশ সো জাঈ শব্দ সুনাঈ ॥ 


হাথ জোড় কর কর বীনত রীনতাঁ সন সাঁরল মঙ্গি 
সুমর চরণ ধ্যান জস গারে হম বালক তুম মাঈ কলাসংরাঈ ॥* 
বিন্ধ্যবাঁসনী দেবী সম্বন্ধে মৌথিল কাঁব হর্ষনাথ ঝা-রচিত একাঁট গানও 
দেখিতে পাই ।» 
1হন্দী কাঁবগণের মধ্যে চন্দ বরদাঈকে বেশ প্রাচীন বলিয়া গ্রহণ করা হয়; 
সাধারণভাবে তাঁহার 'লাখত “পৃথবীরাজ-রাসো' কাব্য চতুর্দশ শতকের রচনা 
বলিয়া গ্রহণ করা হয়; যাঁদও এ-বিষয়ে পাণ্ডতগণের একমত্য নাই, কেহ কেহ 
“পৃথবীরাজ-রাসো' ষোড়শ শতকের চারণকাব্য বালয়াও মত প্রকাশ করিয়াছেন। 
'পৃথবীরাজ-রাসো'র ভিতরে একাধিক স্থলে দেবীর উল্লেখ পাই; এই দেবীকে 
'রন্তলোলুপা চণ্ডিকা, চামুণ্ডা বা কাল বাঁলয়া বার্ণত দোখ। একটি পদে 
দেখি দেবী চশ্ডিকা ইন্দ্রকে বলিতেছেন, রামায়ণ-মহাভারতে যে-সব যুদ্ধের 
বর্ণনা রহিয়াছে, সেই-সব যুদ্ধ হওয়া সত্তেও আম ক্ষুধিত আছ, আমাকে 
শোণিতের দ্বারা তৃপ্ত কারয়া দাও। 
কহৈ চংডি সুরপতি সুনাহি, রুধির অঘারহু মোহ । 
রামাইন ভারখ ছনাধ, রহী নিহারৈ তোহ॥ 
উত্তরে আবার দোঁখ, 'হে চাঁন্ড, যাঁদ কনোৌজ এবং 'দল্লশ রাজ্যে লড়াই লাগিয়া 
যায়, তবে যোগিনীদের ক্ষুতপপাসা নিবাঁরত হইবে, শিবের গলায় মুন্ডমালা 
সুশোভিত হইবে, আর তোমার রন্ত-পাত্রও পূর্ণরূপে ভরিয়া যাইবে। 
চংডী বরণ পুজজাই ন্লিখ, মংড মুংড উরমাল। 
জো কনরজ টিল্লয় বয়র, ভরাহ* পন্র রজবাল ॥ 
অপর একি পদে দেবীর স্তুতিতে বলা হইয়াছে-যখন দেবতাদের অসর- 
গণের সাহত যুদ্ধ হইয়াঁছল তখন তুমি দেবতাগণকে 'দয়াঁছিলে অমৃত- আর 
অসুরগণকে করিয়াছিলে মোহিত; মাঁহমার্দনী কালী তিন. লোকে সমস্ত রণে্‌ 
জয়কারিণী, জালম্ধরকে ভস্মকারিণণ, রামের মতনই দশস্কম্ধ রাবণের বধকারী; 
যখন যখনই দেবতাগণের উপরে 'বিপৎপাত হইয়াছে, তখন তখনই তুমি 


কনককুশেশয় আসন বসয় নিকট পণ্ঠানন ॥ 
শঙ্খ চক্র নিরভয় বর কর ধরু শশধর শেখর ॥ 
তুঅ পদ পঞ্কজ মধুকর হর্যনাথ ভন কির ॥ 
_হর্যনাথ কাব্যগ্রজ্থাবলী, অমরনাথ ঝা প্রকাঁশত। 


২৫ 


৩৮৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


উ“হাদিগকে অভয় দিয়াছ; হে বীরাধিবীর, দানবদহনাী, আমাকে তোমার চরণের 
শরণে রাখ ।' 
মহন গহন জব সুরাণি, জুদ্ধ অসুরাং সুর জব্বহ। 
অমরাঁণ আ্পয় আময়, মোহ অসরাঁণ তুমি তব্বহ॥ 
কাল সূর-মাহখাস, তিপুর 'জাত্তয় হর জংগহ। 
জালংধর ভসমাস, রাম দসকংবধ ভংগহ ॥ ূ 
জহ*কহ* সূরংক দেরন পরিয়, করিয় অভয় তুম দের তব। 
রীরাধরীর দানবদহন, চরন সরন হম রকাখ অব 
মধ্যযুগের প্রীসদ্ধ হিন্দী কবিগণের মধ্যে একমান্র গোস্বামী তুলসদাসের 
সমগ্র সাহত্য-রচনার একাট শান্ত পটভূমিকা লক্ষ্য কারতে পাঁর। 'রাম-চারত- 
মানস'ই তুলসাীদাসের সবশ্রেষ্ঠ রচনা এবং রাম-ভন্তরুপে তুলমীদাস সর্বজন- 
বাঁদত। 'কন্তু তুলসাঁদাস-রাঁচত এই 'রাম-চাঁরত-মানসে'র ব্জ হইলেন স্বয়ং 
শঙ্কর, এবং পরমাগ্রহান্বিতা শ্রোতা হইলেন স্বয়ং ভবানী উম্য। ইহারা যে 
শুধু বন্তা ও শ্রোতাই ছলেন তাহা নহে, সমগ্র 'রাম-চাঁরত-মানসে'র মধ্যেই এই 
জিনিসটি বড় কাঁরয়া দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে যে, শঙ্কর-ভবানীই হইলেন 
শ্রীরামচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা বড় ভন্ত-মর্তেয তাঁহারাই রামভান্তর প্রচারক । তুলসী- 
দাস বলিয়াছেন,_এমন স্ন্দর রাম-চারত ইহা ?শিবই রচনা কাঁরয়াছিলেন,_ 
এবং রচনা করিয়া আবার কৃপা করিয়া উমাকে শুনাইয়াছলেন। 
সম্ভু কীন্হ যহ চরিত সোহারা। 
বহুরি কৃপা কার উমহি* সুনারা ॥ (বালকান্ড) 
সসময় পাইয়া শবা'কে বাঁলয়াছিলেন। 
রাঁচ মহেস নিজ মানস রাখা । 
পাই সুসমউ সরা সন ভাখা॥ (এ) 
ভবানীরও রাম-চাঁরত সম্বন্ধে কৌতূহল ও অনুসন্ধিংসার অন্ত ছিল না, 
, নানা-ভাবে খটাইয়া খংটাইয়া তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন এবং শঙ্করও সেইভাবেই 
উত্তন্ন দিয়াছেন ।-- 
কীন্‌হ প্রশ্ন জোহি ভাঁতি ভবানী । 
| তোঁহ বাধ সঞ্কর কহা বখানী॥ ইত্যাঁদ। (এ) 
অন্য দিকে আবার দেখিতে পাই, শব-পার্বতীর পরম-ভন্ত হইলেন স্বয়ং 
. রামচন্দ্র । আসলে মনে হয়, তুলসাঁদাস যে সমাজের মধ্যে নূতন করিয়া রাম-ভক্তি 
প্রচার কাঁরয়াছেন সেই সমাজের মধ্যে তিনি একটি প্রবল শৈব-শান্ত মতের 
আঁস্তত্ব লক্ষ্য কাঁরয়া থাঁকবেন। সেই" শিব-পার্বতীর ভন্ত-সমাজে রামভন্তিকে 
সহজগ্রাহ্য করিয়া তুলিবার জন্য নানা উপাখ্যানের সাহায্যে তুলসীদাস উমা- 


হিন্দ? শান্ত সাহত্য ৩৮৭ 


রামভন্ত করিয়া তুলিলে শৈব-শান্তগণের মনে একটা ক্ষোভ দেখা 'দতে পারে, 
এইজন্য তান সমন্বয়-সাধন-মানসে রামচন্দ্রকেও আবার উমা-মহেশ্বরের ভন্ত 
করিয়া লইয়াছিলেন। 

তুলসীদাসের ধর্ম-সাধনা ও সাহত্য-সাধনার কেন্দ্র ছিল কাশশধাম। কাশী- 
ধাম তুলসীদাসের আবির্ভাবের বহ7 পূর্ব হইতেই শব-অন্নপূর্ণার ধামরূপে 
প্রাসদ্ধ ছিল। অপর প্রাসদ্ধ দেবীক্ষেত্র বিন্ধ্যাচলও কাশী হইতে বেশী দূরবতী 
নয়, আশ মাইলের মত হইবে । সৃতরাং এই অণুলের লোক-মানসের 'বাভন্ন 
স্তরে পার্বতী-মহেম্বরের প্রভাব থাঁকবারই কথা । সেই প্রভাবের পরিচয় তুলসী- 
দাসের 'রাম-চরিত-মানসে' ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। তিনি নিজেই 
বালয়াছেন__ 

স্বামার সিরা সব পাই পসাউ। 
বরনউ* রামচরিত চিতাচাউ ॥ (বালকান্ড) 
'শবাকে ও শিবকে স্মরণ কারয়া এবং তাঁহাদের প্রসাদ পাইয়া উৎসাহত চিত্তে 
আম রামচারত বর্ণনা কারতোছি।' 
সপনেহ সাঁচেহু মোহ পর জৌ হর গৌরি পসাউ। 
তো ফুর হোউ জো কহেউ সব ভাষা ভানাতি প্রভাউ ॥ (4) 

স্বশ্নেও যাঁদ আমার উপরে হর-গৌরা সত্যই প্রসন্ন থাকেন, তবে ভাষার কবিতার 
[বিষয় আম যাহা কিছু বালয়াছ তাহা সত্য হউক ॥ 

অন্যব্ও দোঁখ, তুলসী রাম-মহমা গান করিয়াছেন "সীমার উমা-বৃষকেতু'। 
তখনকার দিনে সাধু-সন্তগণের মধ্যে গিরি-নান্দনীর প্রাত যে গভীর শ্রম্ধা- 
বিশ্বাস ছিল তাহা বোঝা ষায় তুলসীর এই উীন্ত হইতে--রামনাম হইল সাধু 
ও বিবুধকুলের হিতের জন্য গার-নান্দনীর ন্যায়--“সাধু বিবুধ কুল হিত 
গিরি নপদনি'। অন্যত্র তুলসী বলিয়াছেন, 'কাঁল দেখিয়া জগাঁহতের জন্য হর- 
শগাঁরজা শবর মন্তজাল সৃষ্ট করিয়াছিলেন ।”' এই শবরমন্্ হইল অর্থহীন 
ছন্দোহীন িলহীন তুকৃতাক্‌ মন্ত্। বেশ বোঝা যায়, তুলসীদাস লক্ষ্য 
করিয়াছেন যে তৎকালে তাঁহার সমাজে হর-গারিজাকে অবলম্বন কাঁরিয়া অনেক 
শবরমন্ত্রের প্রচলন 'ছিল। 

'রাম-চরিত-মানসে' দেখা যায়, হর প্রথমাবাঁধই রামভন্ত হইলেও দেবীর মনে 
রাম-বষয়ে অনেক সংশয় ছিল; কিন্তু হর নানাভাবে দেবীর এই সংশয় ভঞ্জন 
করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। একটি উপাখ্যানে দেখি, একাদন সঈতাবিরহকাতর 


কলি বিলোকি জগগাহত হ'র গিরিজা 
সাবর মল্ম জাল জিন্হ 'সরজা॥ (বালকাণ্ড) 
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রামচন্দ্রুকে বনমধ্যে দেখিতে পাইয়া হর 'জয় সচ্চিদানন্দ জগপারন বলিয়া প্রণাম 
কাঁরয়া চলিতোছিলেন; সঙ্গে ছিলেন সতাঁ।_ 

সতী সো দসা সম্ভু কৈ দেখা। 

উর উপজা সন্দেহ 'বিসেখী॥ 
1শবকে তখন নানাভাবে রামচারত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দ্বারা দেবীর সন্দেহ ভঞ্জন 
করতে হইল। মনে হয়, তৎকালীন শৈবগণ রামভান্তকে ষত সহজে গ্রহণ কাঁরতে 
প্রস্তুত ছিলেন, শান্তগণ তেমন ছিলেন না। এই প্রসঞ্গে,সতীকে অবলম্বন করিয়া 
তুলসাঁদাস দক্ষবজ্ঞ ও সতীদেহত্যাগের কাহনী সংক্ষেপে বর্ণনা কাঁরয়াছেন, 
তাহার পরে তান খানিকটা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন 'হিমালয়-মেনকার 
কন্যারূপে পার্বতণর জন্ম, শিবের জন্য তাঁহার তপস্যা ও শেষে পার্বতী-মহেশবরের 
পাঁরণয়-কাহনী। এই কাহিনী মোটামুটভাবে কালিদাসের 'কুমার-সম্ভবে'র 
বর্ণনা অবলম্বনে রচিত। তুলসীদাসের পদ মধ্যে মধ্যে এমনভাবে মল সংস্কৃত 
শ্লোকের অনুগামী যে, দেখিলেই বোঝা যায়, কাঁলদাসের কারব্যর সাঁহত 
তুলসাদাসের প্রত্ক্ষ পারচয় ছিল। তুলসীদাস এই পার্বতীর তপস্যা এবং 
[শিবের সাঁহত তাঁহার পাঁরণয় লইয়া 'পারতী-মঞ্গল' নামে একখান পৃথক্‌ 
কাব্যই রচনা কারয়াছলেন। 'পার্বতী-মঞ্গলে' 'রাম-চারত-মানস' হইতে কিছু 
বিস্তৃত বর্ণনা দেখি, বিষয়বস্তুরও সামান্য কছু কিছ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। 
পার্বতশর বিবাহ-বর্ণনায় স্বাভাবিকভাবেই তুলসাদাস তাঁহার 'নীজের সমাজকে 
অনেকখানি আনিয়া ফেলিয়াছেন। পার্বতীর তপস্যার কারণ বর্ণনাতেও খানিকটা 
লৌকিকতার সূম্টি করিয়াছেন। 'কুমার-সম্ভবে' আছে, একদা স্বেচ্ছাগতি নারদ 
1পতার সমীপে সেই কন্যাকে দেখিয়া বলিলেন,_বিশদ্ধ প্রেমপ্রযুন্ত এই কন্যা 
মহাদেবের অধণঞ্গভাগিনী এক বধ্‌ (সপত্রীশন্যা ভার্ষা) হইবে । তুলসাদাসের 
1হমালয় ও মেনকা কন্যা উমাকে ডাকিয়া দেবার্ষকে প্রণাম করাইলেন এবং কন্যার 
ভবিষ্যং ভাল-মন্দ-সম্বন্ধে প্রশন করিলেন। অনেক ভালর কথা বাঁলয়া নারদ 
ডি বারি নান ভারা চারি বাল নান 

অগুন অমান মাতু পিতু হানা। 
_ উদাসীন, সব সংসয় ছানা ॥ 
জোগী জাঁটল অকাম মন নগন অমগ্গল বেখ। 
অস স্বামী এহ কহ* মাঁলাহ পরা হস্ত আস রেখ ॥ 

'গুণহশন মানহশন মাতা-পিতাহীন, উদাসীন, সব সংশয় ছিন্ন হইয়াছে এমন-_ 
জঁটল যোগী অকাম-মন, নগ্ন এবং অম্ঙ্গলবেশধারী-এইর্প স্বামী ইহার 
'মালবে, হাতের রেখা সেইভাবেই পাঁড়য়াছে। এই 'অরগুন' খন্ডাইবার জন্য 
নারদ তপস্যার কথা বাঁললেন; মা মেনকাকে বৃঝাইয়া শুনাইয়া উমা তপস্যায় 
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গেলেন। “পার্বতী-মঙ্গলে'র বর্ণনাও অনুর্প। সেখানে নারদ বাঁললেন. 
“মোরে"হ? মন অস আব 'মাঁলাহ বর বাউর' “আমার মনে এই হইতেছে ফে ইহার 
“পাগল” বর জুঁটবে'। এই কথা শুনিয়া মাতা-পতাকে বুঝাইয়া উমা নিজেই 
তপস্যায় গেলেন। 
হর-পার্বতীর 'বিবাহকে উপলক্ষ্য কাঁরয়া “অজ্পেয়ে' নারদকে একচোট গাল 
সকল বাঙালী কাঁবই মেনকা এবং প্রাতিবোশনীগণের মারফতে পাঁড়য়াছেন, এ 
ব্যাপারে তুলসাঁদাসও কসর করেন নাই । বর দেখিয়া মেনকা পার্বতীকে কোলে 
করিয়া 'শ্যাম সরোজে'র চক্ষু দুইটি জলে ভার করিয়া কন্যার কপালের দঃখের 
কথা ভাবিয়া অনেক কাঁদলেন এবং শেষ পর্য্ত বাললেন__ 
তুমৃহ সহিত গার তে গিরউ* পারক জরউ* জলানাধ মহ* পরউ*। 
ঘর জাউ অপজস হোউ জগ জীবরত বিবাহ ন হেশী করউ*॥ 
তোমার সহিত গার হইতে পাঁড়ব, আগুনে জবালব, সমুদ্রের মধ্যে ঝাঁপ দিব; 
ঘর যাউক, অপষশ হউক, জীবন থাকিতে তোমার বিবাহ দিব না।” 
ইহার পরই নারদকে গাল পাঁড়বার পালা-_ 
নারদ কর মৈ* কাহ বিগারা। ভবন মোর জিন্হ বসত উজারা ॥ 
অস উপদেস উম্মাহ জিনৃহ দীনূহা। বৌরে বরাহ* লাগ তপু কীনহা। 
সাঁচেহু উন্হকে মোহ ন মায়া। উদাসীন ধনু ধামু ন জায়া॥, 
পর ঘর ঘালক লাজ ন ভীরা। বাঁঝ ক জান প্রসব কী পীরা॥ 
'নারদের আমি করিয়াছ কি আনিম্ট--ধিনি আমার ভরাবাঁড় উজাড় কারলেন! 
যিনি উমাকে দিলেন এই উপদেশ-_পাগলা বরের জন্য কারল তপস্যা । সত্য সত্যই 
উহার মায়াও,.নাই-মোহও নাই; উদাসীন-না আছে ধন, না ঘর-বাড়ি, না স্ত্রী । 
পরের ঘর করে নম্ট, না আছে লঙ্জা-না.ভয়; বাঁঝা ক জানে প্রসবের বেদনা 2 
'পার্বতী-মঞ্গলে' দোঁখ, পাগল বর এবং তাহার সঙ্গের সব 'বরাত?” বেরযাব্রশ) 
দৌঁখিয়া গ্রামের বচ্চাগুলি ভয়ে পলাইয়া ঘরে গেল, এবং ঘরে গিয়া বলাবাঁল 
করিতে লাঁগল-_ 
প্রেত বৈতাল বরাত ভূত ভয়ানক। 
বরদ চড়া বর বাউর সবই সুবানক॥ 
“প্রেত, বেতাল এবং ভয়ানক ভূত-_এই হইল বরযাত্রী; আর বলদের উপরে চাঁড়য়া 
'বাউরা' বর- সবই সুন্দর" 
বিবাহ উপলক্ষ্যে মেয়েদের দ্বারা কিছ গালাগালির ব্যবস্থা তুলসীদাস না 
কারয়া খাইতেছেন, আর এঁদকে 'নিরবৃন্দ সুর জেকরত জানী। লগী' দেন 
গারী মৃদুবানী॥” এবং 'গারী মধুর সুর দৌহ+ সুন্দরি র্যঙ্গ বচন সৃনারহী*। 
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'পার্বতী-মঙ্গলে' দোঁখ বরযান্রীদের ভোজনের সময়ে ত নারীগণ সর কারয়া গাল 
দয়াছেনই, জুয়াখেলার সময়ও তাঁহারা গালি 'দিয়াছেন,_“জুআ খেলারত গার 
দোহ* গারনারাহ'। কিন্তু বাপ-মা তুলিয়া বর ?শবকে গাল দয়া লাভ কি? 
তাঁহার ত বাপ-মায়ের বালাই নাই !--অপনী ওর 'নহাঁর প্রমোদ পুরারাহ।' 
বিবাহের পরে মায়ের নিকট হইতে পার্বতীর বিদায় গ্রহণ কারবার দৃশ্য 
তুলসীদাসও বেশ করুণ করিয়া তুলিয়াছেন। বিদায় লইবার পূর্বে উমা বার বার 
মাকে জড়াইয়া ধারিতেছিল--বার বার পাঁড়তেছিল মায়ের চরণে । স্নেহ-প্রেমের 
সে দৃশ্য বর্ণনা করিবার নয়। সব নারীরা আসয়া দেখা কাঁরলেন উমার সঙ্গে 
উমা আবার গিয়া মায়ের বুকে ঝাঁপাইয়া পাঁড়ল। 
পাঁন পুনি মিলাত পরাতি গাহ চরণা । পরম প্রেমু কছু জাই ন বরনা॥ 
সব নারনৃহ মিলি ভেশট ভবানী । জাই জনাঁন উর পুনি লপটানী | 
আহ ছে লারা মানের তে 
দেয় আশীর্বাদ; চলিতে চলিতে 'ফারয়া ফিরিয়া মায়ের 'দকে থাকে 
উমা;--সখীরা তাহাকে লইয়া যায় শিবের পাশে । 
জননী বহার মাল চল উচিত অসাম সব কাহু দঈ। 
ফার ফিরি বিলোকতি মাতৃতন তব সখী লেই সির পহ* গঈ ॥ 
আমরা পূর্বে মোথলনী লোক-সঙ্গীতে যেমন দেখিয়া আসিয়াছ যে সীতা 
দেবী-আরাধনা করিয়াই রামচন্দ্রের ন্যায় বর পাইয়াছলেন, তুলসাীদাসেও আমরা 
তাহাই দোখতে পাই। রাম-লক্ষমণ দুই ভাই 'মাঁথলায় 'গয়া প্রভাতে ডীঠিয়া 
গুরুর আদেশে ফুল তৃলিতে রাজার বাগানে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেখানে 
নানাপ্রকার গাছ ও 'বাঁবিধ বর্ণের লতাবিতান শোভা পাইতেছিলু। গাছে গাছে 
যেমন নৃতন পল্লব ও ফল-ফুলের শোভা, তেমনই চাতক, কোকিল. তোতা, 
চকোরের কাকলী ও ময়ূরের নৃত্যে উদ্যান মুখরিত । বাগানের মধ্যস্থলে স্বচ্ছ 
সরোবর, মাণিদ্বারা 'নার্মত 'বাঁচত্র সোপান । নির্মল জলে নানা রঙের পদ্ম আর 
জলপাখীদের খেলা । দুই ভাইয়ের মন মুগ্ধ, মালীদের জিজ্ঞাসা কাঁরয়া তাঁহারা 
পিকছু ফুল তুঁলিলেন। সেই সময়ে সেখানে আসলেন সীতা, গৌরী পৃঁজবার 
জন্য সেখানে তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন তাঁহার মা।- 
সঙ্গ সখী সব সুভগ সয়ানী। গাবাহ* গীত মনোহর বানী॥ 
সর সমীপ 'গারজাগৃহ সোহা । বরনি ন জাই দোঁখ মন মোহা॥ 
মজ্জন কার সর সাঁখনৃহ সমেতা । গঈ মৃদতমন গোঁর নিকেতা॥ 
পূজা কীনাহ অধিক অনুরাগা। নিজ অনুরূপ সুভগ রর মাঁগা॥ 
“সঙ্গে ছিল সুন্দরী চতুরা সখীগণ, তাহারা মনোহর পদের গান গাহিতেছে। 
সরোবরের সমণপেই ছিল গোঁরী-গৃহ;*তাহার সৌন্দর্য বর্ণনা করা যায় না, 
দেখিলে মন মৃ্ধ হয়। সখীগণসহ সরোবরে স্নান করিয়া সীতা মুদিতমনে 
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গৌরী-ভবনে গেলেন; আঁধক অনুরাগের সহিত কাঁরলেন পূজা, নিজের অনু- 
রূপ সুন্দর বর প্রার্থনা কারলেন।' এই গোৌরা-প্‌জা কাঁরয়া বর প্রার্থনা কাঁরয়া 
উাঁঠয়া সীতা উদ্যানে দৌখতে পাইলেন রাম-লক্ষণ-_তাঁহার দেহ হইল 
রোমাণ্টিত-চোখ অশ্রহীসন্ত। 
ব্রজ-অণ্চলে যে-সব লৌকিক দেবীর গীত পাওয়া যায় তাহাতেও সীতার 
গোরাী দেবীর কাছে বর-প্রার্থনার প্রাতিধাঁন দোখতে পাই। একটি গানে দোঁখ, 
মেয়েরা 'কিররা-চোৌথি'র ব্রত কাঁরতেছেন। 'করবা-চৌঁথি' হইল কার্তক কৃষ্ণা 
চতুর্থী” এই তাঁথতে মেয়েরা গৌরা-ব্রত করেন। এখানে দোঁখ, মেয়েরা দধির 
অর্থ দয়া গৌরী-ব্রত কারতেছেন, আর বর প্রার্থনা করিতেছেন অযোধ্যার ন্যায় 
রাজ্য, রাজা দশরথের ন্যায় *বশুর, কৌশল্যার ন্যায় শাশুড়ী, শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় 
স্বামী, লক্ষমণের ন্যায় ছোট দেবর, ভরতের ন্যায় বড় দেবর- আর ছোট বোনাটর 
মত একাঁট ননদ! 
মৈ" তো বরতু রহাী উ* করবা-চোঁথ, দহীন কে অরঘ দীএ! 
মৈ* নে* মাঁগৌ এ অজধ্যা কৌ রাজু: সুসর রাজা জসরথ-সে। 
মৈ" নে* মাগী কোসল্যা-সী সাসু, সৃুসর রাজা জসরথ-সে ॥ 
মৈ" নে" বর মাঁগে এঁ* সার রাঁম, দিরর ছোটে লাঁছম*ন-সে। 
মেরে চরত ভরত দেরর জে, ননপ্দ ছোট ভগিনী সীঁ॥* 
ভুলসীদাস যে তাহার সমাজ-জীবন হইতে একটি শান্ত এতিহ্যও লাভ 
কারয়াছিলেন তাহার -প্রমাণ তাঁহার অন্যান্য রচনার মধ্যেও পাওয়া যায়। তাঁহার 
“বনয়-পাত্রকা'র মধ্যে দুইটি দেবী-স্তব দেখিতে পাই। প্রথমটি হইল-_ 
দুসহ-দোষ-দুখ-দলনি কর দোবর! দায়া। 
র*্বমূলাস, জন-সানুকৃলাস, শর-শৃল-ধাঁরাঁণ, মহামূল মায়া ॥ 
তাঁড়তগভণংগ সর্বাংগ সংন্দর লসত, ?দব্য পট, ভব্য ভূষণ 'বরাজৈ। 
বালমগমংজু-খংজন-রিলোচনি, চংদ্রবদান, লাঁখ কোঁট রাঁতিমার লাজৈ ॥ 
ইত্যাদ। 
স্তবের শেষে কিন্তু প্রার্থনা দোখতে পাই,_-দেহি মা! মোহিপ্রণ প্রেম, যহ নেমে 
নিজ রাম ঘনশ্যাম, তুলসী পাপিয়া ॥, ঘনশ্যাম রাম, তুলসা পাপিয়া, প্রেমলাভের 
জন্যই মায়ের কাছে এই প্রার্থনা । প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে 
যে ভাগবত-পুরাণে দৌখ, জের গোপ-বালিকাগণ কৃষলাভের পূর্বে কাত্যায়নন 
পূজা করিয়াছলেন। শান্তর উপাসনা কাঁরয়াই যে পুরুষোত্তমে প্রেমলাভ 
কাঁরতে হয় ভারতীয় ধর্ম-সাধনায় ইহারও একটি ধারা লক্ষ্য কারতে পারা যায়। 
দুর্গার কোলে কৃষ্ণের যে ছবি দোঁখতে পাওয়া যায় তাহার পঁরিকম্পনা এইখান 


*ব্রজ কা লোক-সাহত্য, ডন্ঈর সত্যেন্দ্র সম্পাঁদত। 
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হইতেই আসিয়াছে বাঁলয়া মনে হয়। মা শান্তরপিণী- শান্তর বুক হইতেই ত 
পুরুষোত্তমের উদ্ভাস। 
“বনয়-পান্রকা'র 'দ্বিতাঁয় দেবীস্তুতাট হইল এইরূপ-- 
জয় জয় জগজনান, দোৌর, সুর-নর-মুনি-অসুরসেবি, 
ভান্ত-ম্যান্ত-দায়ান, ভয়হরান, কাঁলকা। 
মংগল-মুদ-সিদ্ধিসদনি, পরশর্বরীশ-বদনি 
তাপ-তমির-তরুনতরান-করনমালিকা ॥ ইত্যাদি । 
এখানেও শেষ পর্যন্ত প্রার্থনা দোখতে পাই-_ 
তুলসী তব তাঁর তার সৃমিরত রঘুবংশ বীর, 
বিচরত মাত দোহ মোহ-মাহষ-কালকা ॥ 
তুলসাীদাস-রচিত 'কাঁবতাবল+'র মধ্যেও আমরা চারাট দেবী-বিষয়ক কাঁবতা 
দেখিতে পাই । একটি কাবতায় দৌখ, মা ভবানী অন্নপূর্ণার নিকটে করুণ আর্ত 
প্রকাশ। লালসার ত আর শেষ নাই__লালসায় লালসায় 'ফারিতে হয় দ্বারে দ্বার 
দীনদুঃখীর মত--মালন বদন- মন মেটে না-কেবল খেদ! শান্ত-সামর্থা-উৎসাহ 
শহদ্ধ শ্রাদ্ধেবিবাহে-মন সতত চণ্ল-_- বুঝিতে পারা যায় শুধু ঢোল-তূরীর 
শব্দ! পিয়াস আছে--বাঁর নাই, ক্ষুধা আছে--খাইবার '“চানা' নাই-_এখন শরণ 
শুধু ভবানী অন্নপূর্ণা ।১ 
উত্তরকান্ডের ১৬৮ সংখ্যক কবিতাঁটর লক্ষ্য শঙ্কর-ভবানী--মেরে মায় বাপ 
গুরু সংকর ভবানিএঞ। ১৭৩ সংখ্যক কবিতায় বলা হইয়াছে__ 
রচত বিরধাঁচ, হার পালত, হরত হর, 
তেরেহণ প্রসাদ জগ অগজগপালকে। 
তোহি মে" বিকাস বিশব, তোহি মে" বিলাস সব, 
তোহি মে সমাত মাতৃ ভূমিধরবালিকে ॥ 
দীজৈ অবলংব জগদংব ন বিলংব কীঁজৈ, 
করুণা-তরধাগনী কৃপা-তরংগ-মালিকে। 
রোষ মহামারী পাঁরতোষ, মহতারী! দুনন; 
দেখিয়ে দুখারী মুনি-মানস-মরালিকে ॥ 
'সৃম্টি করেন ব্রহ্মা, হরি পালন করেন, হর হরণ (সংহার) করেন- সবই তোমারই 
প্রসাদ, ওগো চরাচরপাঁলকে! তোমার মধ্যেই বিশ্বের বিকাশ, সকলের 'বলাস 
তোমারই মধ্যে-আবার তোমারই মধ্যে প্রবেশ করে. হে মা পার্বতী! অবলম্বন 


৯ লালচশ ললাত, িললাত ছ্বার ছ্বার দশন, বদন মাঁলন, মন মিটে ন বিস্রনা। 

তাকত সরাধ কৈ বিবাহ কৈ উচ্ছাহ কছু ডেলৈ লোল বৃঝত সবদ ঢোল তনা 

প্যাসে হু ন পাবৈ বারি, ভূখৈ ন চনক চাঁর্‌ চাহত অহারন পহার দার করনা 

মোক কিনারা ভাবো তোলো রতন 
-উত্তরকান্ড, ১৪৮ সং। 


হন্দ শান্ত সাহত্য , ৩৯৩ 


দাও হে জগদম্বে, বিলম্ব কারও না,_হে করণা-তরাঁঙ্গণী-_কৃপা-তরঙ্গ-মালিকে, 
রোষ-মহামারী ত্যাগ করিয়া দুনিয়ার প্রাতি পারিতুষ্ট হও, দেখ দুঃখার্ত- হে 
মুনি-মানস-মরালী! 

অপর একটি কাঁবতায় তুলসী বালতেছেন,_'মহামারণ মহেশানি মাহমা ক 
খান, মোদ মংগলকণী রাস, দাস কাসী-রাসপী তেরে হৈ*॥ হে সংহাররূপিণী 
মহেশানি, মাহমার খাঁন, আনন্দ-মঙ্গল-রাশি, কাশীবাসী (তুলসশ) তোমরই 
দাস।' (৯৭৪ সংখ্যক)। 

শনর্গণপল্থী হিন্দী কাঁবগণের দোহা ও গীতে শান্ত প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে কিছু 
থাকিবার কথা নহে । কবীরের দোহাবলী, পদাবলী ও রমৈ'নীগৃলতে কবীরের 
ধর্মমতের সকল উদারতা সত্তেও শাল্তধর্ম-সম্বন্ধে একটা অশ্রদ্ধা এবং অবজ্ঞা 
দেখা যায়। বোধ হয় শান্ত সাধনপদ্ধাতি ও আচার-অনুষ্ঠান কবীরের ভাল 
লাগিত না বাঁলয়া তান বহু স্থানে স্পম্টভাবে সাধকের পক্ষে শান্তসঙ্গ নিষেধ 
কারিয়াছেন। দদৃগ্গা প্রভাতি শান্তদেবীকে কবীর অনেক দেবদেবীর মধ্যে একজন 
আত সাধারণ দেবী বাঁলয়া মনে কাঁরতেন। তাই কবরকে একাঁধক স্থানে বাঁলতে 
দোঁখ, এক নিরঞ্জন রামের কোটি কোটি দূর্গা পদসেবা করেন-দর্গা কোটি 
জাকৈ মর্দন করে'। কবীর অন্যত্র বাঁলয়াছেন,-'কোটি সকতি সির সহজ প্রগাসো 
একৈ এক সমানা*।৯ সহজে অর্থাৎ নিরঞ্জন ব্রন্মে কোটি শন্তি এবং শিবের 
প্রকাশ- আমার একের মধ্যেই সব সমাহত। 

কিন্তু পরোক্ষভাবে কবীরের উপরেও শান্ত ভাবধারার প্রভাব একেবারে 
দুর্লক্ষ্য নহে । কবীরের নামে একটি বাণ প্রচলিত আছে,ীনর্গণ হৈ পিতা 
হমারা সগুণ" মহতারী"*১_ নির্থণ হইলেন আমার পিতা, সগৃণ হইলেন শরামার 
মা। এই কথাটিই কিন্তু আসলে শীন্তবাদের মূল কথা । আমরা পূর্বে দোঁখয়া 
আসিয়াছি, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব শান্তকে অচলের চল, বা অটলের 'টল' 
বলয়াছেন। অচল অটলই হইল 'িনর্গণ, "চল" বা টল'ই হইল সগ্‌ণ অবস্থা । 
বৃহদারণ্যক উপাঁনষদেই বলা হইয়াছে, 'দ্বে বাব বক্ষণো রূপে, মৃত্টামূর্ত ৭) 
এই অমূতহি নিগর্ণ অবস্থা-মূর্তই সগুণ। সগদণর্পেই ত মায়ের মুর্ত। 
সগুণ রূপ হইতেই ত আমরা জাত- সগুণেই প্রতিপালিত- বিধৃত, তাই*সগুণই 
মাতা । কবীরের এই বাণশীটি তাই অত্যন্ত সারগর্ভ। 

কবীর তাঁহার দোহা ও পদাবলণীতে বহু স্থলে এক মায়ার উল্লেখ করিয়াছেন। 
এই মায়া বহু স্থলেই সাধারণভাবে জগৎপ্রপণ্চে মোহ ও আসান্ত-উৎপাদক 
একটা ভ্রাল্তিমান্। সাধারণভাবে কবীর এই মায়ার একটা বিশ্বব্যাপনী আঁদ- 


১০ কবণর গ্রল্থাবলশ, শ্যামস্‌ল্দর দাস-সম্পাঁদত (নোগরী-প্রচারণী-সভা), পাঁরশিষ্ট, ১৬২। 
১১ এই উীন্তিটি কবরের নামে বহ্‌: স্থানে উদ্ধৃত দেখ; িন্তু কোনও কবণর-গ্রল্থাবলীর 
মধ্য আমরা এই পর্দটি খজিয়া পাই নাই। 


৩১৪ | ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


শান্তিরূপত্ব স্বীকার করেন নাই। মায়ার বিশ্বব্যাপত্ব যেখানে বার্ণত সেখানেও 
তাহার বিশ্বব্যাপনী শান্তর্পত্বের আভাস স্পম্ট নহে । যেমন-_ 

মায়া জপ তপ মায়া জোগ, মায়া বাঁধে সবহী লোগ। 

মায়া জল থাল মায়া আকাঁস, মায়া ব্যাঁপ রহ চহত পাঁস। 

মায়া মাতা মায়া পিতা, আত মায়া অস্ততী সুতা । 

মায়া মারি করৈ ব্যোহার। কহৈ কবীর মেরে রাঁম অধার ।৯ং 
অথবা-_ 

মায়া মহাঠাঁগনী হম জান। 

[তির্গুন পাশ লিয়ে কর ডৌলে বোলত মধুরী বানী॥ ইত্যাঁদ। 
কিন্তু স্থানে স্থানে কবীরের এই মায়ার বর্ণনার মধ্যে পরোক্ষভাবে মায়ার 
সাধারণ মোহময় ভ্রান্তিরুদ্পিণীত্বের পিছনে একটি সাংখ্যবর্ণিত 'প্রকীত রূপ 
বা শাস্তশাস্তবার্ণত শান্তর্পের দ্যোতনা দোঁখতে পাওয়া যায়। র রাঁচিত 
বহুসংখ্যক হেখ্য়ালণ বা সম্ধাভাষা রাঁচত গুটার্থক পদ দোখতে পাওয়া যায়। 
এই পদগুলি 'উল্টারাঁসী, নামে প্রাসদ্ধ। এই পদগুলির সাধারণতঃ রন্তব্য হইল 
এই যে দ্ীনয়ায় সব্রই একটা আশ্চর্য উল্টা ঘটনা লক্ষ্য করা যায়; সবন্ধই 
দেখা যায় একটা অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে । জীব তাহার 'সহজ' স্বরূপ ভুলিয়া 
গিয়া পদে পদে কুহাকনী মায়ার অধীন হইতেছে এবং বন্ধনক্লেশ ভোগ করিতেছে । 
ব্রন্মের শরণ না লইয়া সে লয় মায়ার শরণ-_হয় মায়ার হস্তে পুস্তালকাপপ্রায়। 
এই মায়াকে কবীর বহু স্থানেই একটি মোহন চণ্চলা নারীর রূপ দিয়াছেন 
যে অসাবধান উদাসীন পুরুষকে নানা প্রলোভনে ফৌলয়া বন্ধনগ্রস্ত কারতেছে। 
একাঁট পদে কবার বাঁলয়াছেন__ 

কৈসৈ* নগাঁর করেশ কুটরার, উলকি 
জবকে এই চণ্টল পুরুষ এবং মায়াকে শবচক্ষণ নারী' বলিবার মধ্যে 
পরোক্ষভাবে সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ-তত্তের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। 
কবীর আবার একস্থানে একটি 'রমৈ'নী'তে বাঁলয়াছেন-_ 

কহন সুনন কেশ 'জাহি জগ কীহাা, জগ ভুলান সো কিনহঃ ন চীহ্নাঁ। 

সত রজ তম থৈ* কীঁহণ* মায়া, আপণ মাঁঝৈ আপ 'ছিপায়া ॥৯০ 
'কাহবার শনিবার জগৎ (অর্থাৎ ব্যাবহারক জগৎ) যান সৃষ্টি কাঁরয়াছেন, 
সমস্ত জগতের লোক ভুলিয়া গিয়া তাহাকে কেহ চিনিল না। সত্ব রজ তম দ্বারা 
কারলেন মায়া- আপনার মাঝে আপনাকে লুকাইলেন।' এখানে তাহা হইলে 
দোঁখতোঁছ পররহ্গ রাম নিজেই সত্ব রজ তম দ্বারা ভ্রিগ্ণাত্বকা মায়া সৃষ্টি 
করিয়া জগৎকে ভূলাইয়া আপনার মধ্যে আপ্রনাকে ল্‌কাইয়া রাখবার ব্যবস্থা 


১২ পদাবলী, ৮৪: শ্যামস্‌ন্দর দাস সম্পাঁদর্ত (নাগরী-প্রচারণী-সভা)। ই এ, ৮০। 
৯৩ এঁ। 


হিন্দী শান্ত সাঁহত্য ূ ৩১৯৫ 


কাঁরলেন-তাই সত্যকারের ব্যাকুলতা ব্যতীত জশব মায়াকে আত্ম কাঁরয়া 
তাঁহাকে ধারতে পারে না। আবার দৌখ,_ 
সক বরখ ষহু জগত উপায়া, সমাঁঝ ন পরৈ িখম তেরা মায়া॥ 
সাখা তানি পত্র যুগ চারী, ফল হোই পাপ পান আঁধকারী॥ 


কহন সুনন কেশ কীহ জগ, আপৈ আপ ভুলাঁন॥ 
ণজান নটবৈ নটসারী সাজ, জো খেলৈ সো দীসৈ বাজী 

“শুঙ্ক বৃক্ষ রূপ এই জগৎ উৎপন্ন করিলে-বুঝিতে পারে না কেহ বষম 
তোমার মায়া । (এই মায়া-বৃক্ষের) তিনাট শাখা-চাঁর যুগ পত্র; পাপ-পুণ্যের 
আঁধকার হইল ফল ।...কাঁহবার শুনিবার (ব্যোবহারক) এই জগৎ সাঁন্ট কাঁরলেন 
_ আপনা-দ্বারাই আপনাকে ভুলান; 'জান নাটক কাঁরতেছেন 'তাঁনই সাঁজলেন 
নাট্যশালা ; যান খোঁলতেছেন 'তাঁনই বাজ দৌখতেছেন।” 'ব্র্গৃণ্দাত্মকা এই 
মায়া_তাহাই হইল তিন শাখা-চাঁর ঘূগ ব্যাপ্ত হইয়া এই 'ব্রিগুণাঁক্সিকা মায়ার 
জগৎ-প্রপণুরূণে প্রকাশ । এখানেও দৌখতোছ মায়া যে মূলতঃ ব্রন্মের আত্মশান্ত 
এইরূপই একটা আভাস। আবার দৌখ-_ 

এক বনানী" রচ্যা বিনাঁন, সব অয়ান জো আপৈ জনি॥ 
সত রজ তম থৈ" কণহুী মায়া, চাঁরখাঁন বিস্তার উপায়া॥ 

'এক “বুনুনী” এক “বোনা” রচিয়াছে। যাহারা নিজেরাই সব জানে তাহারা 
অজ্ঞান। সত্ত্ব রজ তম হইতে মায়া রচিয়াছেন, চাঁর যুগে বিস্তার ব্যবস্থা 
কাঁরয়াছেন।' সমগ্র বিশ্বসৃষ্টিই যেন এক চতুর 'বুনুনী'র বোনা জাল; সত্ব রজ 
তম দ্বারা মারা সৃষ্টি হইয়াছে, সেই মায়াই চার যূগে এই 'বুনানিকে বস্তার 
করিয়া দিতেছে । কবীরের এই-জাতীয় পদগুলি আলোচনা করিলেই মনে হয়, 
পুরাণের যুগে সাংখ্যের পুরুষ-প্রকীতি, বেদান্তের ব্রহ্গ-মায়া ও তন্দের [শব- 
শান্তর ভিতরে যে একটা জনাপ্রয় সমন্বয় দেখা দয়াছল সেই সমন্বয়জাত 
শান্ততত্ব একটা সামাঁজক উত্তরাধকার-রূপে কবারের িকটেও আঁসয়া 
পেশীছয়াছিল; তাই মাঝে মাঝে 'মায়া'র বর্ণনায় তাঁহার কবি-মানসের পুট- 
ভঁমিতে দেখা দিয়াছে মায়ার একটা আদশান্ত-রূপ্পণীত্ব। একাঁট পদে কবীর 
স্পম্টই বাঁলয়াছেন_ 

দুতয়া দুহ করি জানৈ অংগ। 
সায়া ব্রহ্ম রমৈ সব সংগ॥১, 

কবীর এবং মধাষূগীয় সগুণপল্থী নির্গণপল্থী সকল সাধক-সম্প্রদায়ের 
উপরেই তাল্রোন্ত নাদ-বিন্দূ-তত্তের একটা গভীর প্রভাব লক্ষ্য কারতে পাঁর। 


১৪ কবর গ্রন্থাবলধ নোগরা-প্রচারণী সভা), পৃ. ৩০৩। 


৩৯৬ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


যোগ্‌ হইতেই এই নাদ-সাধন মধ্যযুগের এই সম্প্রদায়গীলর মধ্যে ছড়াইয়া 
পাঁড়য়াছিল। অনাহত নাদের কথা সকল শ্রেণীর সাধক-সম্প্রদায়ের কাঁবিতা- 
গানেই দেখিতে পাই। সকল ইন্দ্রিয় বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া চিন্তে সমাহত 
হইলে এবং *বাস-প্রবাহের সাঁহত চিত্তপ্রবাহও নিরুদ্ধ হইলে ভিতরে স্ফৃরণ হয় 
এই অনাহত নাদের। এই নাদকে অবলম্বন কারয়াই পেশছাইতে হয় ধ্লুব 
বিন্দুতে । গুরু নানক এবং অন্যান্য শিখ গুরুগণের পদেও আমরা বহুভাবে 
এই নাদের উল্লেখ দেখিতে পাই । আমরা পূর্বেই দেখিয়াঁছ, তন্মমতে এই নাদই 
শান্ত, বিন্দুই শব। এই নাদ-তত্বই কবার প্রভৃতির শব্দ-তত্। 

পূর্বেই বলিয়াছ, শান্ত-সম্প্রদায়ের প্রতি কবীরের একটা বিরূপ মনোভাব 
ছিল। 'কন্তু আমরা রামপ্রসাদ-রামকৃফ্-শ্রীঅরাবন্দ প্রভৃতি প্রকৃত মাতৃসাধকগণের 
মত ও সাধনা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছ, প্রকৃত সাধকগণের। ক্ষেত্রে শান্ত 


কোনও সম্প্রদায় নহে, শান্ত একটা ভাবমান্র। শ্রীরামকৃষ্। মাছেলম, 'নিরাকার 
নির্গ“ণের ঘর বড় উষ্চু ঘর, সেখানে মন বেশিক্ষণ রাখা যায় না: তাই তাঁহার 


সন্তানভাব। আশ্চর্যভাবে লক্ষ্য করতে পার, এই সন্তানভাব কবীত্রর মধ্যেও 
এক-আধ সময় দেখা দিয়াছে । যেমন কবাঁরের সন্তানভাবের ভার সুন্দর একাঁট 
শপপ-_ 
হর জনন** মৈ বালক তেরা, 
কাহে ন ওগংণ বকসহ মেরা ॥ 

সৃত অপরাধ করে দন কেতে, জননী*কে চিত রহৈ* ন তেতে ॥ 

কর গাঁহ কেস করৈ জো ঘাতা, তউ ন হেত উতারৈ মাতা ॥ 

কহৈ কবীর এক বাদ্ধি বিচার, বালক দুখ দুখী মহতারটী 1১ 

“হার জননী, আমি তোমার বালক; আমার দোষ কেন ক্ষমা কর না? সন্তান 
দিনের মধ্যে কত অপরাধ করে, সেদিকে জননীর মন থাকে না। (সন্তান মায়ের) 
কেশ হাতে আকর্ষণ করিয়া কত আঘাত করে, তথাপি মাতা স্নেহ ত্যাগ করে 
না। কহে কবীর এক বুদ্ধি বিচাঁরয়া, বালক দুঃখী হইলেই মাতাও হয় 
দুঃখাঁ।” 

'কবরের মধ্যে 'মায়া'-সম্বন্ধে যে আলোচনা দেখিতে পাই দাদুর ভিতরে মায়া- 
সম্বন্ধে অনুরূপ অনেক আলোচনা দেখি । বরণ মায়াই যে শাল্ত এই কথাটা 
দাদূর দুই-একটি পদে কবীর হইতে আরও স্পম্ট করিয়া দৌখতে পাই। এই 
প্রসঙ্গে দাদূর একটি পদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

মায়া আগৈ* জশর সব ঠাঢ় রহে কর জোড়। 
জিন সিরজে জল বৃদংসেশ তাসেশি বইঠে তোঁড়॥ 


৯ পদাবলী, ১১১ সং, (নাগরণ প্রচারিণণ)। 


হন্দণ শান্ত সাহত্য ! ৩১৭ 


সুর নর মুনয়র বাস কয়ে ব্রহ্মা বিশন মহেস। 
সকল লোককে সর খড়া সাধূকে পগ দেস ॥ 
মায়া চেরী সংতকী দাসী উস দরবার । 
ঠকুরাণ সব জগত কী তাঁনউ* লোক ম*ঝার ॥ 
মায়া দাসী সংত কী সাকত কী 'সরতাজ। 
সাকত সেতাঁ* ভাঁডনী সংতো সেত* লাজ ॥ 
সকল ভুবন ভানৈ ঘনৈ চতুর চলারণহার। 
দাদ সো সূঝৈ নহন* 'জিস কা বার ন পার॥ 
মায়া মৈলশ গুণ মঈ ধার ধার উজ্জল নার । 
দাদ্‌ মোহৈ সবহি কো সর নর সবহশী ঠার*॥৯ 
'মায়ার আগে জীব সব দাঁড়াইয়া আছে করজোড়ে; যিনি সাঁজলেন (সমস্ত বিশ্ব) 
জলাবন্দু হইতে তাহার সঞ্গে বাঁসল (সব সম্বন্ধ) ছন্ন করিয়া। সে বশ করিয়াছে 
সুর নর মুনিগণকে, বশ করিয়াছে ব্রহ্মা বিষফু মহেশকে; সকল লোকের শরে 
আছে দাঁড়াইয়া- শুধু সাধুর পদদেশে। মায়া সন্তের চেড়ী--তাঁহার দরবারে 
দাসী; কিন্তু তিন-লোকের মধ্যে সব জগতের ঠাকুরাণী । মায়া দাসী সন্তের-_ 
শান্তের মাথার মুকুট; শান্তের কাছেই তাহার ভাঁড়িভূরীড়, সন্তের কাছে লজ্জা । 
সকল ভূবন ভাঙ্গে গড়ে_চালায় কত চাতুরী; দাদু, তাহা বোঝাই যায় না 
যাহার নাই সীমা-পরিসীমা। মায়া মালন-সে গুণময়ী--কিন্তু উজ্জবল নাম 
ধরিয়া ধরিয়া হে দাদু, মোহিত করে সকলকেই-সুর নর সকল স্থানে ।' 
এই পদটি লক্ষ্য করিলে বোঝা যাইবে, দাদূর ধারণা ছিল, শান্তগণ 
আসল সৃষ্টিকর্তার সন্ধানই পান নাই, মায়াকেই শান্তরূপে সারসত্য জানয়া 
পদের মধ্যেও আমরা মায়ার সমজাতীয় বর্ণনা দেখিতে পাই।৯ দাদুর কবিতায় 
আরও একাঁটি তথ্যের আভাস পাওয়া যায়। তাঁহার গানে যখন দোখি-- 
অজ্ঞা অপরংপার কী বাস অংবর ভরতার। 
হরে পটংবর পাহার করি ধরতাী করৈ সিংগার॥ 
বসুধা সব ফূলৈ ফলৈ 'পিরাথ অনংত অপার। 
গগন গরজি জল থল ভরৈ দাদ্‌ জয়জয়কার ॥ 
“অন্বরে বাঁসয়া আছেন ভর্তা, আর অসম অপারকে না জানয়াও সবুজ পট্রাম্বর 
প্রধান করিয়া ধারন্র করিতেছে শৃঙ্গার (সাজসজ্জা)। বসূধা সব ফূলে ফলে 
ভরিয়া উঠিতেছে; পৃথিবী অনন্ত অপার; গগন গরজিয়া জলস্থল ভরিতেছে-_ 


৯৬ দাদ্‌, পাণ্ডত 'শ্রীক্ষতমোহন সেন সমপাঁদত। 
নতি ত্তান-মূল' ও “জ্ঞান-রত দ্রষ্টব্য; ডাঃ ধীরেন্দ্র ব্রক্ষচারশী শাস্ত্রী লাখিত 'সংত-কাঁব দারয়া” 
। 


৩৯১৮ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


হে দাদ, জয়জয়কার ।' এই বর্ণনার পশ্চাতে দাদূর মনে একাঁট এতিহ্যের প্রভাব 
আছে বাঁলয়া মনে কার । এখানে অসীম অনন্ত অজ্ঞাত ভর্তার জন্য বশ্বপ্রকীতির 
যে প্রেম-প্রসাধন ইহার মধ্যে সাংখ্য ও তন্তের একাট জনাপ্রয় মিশ্রণ ঘাঁটয়াছে। 
পরবতর্ঁ কালের সাংখ্যমতে এই-জাতীয় একট ধারণা গ্াঁড়য়া উঠয়াছিল যে 
'্রগ্ণাঁত্বিকা প্রকীতি পুরুষের সন্তোষের জন্যই সকল কাজ করেন; তন্মতেও 
শন্তি হইলেন শিবের সমস্ত কামনা-পৃরণের জন্য কামে*বরী। এই সকল চন্তা- 
ধারাই মিয়া মিশিয়া চমৎকার কাঁবত্বময় রূপ গ্রহণ কাঁরয়াছে এই সব পদে। 
নাদ বা শব্দ সম্বন্ধেও দাদুর অনেক পদ রাহয়াছে। কম্পনাত্মক নাদই 
সম্ট্যাত্রক আঁদস্পন্দন। এইভাবেই নাদ তন্তের শাক্তরূ্পে দেখা 'দয়াছে। নাদ 
বা শব্দের এই সম্ট্যাক্মক আদস্পন্দন রূপ দাদুর অনেক কাঁবতায় চমৎকার 
প্রকাশ পাইয়াছে। দাদুর শব্দ-সম্বন্ধে একটি পদে আছে-_ 

জ্তান লহরী জহ* তৈ* উঠে রাণী কা পরকাস। 

অনভর জহ* তৈ* উপজৈ সবদ কিয়া নিবাস ॥ 

জহ* তন মন কা মূল হৈ উপজৈ গুকার। 

তহ* দাদ্‌ নাঁধ পাইয়ে নিরংতর 'নরাধার ॥৯ 
'যেখান হইতে জ্ঞান-লহরী ওঠে সেখানে বাণীর প্রকাশ; যেখান হইতে 
অনুভব উৎপন্ন হয়-সেখানে শব্দের নিবাস। যেখানে তনু মনের মুল- সেখান 
হইতে জাগে গুঁকার; সেইখানেই দাদ 'নাঁধ পাইবে-নিরল্তর নিরাধার । 
জ্ঞানে চদ্‌বাত্তর সাক্যয়তা- সেখানে বাণী শব্দের মধ্যমাবৈখরী রূপ)। 
যেখানে জ্ঞান নাই- শুধু অনুভূতি-সেইখানেই নাদ বা শব্দ; আদ নাদ বা 
শব্দই হইল গুঁকার। দাদু অন্যত্র বালয়াছেন,_ ৃ 

সবদে+ বন্ধা সব রহৈ সবদৈ* হী সব জাই। 

সবদৈ* হী সব উপজৈ সবদৈ* সবৈ সমাই ॥১১ 
মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের ন্যায় মধ্যযুগের হিন্দী সাহিত্যেরও একটি 
প্রধান অংশ জুড়য়া আছে বৈষ্ণব-কবিতা। বাঙলা বৈষব-কবিতার ন্যায় হিন্দী 
বৈষ্ব-কাঁবতাও কৃষ্ণললা লইয়া গাঁড়য়া উঠিয়াছে। বাঙলাদেশে এই কৃষ্ণলীলার 
ক্ষেত্রে'যের্প রাধার প্রাধান্য হিন্দী বৈষব-সাহত্যে রাধার প্রাধান্য তদ্রুপ নয়। 
তবে বাঙলা বৈষ্ব-কবিতায় যের্প, ঠিক সের্প না হইলেও হিন্দী বৈষব- 
কাঁবতাতেও শ্রীরাধা একটা প্রধান স্থান আঁধকার করিয়া আছেন। এই রাধাবাদ 
যে ভারতীয় শান্তবাদেরই একাঁট বিশেষ পাঁরণাঁত বাঙলা বৈষ্ণব-কবিতার 
আলোচনার ক্ষেত্রে আমি এ-বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছি২ৎ আমার শ্রীরাধার 


১৬ দাদ্‌, পাঁশ্ডিত 'ক্ষাতমোহন সেন সম্পাদর্ত। 
১৯ এ, প্রশেনোত্তরী। পু 
২০ এই গ্রন্থের ৯৪৭-৪৯ পক্ঠা দ্রষ্টব্য। 


হিন্দ' শান্ত সাহত্য ৩৯৯ 


ক্রমাবকাশ' গ্রন্থে এবিষয়ে আম বিস্তারত আলোচনা করিয়াছ। এ গ্রল্থেই 
আঁম 'হন্দী বৈফব-সাহিত্যেও প্রেমশক্তিরুপিণন রাধাকে কিভাবে পাওয়া যায় 
সে সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে 'বশেষ কারয়া উল্লেখ- 
যোগ্য উত্তর ভারতের রাধাবল্লভশ সম্প্রদায়, গোসাঁই হিতহরিবংশজণী সম্ভবতঃ 
ষোড়শ শতকে এই রাধাবল্লভন মতবাদ প্রচার করেন; 'হন্দীতে এই মতবাদ 
অবলম্বন কাঁরয়া বহু বৈষণব-কাঁবতা রাঁচিত হইয়াছে । গোসাঁই হিতহারিবংশজী 
যুগল-লীলার সাধক [ছলেন; কিন্তু এই যুগল-লনলার প্রধান আশ্রয় ছিল 
শ্রীরাধা; কৃষ্ণের পাঁরিচয় এই রাধার বল্পভরূপেই, এইজন্যই এই মতাঁটর নাম 
রাধাবল্লভী মত। িতহিবংশজন বালয়াছেন-- 
_. শ্রীহতজ্‌ কী রতি কোউ লাখাঁন মে" এক জানে। 
রাধাহ প্রধান মানে পাছে কৃষ্ণ ধ্যাইয়ে ॥ 
রাধাকে প্রধান মানিয়া পাছে কৃষ্ণ-ধ্যান। এই রাধাবল্লভীগণের সাধনার সঙ্গে 
তত্তের দিক হইতে খানিকটা তুলনা করা যায় বাঙউলাদেশের শকশোরীভজনে"র। 
এই কিশোরীভজন-তত্ ও রাধাবল্লভন-তত্ত মূলতঃ যে প্রাচীন ভারতীয় একটি 
[বিশেষ শান্তবাদেরই বিশেষ পরিণাত শ্রীরাধার ক্রমাবকাশ" গ্রন্থের ব্রয়োদশ 
অধ্যায়ে আমি এ-বিষয়েও 'বশদ আলোচনা কাঁরয়াছি। বিষয়গুলি গ্রন্থান্তরে 
বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি বালয়া এখানে আর পুনরুল্েখ করিতে চাহ না। 
হিন্দী রীতিকালের প্রীসদ্ধ কাবভূষণের রাঁচত হিন্দী আলঙ্কারক গ্রন্থ 
“শবরাজভূষণে'র মঙ্গলাচরণ ভবানী-স্তুঁতি দ্বারাই কবি করিয়াছেন ।- 
জৈ জয়ংতি জৈ আদ সকাঁতি জৈ কাল কপার্দান। 
জৈ মধূকৈটভ-ছলানি দের জৈ মাহষারমার্দীন ॥ ইত্যাদি । 
রশীতকালের আরও অনেক কাব এইরূপে তাঁহাদের কাব্যে শান্তর স্তুতি বা 
উল্লেখ করিয়াছেন। 
আধুনিক 'হন্দী সাহত্যের জনক ভারতেন্দু হারিশন্দ্র তাঁহার 'নীলদেবা, 
নামক নাটকে চণ্ডীর শ্লোক উদ্ধৃত কারয়া ভারতীয় নারীজাতিকে সেই শান্তর 
আদর্শ গ্রহণ কারবার উৎসাহ 'দিয়াছেন। 
উনবিংশ শতকের চতুর্থ পাদ্দের কবি বালমকুন্দ গুষ্তের দেবী-বিষয়ক 
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা দোঁখতে পাই । ইহার ভিতরে “দর্গা-স্তুতি*৯ নামক 
কবিতাঁট 'তাঁন শঙ্করাচার্যের নামে প্রচলিত “দেব্যপরাধক্ষমাপন-স্তোন্রে'র ছায়া 
অবলম্বনে রচনা করিয়াছেন। কাঁবর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কবিতা হইল 
শারদীয় পূজা” । এই কবিতায় শরতের বর্ণনার মধ্য দিয়া কবি শারদীয়া দেবীর 
আঁবভাবকে যেরূপ সহজ ও স্বাভাঁবক করিয়া তুলিয়াছেন হিন্দী অন্য কোনও 


২১ গুপ্ত নিবন্ধাবলশ, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। 


৪০০ ৃ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


কাবতায় এর্‌প বর্ণনা পরিলাক্ষত হয় না। শারদীয়া দেবীর আবিভাব উপলক্ষে 
কবি শরৎ-প্রকৃতির যেমন উপযুস্ত বর্ণনা দিয়াছেন, তেমনই শারদীয়া পৃজাকে 
অবলম্বন কাঁরয়া ভারতবাসীর মনের আশা-উৎসাহ উৎসব-আনন্দের রূপ 
দয়াছেন। কাব 'আগরানী' কাঁবতার মধ্যে মায়ের যে আগমনী গাহিয়াছেন 
তাহাতে দেখি দেবীর এ আগমন কৈলাস হইতে 'ভারত-ভবনে'__ভারত-ভবনাহি* 
দরস 'দিখায়ে আয় ।” মা যখন বতসরাল্তে একবার আসলেন তখন-_ 
রহ তেরা সন্তান দেখ, তোহ ধারতাঁ। 
“মা, মা" করতশ মা তেরে, ঢিগ আবতাশ ॥ 
তবে 'পতা 'হমাচলের গিরিপ্রে কন্যার্পিণী পার্বতীর আঁবর্ভাবের 
বর্ণনাও দেখিতে পাই অন্য কবিতায়__ 
আজ মধুর ধূন বজত সৈল-পাঁতি ভরন বধাঈ । 
নাচত গারত বহু কিন্ররি সুর তাল িলাঈ। 
বহুবাধ ফুলে ফল পরন সৌরভ ফৈলারত। 
ঠবকসে কমল তড়াগন মহ সোভা সরসাবত। 
গারপুররাঁসনকো আনন্দ কহ্যো নহপী জাঈ। 
আজ 'হিমাচলকে মহলন এক কন্যা আঈ ॥২২ 
বাঙাল রামদুলাল দাস দত্তের *মশান ভালবাঁসস্‌ ব'লে, শমশান করোছ 
হাঁদ' গানটি একটি প্রাসম্ধ শ্যামাসঞ্গীত । এই সঙ্গীতে ফেমন দোখতে পাই, 
আর কোন সাধ নাই মা চিতে, 
চিতার আগুন জবলছে 'চিতে, 
ওমা, চিতা-ভস্ম চাঁরাভিতে, 
রেখোছি মা আসিস যাঁদ॥ 
বালমূকুন্দ গুস্তের 'আবহু মায়' কবিতাটর মধ্যেও বার বার এই আকুল 
আহবান দোঁখতে পাই, 'মেরে 'হিয়-মসান মহ* মা, করহু নিবাস” পহয়-মসান মহ" 
রাখী মা, ঠাঁর বনায়”, 'যহ হিয় মেরে 'নাঁস দন মা ঘোর মসান। বীতত হৈ 
যা মহ* দিন রৈন এক সমান।' 
বালমুকুন্দ গুপ্তের মাতৃভন্তির সহিত দেশপ্রণীতি ও জাতীয়তাবোধের 
মিশ্রণের কথা আমরা পৃবেই উল্লেখ করিয়াছ।২ এ-বিষয়েও এই যুগের 
বাঙালশ কাঁব-মনের সাঁহত তাঁহার কাঁব-মনের মিল লক্ষ্য করা যায়। 
বাঙলা মঞ্গলকাব্য রাঁচিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ পূর্বেই করিয়াছি; এখানে 
কাঁবগণ কিছু কিছ স্বাধীনতা গ্রহণ কারলেও কোন কাঁবই মূলকে একেবারে 


২ দূর্গা-স্তবন, এ । 
২০ এই গ্রন্থের ৩২১-২২ পৃচ্ঠা দুণ্টব্য। 


হিন্দ শান্ত সাহত্য ৪০৯ 


ঢাঁলয়া সাজেন নাই । আধুনিক যুগে 'কুমারসম্ভব' কাব্যের কিছু কিছু সাঁচত্র 
অনুবাদ প্রকাঁশত হইয়াছে; এই অনুবাদে কেহ কেহ কিছু কিছু স্বাধীনতা 
গ্রহণ কারলেও মূলকে এখানেও ঢাঁলয়া সাজান হয় নাই। অর্থাৎ মোটের উপরে 
অসুরনাশিনী চণ্ডিকা বা পার্বতী উমাকে অবলম্বন কারয়া বাঙলা সাহত্যে 
কোনও স্বতন্ত্র কাব্য রাচত হয় নাই। ধকন্তু হিন্দী সাহত্যে আধুঁনক কালে 
এইরূপ কয়েকখানি কাব্য রচিত হইয়াছে দেখিতে পাই। 
এ-প্রসঙ্গে প্রথমে উল্লেখ করিতে পার আধুনিক যুগের প্রাসদ্ধ হিন্দী কাঁব 
মোৌথলণীশরণ গুপ্তের 'শান্ত কাব্য। মূল চণ্ডী পাঁড়য়া কাঁবর একাঁট জিনিস 
মনে গভীরভাবে দাগ কাঁটয়াছল, তাহা হইল চপ্ডিকার মধ্যে 'সৌম্যাতিসোন্য' 
আবার অতীব ভয়ঙ্করী রূপের অপনুর্ব 'সমাবেশ। কবি একাদিকে যেমন 
দোঁখলেন ণহমালয়-কৃতাশ্রয়া' দেবীকে 'পরং রুপং িদ্রাণাং সুমনোহরম"-অপর 
দিকে দৌখলেন সেই দেবীই দর্পভরে বলিতেছেন-_ 
যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি। 
যো মে প্রাতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভাবষ্যতি॥ 
কাঁবও তাঁহার কাব্যের মধ্যে দেবীর একাধারে সৌম্য-ভীষণা রূপাঁট ফুটাইয়া 
তুলতে চাহয়াছেন। তাই তিনি বাঁলয়াছেন_ 
কৈসা সন্দর কৈসা ভীষণ থা দেবী কা রূপ! 
ইধর অমৃত কা চারু চন্দ্রিকা উধর প্রলয় কী ধৃপ!২ঃ 
অন্যত্র দোখি-_ 
মন মে* মৃদুতা কর মে দৃুটতা তেরী রহে সদৈব; 
রোষ সময় পর কিন্তু তোষ কণ ধারা বহে সদৈব।** 
কাব্যখান ছোট কাব্য। ইহাচ্তে স্বর্গলোকে অসুরের উৎপাত-অত্যাচার ও 
দেবী-কর্তক অসুরনিধন সংক্ষেপে বার্ণত হইয়াছে । কাবর সময়ে ভারতবর্ষে 
বিক্ষোভ কাঁবর মনোভূমিতে ঘনীভূত ছিল; দেবভাীমতে অসুরের অত্যাচার এবং 
দেবভূমির স্বাধীনতা-হরণ বর্ণনার ভিতরে আমরা তাহারই আভাস পাই,। 
এ-ক্ষেত্রে শান্তর উদ্বোধনের মধ্যে যে সং্ঘ-শান্তির উদ্বোধনের কথা রাহ্য়াছে 
তাহার ব্যঞ্জনা স্থানে স্থানে লক্ষণীয়। ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতাগণের নিকটে তাঁহাদের 
দুর্দশার কাহিনী শুনিয়া বিফ বাঁলয়াছলেন,_“সঞ্ঘ-শান্তি হণ কাঁল-দৈত্যো 
কা মেটেগী আতঙ্ক।' কাব্যের শেষেও দোঁখতে পাই” 
পৃরদেরী সে কহা ইন্দ্র নে, “ভদ্রে, অব ভয় ছোড়, 
হম সব ক একন্র শান্ত নে দিয়া দৈত্য-বল তোড়।” 


২৪ -সদন, চিরগাঁর ঝোসী) হইতে ১৯৪৮ সংবতে প্রকাশিত। 
৮ প্‌.১৫ ] ১, রা ৮ | 


২৬ 
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কাব কাব্যমধ্যে দেবীমহিমা বর্ণনা করলেও বিংশ যুগে শান্তর যে নৃতন 
ধারণা তাহা তাঁহার কাব্যমধ্যে ব্যা্জত হইয়াছে। 
বিশেষ স্থান ও কালের সাহত চন্ডীর অসুরবধ-কাহিনীকে কতখানি 
মিলাইয়া দেওয়া যাইতে পারে তাহার একাটি কৌতুকপ্রদ দৃষ্টান্ত দেখতে পাই 
মেবারের ভৈ"সরোড়গড়স্থিত সাহত্যরঞ্জন কুবর হম্মতাঁসংহ-বিরচিত 
'মাহষাসূর-বধ"ং৭ কাব্যে। কাব্যখানি পাঁড়লে বেশ বোঝা যায়, এখানে স্বর্গভূঁম 
হইল ভারতবর্ষ--বিশেষ কারয়া রাজস্থান, সময় উনাঁবংশ-বিংশ শতাব্দী, 
দেবতাগণ হইলেন কর্তব্যাবমুখ শোর্যাবমুখ বিলাস-ব্যসনে মগ্ন দেশবাসগণ, 
অসুর হইল বিদেশী শাসকবর্গ যাহারা এদেশের অনৈক্যের সুযোগ গ্রহণ 
কাঁরয়া এই স্বর্গরাজ্য আক্রমণ এবং আঁধকার করিয়া বাঁসয়াছেন। একটি গ্রীষ্ম 
খতুর বর্ণনা দিয়া কাব্যের আরম্ভ; সেই গ্রীষ্মের প্রচন্ডতার মধ্যে অসুর- 
অত্যাচারের প্রচন্ডতা। অসুরগণ কেন প্রলুব্ধ হইয়াছল এবং সাহট্টা কাঁরয়াছল 
আমাদের এই স্ব্গোপম দেশকে আব্মণ এবং আঁধকার কাঁরতে? কাঁব 
বাঁলতেছেন_ এ দৈত্য কুটিল-নশীতিজ্ঞ; জাতির দর্বলতার সযোগ' লইয়াই সে 
আস্তে আস্তে তাহার বেড়াজাল বস্তার করিয়াছে ।_ 

জান গয়ে সব ভেদ হমারে দৈত্য কুটিল নশীতজ্ঞ। 

ফৈলন ফূট দেখকর হমমে” আয়ে হৈ* বন বিজ্ঞ ॥ 

পতন বহাঁ পর হোতা নিশ্চয় জহাঁ ঘোর হৈ দ্বেষ। 

পড়া ফৃট কে চক্ু-জাল মে" হৈ যহ প্যারা দেশ ॥২* 
কিন্তু এখন শুধু বাসিয়া কাঁদিয়া পশ্চাৎ-তাপ কাঁরয়া কিছু লাভ হইবে না; 
সমর-আঁগ্নতে শত্রুকে পুড়াইয়া ছারখার কাঁরতে হইবে। বসুধাকে বীরগণ 
ভুজাবক্রমেই ভোগ করিয়া থাকেন; বাঁসয়া কাঁদলে রাজ্য মেলে না, শুধু শন 
হাসে-- 

পর অব যোঁ রোনা-পছতানা হৈ 'নতান্ত 'নস্সার। 

সমর অশ্নি মে" করনা সত্বর শব্রুবর্গ কো ক্ষার॥ 

করতে সদা বীর বসুধা কা ভূজ-বিক্রম সে ভোগ । 

রাজ নহ* মিলতা রোনে সে, হণ্সতে হৈ* রিপু লোগ 0১ 
গিন্তু দেশের রাজা ইন্দ্র তখন কি কাঁরতেছেন? রাজ্যের কথা তখন তাঁহার 
ভাঁববারও অবকাশ নাই, তিনি রাজকার্য ছাঁড়য়া নন্দনবনে গিয়াছেন_-সেখানে 
যৈ বড় জৌলস। গ্রীক্মাতপ দূর কারবার জন্য মহানন্দে তান শচসহ তখন 
জলযল্ত্-বেন্টিত ভবনে আরাম করিতেছেন । সেখানে নর্তকীদের নৃত্য-নিরাক্ষণ 


২৭ ইশ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, প্রয়াগ, ১৯৩২। 
২৮ ১। ২৪ ২৯১২৫, 
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করা ব্যতীত অন্য কাজের ষে আর ফুরসৎ নাই! যে রাজ্যের রাজার এই অবস্থা 
০০৫7৬8৮৬-98নিত 
কিন্তু করে" ক্যা, পথ ন দীখতা ছোড় রাজ কা কাজ। 
নন্দনরন কো শব সিধারে বহাঁ রহে হৈ" ভ্রাজ ॥ 
গ্রীষ্মাতপ হরনে কো সুরপাঁতি শচী-সংগ আনংদ। 
জল-ষংতোঁ সে ঘিরে ভবন মে* করতে হৈ* আনন্দ ॥ 
নতকয়োঁ কে নৃত্য-নিরাক্ষণ সে উনকো অৰকাশ। 
নহব* তিক ভঁ মিলতা, ইসসে হুআ রাজ্য কা হ্াস॥ 
যহ আমোদ-প্রমোদ জহাঁ পর কতা হৈ সারশেষ। 
বনা দেশ কো দীন প্রমাদী করতা হৈ নিশ্‌শেষ ॥০০ 
ইহার পরে কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে আমরা নন্দন-কাননে শচীসঙ্গে ও নর্তকণ- 
গণ সঙ্গে ইন্দ্রের বিলাস-ব্যসনের একটি বিস্তৃত বর্ণনা দোখতে পাই। এই বর্ণনা 
লক্ষ্য করিলে বাঁঝতে একট?ও কষ্ট হয় না যে ইহা রাজস্থানের ক্ষাঁয়ফু সামন্ত- 
রাজাগণের বিলাস-ব্যসনেরই একটি নিখুত বর্ণনা। অবশ্য কিছু পরেই ইন্দ্রের 
চৈতন্য হইল--তান দেবতাদের দুর্দশাও ভাল করিয়া বুঝিলেন, সঙ্গে সঙ্গে 
দুর্দশার কারণও ভাল করিয়া বুঝলেন। সে কারণ হইল প্রেমের একান্ত 
অভাব; হদয়-সন্ধুর প্রেমবার শুকাইয়া গিয়া সেখানে জবাঁলতেছে শুধু 
ঈর্ষানল। ফলে দেবসমাজে কোথাও নাই এঁক্য, এঁক্য ব্যতীত কি করিয়া হইবে 
কার্ধাসদ্ধি--কি করিয়া জগতে হইবে কীর্তিলাভ ? ৰ 
প্রেমরারি সব হৃদয়-সন্ধুকা হুয়া তিরোহিত। 
ঈর্যানল হো প্রবল কিয়া হৈ তুম কো ভাঁস্মত ॥ 
ইস কারণ একত্ব নহ?* ক্যা তুম করতে হো । 
ফ্‌ট-ফংদ মে" ফ'সে বিবশ হো কর মরতে হো 
কার্য সিদ্ধ একত্ব বিনা হৈ ক্যা হো সকতা । 
এঁক্য-বনা হৈ কোন কণীর্ত জগ মে বো সকতা 0০, 
তৃতীশয় সর্গে দেখিতে পাই, শচী নিজে বার্থ রাজপুত-বারাঙ্গনার রূপ ধারণ 
করিলেন, দেশের জন্য দশের জন্য সংগ্রামে ইন্দ্রকে উদ্বুদ্ধ এবং উৎসাহত করিতে 
লাগিলেন। 'তাঁন বাললেন-_ 
মম হদয়-প্রেম নদ বহতা হৈ, 
কতব্য কিন্তু যহ কহতা হৈ 
সংগ্রাম করো নৃপকর্ম যহণ, 
দুখ হরো প্রজা কা ধর্ম যহাী।ৎ 


৩০ মাহযাসূর-বধ, ১৭ ২৬-২৭ ৩১ এ, ২। ৪৫-৪৬ ৩ এ. ৩। ১৪ 
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প্রমন্ততার বর্ণনা দৌখতে পাই কাব্যের পণ্ণম সর্গে। যাহা হোক, শেষ পর্যন্ত 
সুরগণ এঁক্যবোধে জাগ্রত হইলেন-_তখন তাঁহাদের মধ্যে আবর্ভীত হইলেন 
শান্তর্পিণী দেবী-_ মাহষাসুরের বিনাশ হইল। 

চণ্ডী-সপ্তশতী'তে বার্ণত চণ্ড-মু"ড৬-বধ কাঁহনী অবলম্বন কাঁরয়া একেবারে 
হালে রাঁচিত (সং ২০১৪) 'চামুণ্ডা-প্রাকট্য' অথবা “চণ্ড-মুণ্ড-মথন' নামে ছোট 
একখান কাব্য দৌখতে পাই ।ৎ জয়পুরের নাকটবতর্ঁ অম্বরে প্রাতিজ্ঠিতা দেবী 
অম্বরেশবরী আম্বকার মাহমা-খ্যাপন উদ্দেশ্যে কাব্যখানি লাখত। কাব্যখানি 
চণ্ড-মুন্ড-বিমাথনী চামুণ্ডাসম্বন্ধে একান্নাটি গবীতের সমান্ট। 

'ভারতানন্দন' রামানন্দ [তিরারী শাস্ত্রী-রাঁচত 'হন্দীতে একেবারে হালের 
আর-একখানি বড় কাব্য দেখিতে পাই "পার্বতী" নামে ।০* কাবাখান 1২৩শ সর্গে 
সম্পূর্ণ। মূল বিষয়বস্তু 'কুমার-সম্ভব-বার্ণত পার্বতশ কাঁহনী : শকন্তু সেই 
কাঁহনীর সূত্রসার অবলম্বন কাঁরয়া কাব্যে তটা সম্ভব তাঁহার স্বাধীন কাবি- 
কল্পনার বিস্তার করিয়াছেন। পৌরাণিক শান্তকে কবি যতটা সম্ভব 'আধুঁনক 
কাবদৃষ্টিতে দোঁখবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই ভাবদৃ্টির আভাস পাওয়া যায় 
যেখানে গ্রল্থারম্ভে 'মঙ্গলাচরণে'র পরে 'অর্চনা'য় কাব আঁদশান্ত শৈলকুমারী 
সম্বন্ধে বীলিতেছেন-_ 

জিন কী মাহমা সে শিব বন কর জাঁবন কা শর জাগা 

[জন ক করুণা সে সত্তা শ্রেয় সজন কা মাঁগা: 

জিন কণ প্রীতি উদার চেতনা বন জীবন মে" ছাঈ, 

[জিন ক কৃপা অপার প্রকৃতি মে" কৃতি-গৌরর বন আঙঈ; 
সৃজনের সত্তা ও শ্রেয় মাগতোঁছ; যাঁহার প্রীত উদার চেতনা হইয়া জীবনে 
ছাইয়া গিয়াছে, যাঁহার কৃপা অপার প্রকৃতিতে কীতি-গোরব হইয়া আঁসয়াছে 

কবি শান্তকে একদিকে যেমন বিশ্ব-সৃন্টর সব-ীকছুর ভিতর দয়া দৌখবার 
কাঁরয়াছেন নারীর মধ্য দিয়া নারীর সকল সোন্দর্য-মাধূর্য-প্রেম-আকর্ষণের 
'ভিতরে। 

কাব্র প্রথম সর্গে হিমালয়ের বিস্তৃত বর্ণনা । এই বর্ণনায় যেমন 'কুমার 
সম্ভবে'র বর্ণনার বহু 'বিস্তারও রহিয়াছে-আবার কেদার-বাদ্র-তাহার্‌ বিস্তৃত 
পথের বর্ণন- নেপাল প্রভাতর বর্ণনও বাদ যায় নাই। দ্বিতীয় সর্গে হিমাচল- 
কুমারীর বর্ণনায় কুমার-সম্ভক্ের বর্ণনার নানার্প লৌকিক বিস্তারও যেমন 


০০জয়পুর হইতে ণগোপালকরণ-কর্তৃক প্রকাঁশত। 
০৪ নয়াপুর, কোটা (রাজস্থান), ১৯৫৫ খীচ্টাব্দ। 
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দোৌঁখতে পাই, তেমনই দেখি পার্বতী যখন রাজকন্যা তখন রাজসভায় গাররাজ 
হিমালয়ের দক্ষিণ পার্বে প্রাঁত ও শাসনের সঙ্গে সংযুক্ত নীতির্পে প্রসন্না ও 
অভাতা মূর্তিতে উপববৈষ্টা।. কাব্যের অন্যান্য ঘটনা বর্ণনা কবি-কজ্পনা-বস্তার 
সত্তেও মোটামুটি 'কুমার-সম্ভবকে অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছে। 'কুমার-সম্ভবে'র 
পণ্ঠম সর্গের শেষ দুইটি শলোককে কবি এইভাবে একটি পদে রূপ দিয়াছেন-- 
পথ মে” বিবশ অচল বাধা সে আকুল শৈবালনী সী, 
স্থাত-গতি কে অসমংজস মে* রহ রহী সরিত-নীলনী সী 
কহা গম্ভু নে স্নেহভারসে, "প্রয়ে! আজ সে তেরা, 
প্রেম ওর তপ-ক্লীত দাস হৈ* তন, মন, জীরন মেরা ।* 
পাঁরণয়ের পরে নব-দম্পাতি মহাদেব-উমা কৈলাসে চলিয়া আসলে এই নব- 
জীবনাদর্শের অনেক কথা বলিবার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। মদন দাহ কারবার 
পরে বিবাহের তাৎপ্ণট কাব নানাভাবে প্রকাঁশত কারবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
মাঝে মাঝে দাম্পত) জীবনের লৌকিক বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকেই কাব আঁদশান্ত- 
রাঁপণী উমার অলৌকিক মাহমা উদ্ভাঁসত কারবার চেস্টা কাঁরয়াছেন। 
যেমন_ 
বৈচে থে শংকর কুটীরে মে* ধ্যান লগায়ে, 
দেখ রহাী থাঁ উমা, পলক মে" সপনে ছায়ে; 
চণ্ল তকলী ঘৃম রহাঁ *বাসোঁ কী গাঁত সণ, 
'রিরচ রহী থা সূত্র সাঁন্ট কা বিশ্ব নিয়াত-সী 
ধ্যান ধরিয়া কুটীরে শঙ্কর বাঁসয়া আছেন, দোখতোছিলেন উমা- পলকে ভরা 
স্বপ্নের ছায়া; কুটনরবাঁসনী উমা বাঁসয়া বাঁসয়া কি করিতেছিলেন ? তান 
তকলী কাঁটিতোছিলেন: কিন্তু সে তকলীতে কোন্‌ সূত্র কাটা হইতেছিল ? 
কাব্যে কুমার-জন্মের পর কুমার-দীক্ষা, দেবোদ্‌বোধন, তারক-বধ, জয়ন্ত- 
অভিষেক প্রভৃতি এবং আরও বহু সর্গ দোখতে পাই। ইহা 'কুমার-সম্ভবেোর 
ঘটনার সাঁহত পুরাণাঁদ হইতে 'বন্যস্ত। গ্রল্থশেষে 'আরতী'তে প্রার্থনা 
দোঁখ__ 
বনে উমা-সী পণ্যরত" প্রাত প্রকাতি-কুমারী, 
নর হো শংকর তুল্য তেজ-তপ সংযম-ধারী, 
শান্ত ওর শির কী গোদী মে" রীর কুমার পলে+। 


০৫ রাজা সভা মে* বৈঠ পিতা কে দাঁচ্ণ পারব পুনীতা। 
প্রীতি ওর শাসন সে সংযত নশীত প্রসন্ন অভাঁতা। 
৩৬ সপ্তম সর্গ। ৩৭ ল্রয়োদশ সর্গ। | 
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আধুনিক প্রাসদ্ধ হিন্দী কাবগণের উপরেও শীন্তবাদের প্রভাব বাভল্লভাবে 
লক্ষ্য করা যায়। জয়শঙ্কর প্রসাদের 'কামায়নী'র মধ্যে বহু স্থানে দেখিতে পাই 
পাঁরপূর্ণ নারাত্বের ভিতরে তিনি 'ভগ্গবতন" বা “সর্বমঞ্গলা'র রূপ দর্শন কাঁরতে 
চাহয়াছেন।০* “নরালা' কাঁবর সের্যকান্ত ব্রিপাঠী) উপরে শান্তর প্রভাব আরও 
স্পন্ট। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের রচিত 'নাচুক তাহাতে শ্যামা" ও অন্যান্য শান্ত- 
সম্বন্ধীয় কবিতাগুলি 'হন্দীতে অনুবাদ কারয়াছেন। এই সব অনুবাদে মূলের 
ভাব বৈশ রাক্ষত হইয়াছে ।__ 

দুঃখভার ইস ভর কে ঈশ্বর, 
জিনকে মন্দির কা দঢ় দ্বার 
 জলতী হুঈ চিতাও* মে হৈ 
প্রেত-পিশাচোঁ কা আগার; 
সদা ঘোর সংগ্রাম ছেড়না 
উনকী পূজা কে উপচার, 
রীর! ডরায়ে কভী ন, আয়ে 
অগর পরাজয় সৌ-সৌ বার। 
চুর চূর হো স্বার্থ, সাধ সব 
মান, হৃদয় হো মহাশমশান, 
নাচে উস পর শ্যামা, ঘন রণ 
মে" লে কর নিজ ভীম কৃপাণ। 

“নরালা'র 'আরাহন' কবিতাঁটও অনুর্প- 

| এক বার বস ওর নাচ ত্‌ শ্যামা! 

সামান সভন তৈয়ার, 

কিতনে হাঁ হৈ” অসুর, চাঁহিএ কিতনে তুঝকো হার? 
কর মেখলা মুংড-মালাও* সে বন মন-অভিরামা-- 
এক বার বস ওঁর নাচ ত্‌ শ্যামা । 

,নিরালা কবি একশত আটটি নীলোৎপলের দ্বারা রামচন্দ্রের দুর্গপৃজার 
উপাখ্যানটিকে নিজের মতন করিয়া রূপ দয়া 'রাম কী শীন্তপৃজা' কবিতা রচনা 
কারয়াছেন। কবিতাঁট একট দীর্ঘ কাঁবতা। কীত্তিবাস হইতেই বিষয়বস্তু গ্রহণ 
করলেও কাব ইহার মধ্যে নবীন সরসতার সৃন্ট কাঁরয়াছেন। একশত আটটি 


০৮ হে সরমঞ্জালে তুম মহতাঁ। 
সব কা দূঃখ অপনে পর সহতী॥ 
কল্যাণময়ীী বাণী কহতশ। 
তুম ক্ষমা নিলয় মে" রহতশ ॥ 
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পদ্ম দিয়া দুগ্গাদেবীকে পৃজা কাঁরতে গিয়া রামচন্দ্র যখন শেষ অঞ্জালর সময়ে 
একটি ফুল কম দেখতে পাইলেন তাহার পরের বর্ণনা এইরূপ- 

বাদ্ধকে দুর্গ পহঠ্চা বিদ্যুৎ-গাঁতি হতচেতন 

রাম মে* জগ স্মৃতি হুএ সজগ পা ভাব প্রমন। 

“্যহ হৈ উপায়” কহ উঠে রাম জ্যোঁ মান্দুত ঘন-__ 

কহতী থা মাতা মুঝে সদা রাজীব নয়ন! 

দো নীল কমল হৈ* শেষ অভাঁ, যহ পুরশ্চরণ 

পুরা করতা. হঃ দে কর মাতঃ এক নয়ন।” 

কহ কর দেখা ত্‌ণীর ব্র্ষশর রহা ঝলক, 

লে লিয়া হস্ত লক লক করতা রহ মহাফলক; 

লে অস্ঘ বাম কর, দাক্ষণ কর দক্ষিণ লোচন 

লে আর্পত করণে কো উদ্যত হো গয়ে সুমন 

জিস ক্ষণ বধ গয়া বেধনে কা দৃগ দূঢ় নিশ্চয় 

কাঁপা ব্রহ্গান্ড, হুআ দেরাঁ কা ত্বরিং উদয় £_ 

“সাধু, সাধু সাধক-ধীর, ধর্মধন-ন্য রাম!” 

কহ লিয়া ভগরতা নে রাঘর কা হস্ত থাম। 

দেখা রাম নে, সামনে শ্রীদু্গা, ভাস্বর 

বামপদ অসুর-স্কন্ধ পর, রহা দক্ষিণ হার পর ॥১ 

নিরালার অনেক গতিতে মা, জননী, অরুণা প্রভাতি উল্লেখ দেখা যায়।৪০ 
নিরালা কাবর জল্ম অবশ্য বাঙলাদেশে মোঁদনীপুরের মাহষাদলে), তাঁহার 
যৌবনের শিক্ষাও বাঙলাদেশে, সুতরাং তাঁহার উপরে শান্ত প্রভাব আত 
স্বাভাবক-ভাবেই থাকিবার কথা । 
হিন্দী আধুঁনক কাব্যের মধ্যে কাব 'অনৃপ'কৃত 'শরাণী' কাব্যখানি শান্ত- 

অবলম্বনে রাঁচত একখান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কাব্য।* আটচরণযস্ত 
৭০১ স্তবকে কাব্যখাঁন সমাপ্ত। হয়ত 'দেবী-সস্তশতী'র কথাই কবির মনে 
1ছিল। কাব্যখানির একাট বৈশিষ্ট্য হইল এই যে এই সমগ্র ৭০১ট পদই এক 
'ঘনাক্ষরী' ছন্দে লাখিত। কাব্যমধ্যে কবি দেবীর সাহিত্যে প্রচালিত মধুর 
মূর্তিরও নানাভাবে বর্ণনা কাঁরয়াছেন, দেবীর বিশবসৌন্দর্ময়ী রূপও বর্ণনা 
কারয়াছেন, আবার পৌরাণিক বিশ্বাত্মকা, সর্শশাক্তরাপিণী অসুরনাশিনী রুপও 


প্রভূ, তুমৃহারা শান্ত অরুণা। 
৪১ শ্রীবিশ্বনাথ 'মশ্র, এম. এ., সাহত্যাচার্যকর্তৃক সম্পাদিত। 
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বর্ণনা করিয়াছেন, তান্নিক নাদরুপণী, মাতৃকারুপিণী, ষট্চক্রবাসনী রৃপও 
বর্ণনা করিয়াছেন; আবার এই সকল বর্ণনা সত্তেও কাঁবর মূল বিশ্বাস ছিল 
যে, এই দেবীই হইলেন পরমতত্ত-তানই ব্রজ্মবাদগণের ব্ক্গ, কর্মবাদগণের 
কর্মর্পা, শান্তের পরমে*্বরা, ন্যায়বাদগণের বিশবকারণী, সাংখ্য-জ্ঞানীর দব্য 
পুরুষ-স্বরূপ, শৈবের শিব, সৌরের সাঁবতা, কাঁবর কাবতা। 
ত্‌ হা বঙ্গ-রাঁদয়ো কী ব্রহ্ষ-নাম ধারণশ হৈ 
ত্‌ হী কর্মবাঁদয়োঁ কো কর্মরৃপ ভাতব হৈ। 
ত্‌ হা শান্ত জন কী প্রাসদ্ধ পরমেশ্বরী হৈ 
ন্যায়-বাঁদয়োঁ কো বিশ্বকাঁরণী লখাতনী হৈ। 
সাংখ্য-জ্ঞানয়োঁ কো দিব্য পুরুষ-স্বরূপ তূ হল 
শৈর মানবো কো বিশব-সদৃশ দিখাতী হৈ। 
সোরশ-্প্রাণিয়ো কা সরিতা তু আতি পাবন হৈ . 
ত্‌ হণ কাঁরয়োঁ কো কবিতা হো দৃষ্টি আতী হৈ ॥৬, 
কাব্যের প্রথম অধ্যায়ে একশত স্তবকে দেবার স্তুতি করিয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ে কাব 
আঁশাঁট স্তবকে শুধু মায়ের চরণের বর্ণনা করিয়াছেন। হিন্দীতে এইরূপ দীর্ঘ 
চরণবর্ণনা আর নাই; শুধু আর-একখানি মান্র গ্রল্থ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 
যাইতে পারে; পণ্ডিত রামচন্দ্র তাঁহার প্রাসদ্ধ চরণ-চন্দ্রিকায়ণত ২৫ । ২৬টি 
স্তবকে চরণ বর্ণনা করিয়াছেন। এত দীর্ঘ বর্ণনা করিতে "গয়া ভন্তি ও প্রপাত্তর 
সাঁহত অলঙ্কার-বাহুল্যও নজরে পড়ে । দেবীর রুপ্পবর্ণনার ক্ষেত্রেও কাবিপ্রাসাদ্ধির 
উপর আধক নির্ভর এবং অলঙ্কারীপ্রয়তার কথা বার বার স্মরণ হয়। একশত 
1তনাঁট স্তবকে দেবীর পম্টিপাতে'র বর্ণনা দেখিতে পাই। এই বর্ণনার ভিতরে 
কাবত্বের প্রকাশ বহু স্থানে আছে, কিন্তু বর্ণনার আতিরেক মনকে খানিকটা 
শ্রান্ত করে। একশত স্তবকে কাব দেবীর চক্রের জেস্ত) বর্ণনা কাঁরয়াছেন, 
একশত এক স্তবকে করিয়াছেন দেবীর কৃপাণের বর্ণনা । একশত ষোল স্তবকে 
কাব মাহষাসুর-বধের বর্ণনা কাঁরয়াছেন। এই সর্গে কাব বীররসের স্ফুরণেই 
মুন আঁধক নিয়োগ করিয়াছেন, সামান্য শৃঙ্গার-রস ও হাস্যরসের অবতারণা- 
দ্বারা বৈচিত্র্য সৃম্টির চেম্টা করিয়াছেন। 
আধুনিক যুগের দারি্-দুভিক্ষ-পণীড়ত মানুষের কবি বচ্চন দেবীকে 
আবার সর্বভৃতে প্রচণ্ড ক্ষুধারূপেই সংস্থতা দেখিয়াছেন। তাঁহার শ্রেন্ঠ-কবিতার 
সঙ্কলন 'সোপান" কাব্যগ্রল্থে 'বংগাল কা কাল' নামক কাঁবতায় দেখি 
ভূখ নহা* দুর্বল, নির্বল হৈ, 
ভূখ সবল হৈ 


৪২ শরবাণী, স্তুতি, ৭১। ৪৩ ভারত-জীবন প্রেস, কাশশ। 


1হন্দী শান্ত সাহত্য ৪০৯ 


ভূখ প্রবল হৈ, 

ভূখ অটল হৈ 

ভূখ কালিকা হৈ. কালণ হৈ, 

যা কালন সর্বভূতেষ্‌ ক্ষুধারূপেণ সংস্থতা, 
নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈে নমস্তস্য, নমো নমহ। 
ভূখ প্রচংড শান্তশালন হৈ, 

যা চণ্ডী সবভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থতা, 


নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমো নমও। 

আমরা 'মোথলা শান্ত-সাহত্যের আলোচনার একেবারে শেষ দিকে এইরূপ 
[কছু কিছ? কাঁবতার আলোচনা কারয়া আ'সয়াছি। 

হিন্দী লোক-সাহত্যে নানা রূপ দেবীর গীত পাওয়া যায়। বাভন্ন অণ্চলে 
প্রাপ্ত সঙ্গীতের মধ্যে অল্প কছ7 কিছ পার্থকা দেখা গেলেও গানগ্যীলর মধ্যে 
মোটামুটি একটা মল আছে। ব্জ-অণ্টল হইতে এই-জাতীয় কিছু গীত সংগ্রহ 
কাঁরয়া ডক্টর সতোন্দ্র তাঁহার 'ব্রজ কা লোক-সাহত্য' গ্রন্থে সান্নবিম্ট কাঁরয়াছেন। 
বজ-অণ্চলে আশ্বিন মাসে করবা চেশীথ' (আঁ্বনী চতুর্থ), “ন্যোরতা' 
(নবরান্র) প্রভৃতি দেবীকে লইয়া নানা ব্ত-আরাধনা মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত 
আছে; আর মেয়েদের ব্রত-আরাধনা হইলে তাহার মধ্যে গতি অবশাই থাঁকবে। 
আমরা 'কররা চেশীথ"র একটি গীত পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। 'ন্যোরতা' (নবরান্র) 
ব্জ-অণ্চলে এখনও প্রচলিত; অন্যান্য অণ্চলের ন্যায় আশ্বনের শ্রুপক্ষের 
প্রাতিপদ হইতে নবমী পর্য্ত হইল 'ন্যোরতা'। দেয়াল দেওয়া একাঁট ছোট মাটির 
ঘর তোলা হয়; প্রতাদন সকালবেলা সূর্ধোদয়ের পূর্বে গান গাঁহতে গাঁহিতে 
এঁ ঘরে একটি মাটির গৌরী বসান হয়। 'নোরতা'র গানের একাঁট নমুনা 
দিতেছি ।_ 

গৌরি রী গোর খোল কিবাঁরয়া, বাহির ঠাট়ন তেরী পশৃজনহারা। 

গৌরি পুজংতরি বেটী আঈ সভদ্রা | 

গোর পুজংতরি বেটী কহা ফল: মাঁগৈ। 

মাতু পিতা কৌ রাজু জু মাঁগৈ, ভৈঅখনু কী জোড় মাঁগে, 

ভাভী-গোদ ভতীজো মগৈ॥ 

গৌর রী গোরা বেট, খোল িবারয়া, বাহির ঠাটশ তেরী পকৃজনহারা। 

গোৌঁর পুজংতাঁর বহ্‌ আঈ এ সাঁতা। 

গৌরি পুজংতাঁর বহ্‌ কহা ফল: মাঁগে। 

সাসু-সুরর কৌ রাজ? জৌ মাঁগে) হোরী-খিলন ছোটে 'দিবরা মাঁগৈ। 

হরী-হরণ চুরিয়াঁ, মুতিয়ন ভার মাঁগ জু মাঁগৈ। 
অমর বোলি কে বিছুআ মাঁগৈ, অপনী গোদ ঝণ্ডূলা মাঁগে] 


৪১০ , ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


গৌরি গো, গৌর, খোল দ:ম্নার, বাঁহরে দাঁড়াইয়া তোমার পৃজারণী। 
গৌরী পৃজিবার জন্য আঁসয়াছে কন্যা সৃভদ্রা; গৌরী পৃঁজয়া সে কি ফল 
মাগে 2 মাতা-পিতার জন্য রাজ্য মাগে, এক জোড়া ভাই মাগে, ভ্রাতুবধূর কোলে 
ভাইর ছেলে মাগে। গৌরি, ওগো কন্যা গৌরি, খোল দুরার, বাহরে দাঁড়াইয়া 
তোমার পৃজারিণী। গৌরী পৃজবার জন্য আসয়াছে বধূ সীতা; গৌরী 
পুজিয়া কি ফল মাগে 2 শাশুড়ী-বশুরের জন্য রাজ্য মাগে, হোলি খোঁলবার 
জন্য ছোট দেবর মাগে; সবুজ সবূজ চুঁড় মাগে, মোতি 'দিয়া ভরা সিশথ মাগে; 
অমর বোলির (অর্থাৎ যে বোলি, বাল বা শব্দ অমর) পায়ের মল-খাড়ুয়া মাগে 
-আর মাগে নিজের কোলে ছেলে ।' 

আম্বন মাসে এবং চৈন্ন মাসে ব্লজ-অণ্চলে দেবী-পৃজা উপলক্ষ্য কাঁরয়া অনেক 
রকম 'যান্রা, (য্ত্রা-গান নহে, গমন) দেখতে পাওয়া যায়; তখন ঘরে ঘরে 
নোদুর্গা নেবদুর্গা), নৌদেবী বা নবরান্ির ব্রত রাখা হয়। অস্টমীতে 
কুমারী ভোজন করান হয়, ইহাকে বলে 'কন্যা-লাঁগুরা'। এই-সব ব্রত-অনজ্ঠান 
উপলক্ষ্যেই নানাবিধ দেবীর গান প্রচালত আছে । মৌথলাী লোক-সঙ্গাীতে যেমন 
দেখিয়াছি, দেবীর নিকটে প্রার্থনা করা হইয়াছে, বন্ধ্যাকে পুত্র দাও, রোগীর 
রোগ দূর কর, অন্ধকে আঁখ দাও, নির্ধনকে ধন দাও, ব্রজ-অণ্চলের দেবী- 
গীতেও ঠিক তাহাই দেখি । 

কনণ্া-রূপ ভমাঁনী* মৈ'নে আজ দোঁখ। 

বরু অগবারে" মৈয়া, বরু পিছবারে*, পীপরু ধরম দুআর, মৈ“নে আজ দেখা । 
মৈয়া কে দ্বারে' এক বাঁঝ পুকারৈ, রোঢ়ী কাঁ কায়া করি দেউ, মৈ'নে আজ দেখা ॥ 
মৈয়া কে দ্বারে" এক কোঢ়ী পুকারৈ, রোড় কী কায়া করি দেউ, মৈ“নে...। 
মৈয়া কে দ্বারে* এক অপ্ধরা পুকারৈ, অখ্ধরে ক আঁখে কার দেউ, মৈনে... | 
মৈয়া কে দ্বারে* এক ানরধ*'ন পনকারৈ, নিরধ'ন ক অন্ন দেউ, মৈ'নে...। 
তোই সুমির মৈয়া তেরী ছণ্দু গাঁউ, অসনে মে* হোউ সহাঈ, মৈ'নে...095 

জালিপা দেবীকে দর্শনের জন্য যাত্রার একটি স্মন্দর গান দেখতে পাই। 
গ্রানাট স্বাঁম-স্তরীর উীন্ত-প্রতুযান্ত; স্তী দেবীকে দর্শন করিবার জন্য যাইতে 
উদগ্রীব-স্বামী নানাবিধ ঠৈকা-বাধা অছিলা-অজুহাত দেখাইয়া না যাইবার 
ফন্দিতে আছেন। স্ত্রী আবার একটি একাঁট করিয়া ঠৈকা-বাধার কাটান 
দতেছেন।_ 

মেরে পিছবারে* গৈল, গাড়-টরকণ্ন মৈ* সুনী* হো মাই। 
চলো পিয়া, দোউ মিলি জাই পরসে* দেবী ঝাঁলফা হো মাই॥ 


৪৪ তৃলনশয় :-_ মৈয়া রহশ* এ নন্দন-বন ছাই, ফুল'ন কী লোভিনিয়া ॥ 
মাতা কে দ্বারে এক আঁধরো পুকারৈ, মৈয়া দেউ নে'ন ঘর জাএ*, ফুজ'ন কী লোভিনিয়া ॥ 
ইত্যাদ। 


হিন্দী শান্ত সাহত্য ৪১১ 


ঘর ঘোড়া, ঘর ভৈশস, বাউ এঁ ছোড়ে* নাঁ বনে হো মাই। 
ঘর দুধ, ঘর পৃতু, বাউএ, ছোড়ে নাঁ বনে* হো মাই॥ 
দুধ গুজরিয়া দেউ, লাড়কণীন ধাই লগাইএঁ হো মাই॥ 
ঘর বউঅরি, ঘর ধীঅ, বাউএঁ ছোড়ে নাঁ বনে' হো মাই। 
[ধিআঁর পঠই দেউ সসুরাঁর, বউআর ঘর-বরু সোপ হো মাই 
স্ত্রী বাঁলতেছেন, জাঁলপা দেবীর মান্দরে যাইবার রাস্তা ত আমার দিছেই, আর 
এমন ভাল রাস্তা যে গাঁড় ত একেবারে 'পিছলাইয়া চলে_সৃতরাং চল প্রিয় 
দুইজনে মিলিয়া গিয়া জালিপা মাইকে দর্শন কাঁর। স্বামী বাঁলতেছেন,_ঘরে 
ঘোড়া, ঘরে মাহষ, এ-সব ছাঁড়য়া ত যাওয়া চালবে না! তাহা ছাড়া ঘরে আছে 
দুধ, ঘরে আছে ছেলেপিলে, এ-সব ছাঁড়য়াও ত যাওয়া চলে না! স্তী 
বালতেছেন, দুধ গোয়ালার কাছে দাও, বাচ্চাকাচ্চার জন্য ধাই লাগাও । স্বামী 
আবার বলিতেছেন, ঘরে বউয়ারণ, ঘরে ঝিয়রী- এ-সব ছাড়িয়াও ত যাওয়া 
চালবে না! স্ত্রী বলিতেছেন, _বিয়রশীকে পাঠাইয়া দাও শবশুরবাঁড়, আর 
বউদের উপর ছাড়ুয়া দিয়া চল ঘর-বার সব._এইভাবে চল দেবীর মাঁন্দরে ।৪* 
একটা জিনিস এই গ্ানগৃলর মধ্যে বিশেষ কাঁরয়া লক্ষ্য কারতে পারি, 
দেবীর এই ব্লত-অনমষ্ঠানাঁদ মেয়েদের মধ্যেই প্রচলিত এবং দেবীর দর্শনে 
যারার আগ্রহ-উৎসাহও মেয়েদেরই বোঁশ; পুরূষগণ সর্বদাই বাধা দেন। একাঁট 
গানে দেখি, পণ্ডিত আসিয়া পঠথ দৌখয়া ভাল দিন বাছিয়া দিলেন_সাতই 
শানবারই ভাল দিন। তখন মেয়েদের মধ্যে পাঁড়য়া-যায় উৎসাহের সোরগোল-- 
কিন্তু পুরুষরা বসেন বাঁকিয়া। 
[তরিয়াঁ বিন কী অগনূ লিপাবৈ, মাইল চৌকু পুরাবৈ, 
ভৈপন স“জাবৈ উনকী টীকৌ। 
ঘরহী মে" বাবুল বরজ'ন লাগে, কঠিন পংথু দেবী কো, 
দেবী কো মৈয়া, সিংঘ ঢহাই কজরী কৌ ।% 
৪৫ তুলনীয় :-_ ঁ 
চাঁল পাঁয়া, দোউ মাল জাই পরসে' দেবা জাঁলপা এ ও মাই। 


ঘর ঘোড়ী, ঘর ভৈশস, দোউন চালে" নাঁ বনৈ ও মাই॥ ইত্যাঁদ। 
দেবী কে গীত, ১২ সং? 


রাণী অংধেনু নেওর দেংাত এ, হাতাতে পুরত্তর দেই ৫ হে॥। রি 
সত্যেন্দের সংগৃহশীত। 
৪৬ দেবী কে গীতি, ৭ সং। 


৪৯২ , ভারতের শন্তি-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


স্ত্রীগণ মায়ের অঙ্গন 'লিপিবে, কামলা মেয়েরা বাঁসবার স্থান ঠিক করিয়া দিবে, 
বোন সাজাইবে উত্হার মোয়ের) টীকা; কিন্তু ঘরে বাবা রুখিতে লাগিলেন__ 
দেবীর পথ বড় কঠিন, আর দেবীর সংহ কাজল গোরুকে কোলো গোর) 
ধ্বংস কাঁরয়াছে।' 
পূর্বেই বালয়াছ, এইরূপ যান্নার গান আশ্বনেও যেমন হয়, চৈত্রেও তেমনই 
হয়; দুই' সময়েই দেবী-পৃজার প্রাসাদ্ধ ইহাও পূবেই দোখয়াছি। একাঁট পদে 
দেখ সুন্দর এবং প্রিয় চৈত্র মাস আসিয়াছে, পান্ডত বাঁলয়া ?দলেন শুভক্ষণের 
কথা, বাবা চলিলেন খরচ বাঁধিয়া, মা চাললেন পথ শীতল কারয়া, ননদ 
চাঁললেন কুম্কুম-তিলকে সাঁজয়া, ভ্রাতুবধ্‌ চাঁললেন সুন্দর সুন্দর দেবী ছন্দ 
গান কারয়া। 
জাতী পংডত বোলো রে আপুনে ওঁর নিরমল ঘড়ণএ বতাই 
আয়ো লাড়ৌ চৈত সুহাঁমনৌ ॥ 
জাত বাবুল বোলো রে আপনে, ওর পূরোৌ সৌ খরছু ব্ধাই। । 
জাতী মাইল বোলো রী আপনা, 'সিঅরো সো পংথু সিরাই, আয়ৌ'লাড়ৌ 0৮৭ 
দেবীর মান্দরে যাওয়া বিষয়ে আরও নানার্প গান পাওয়া যায়। একট 
গানে দৌখি__ 
আগম ভারী, সো মৈয়া তেরো পংথু কঠিন ভারী । 
কো ঞাঁ আবৈ ডোলী-ডালশ কো জা অসবার। 
কো ঞাঁ আবৈ নংগে পাঁমন, মৈয়া কে দরবার, আগম...॥ 
রৈঅত আবৈ নংগে পাঁমন, মৈয়া কে দরবার, আঁগম... ॥ 
কো ঞাঁ চট়াবৈ হীরা-মোতাী, কো ঞাঁ নারয়ার-ফুল-সুপারী। 
কো ঞ্াঁ চট্াবৈ সৌঁনে কো ছত্তরু, মৈয়া কে দরবার, আঁগম...॥ 
রাজা চঢ়াবৈ হণরা-মোতাঁ (ও) রৈঅত নাঁরয়ার। 
ওর রশনয়াঁ চঢ়াবে সোঁনে কৌ ছত্তরু মৈয়া কে দরবার, আগিম... | 
'অগম ভারী হে মা তোমার সেই পথ, ভারী কঠিন। কে সেখানে আসবে 
ডুলি-ডাঁল চড়িয়া, কে বা আসিবে বাহনে চাঁড়য়া (ঘোড়া প্রভীতিতে), আর কে 
বা এখানে আসবে খাল পায়ে এই মায়ের দরবারে 2 রাণী আসবেন ডোঁল- 
ডালতে, রাজা আ'সিবেন ঘোড়ায় চাঁড়য়া (বাহনে চাঁড়য়া); বায়ত আসবে নগ্ন 
পায়ে এ মায়ের দরবারে । কে এখানে চড়াইবে হীরা-মোতি, কে এখানে চড়াইবে 
নারিকেল-ফুল-সৃপারী, আর কে এখানে চড়াইবে সোনার ছন্র এই মায়ের 


৪৭ দেবী কে গীত, ১৩ সং। 


[হন্দ শান্ত সাহত্য ৪১৩ 


দরবারে? রাজা চড়াইবে হীরা-মোতি, আর রায়ত চড়াইবে নারকেল; আর 
রাণশ চড়াইবেন সোনার ছাতা এই মায়ের দরবারে 1৯ 
একটি পদে মায়ের সঙ্গে অসুরের বৈরভাবের একাঁটি আভনব দৃশ্য দৌঁখিতে 
পাই__ 
এক হরো লোংগ'নূ কৌ বাগু, মৈয়া লকাঁড়নি কৌ নিকরাঁ। 
এক এক লকড়ী বীন মৈয়া, জুনে গ্রী বাঁধীণ॥ 
উততে আয়ৌ অসুর, অসুর বাকী লকড়াঁ বখেরাী। 
সনি রে লাঁগারয়া বীর, অসুর মেরী লকড়ী বখেরী॥ 
নৌ-নৌ টোকৌ কীল, দরদু নে'কৌ মতি করিও । 
অসুর কা চতুরা নার, অসুর স'মঝাই দএ॥। 
মৈয়া জ্‌ কে* চরনাঁন জাউ, সুংদাঁর জু কে চরন পলোটো । 
এক এক লকড়ী বশীনি, মৈয়া জু কোঁ গঠরী বাঁধো॥ 
সনি রে লাঁগুরিয়া বীর, অসুর মেরে চরননু আয়ো॥ 
নৌ-নোৌ খে্চোৌ কীল, কসার নেংকো মতি রাখো 
এক হারিত লবঞ্গের বাগ, মা গিয়াছেন লকড়ির খোঁজে; এক এক কাঁরয়া 
লকাঁড় সংগ্রহ করিয়া ঘাসের দাঁড় দিয়া আঁটি বাঁধলেন। ওদিক হইতে সহসা 
আসিল অসুর-সে আসিয়া মায়ের বাঁধা লকাঁড় ছড়াইয়া ফেলিল। মা ডাক 
দিয়া বললেন সেবক বীর 'লাঁগুরিয়াকে -অসুর আমার লকাড় ছড়াইয়া 
ফেলিয়াছে, উহার দেহে নয়-নয়খানা গোঁজ ঠুকাইয়া দাও--দূরদ একটুও কারও 
না। অসুরের সঙ্গে ছিল তাহার চতুরা নারী- সে অসুবকে দল সমঝাইয়া,_ 
মায়ের চরণে যাও- সুন্দরীর চরণ পিয়া দাও--আর এক এক কাঁরয়া আবার 
লকাঁড় সংগ্রহ করিয়া মাঈজীর গাঁটার আবার বাঁধয়া দাও । তখন মা তাঁহার 
সেবক বার 'লাঁগুরিয়াকে ডাঁকয়া বাললেন,-অসুর আমার চরণে আসিয়াছে 
--নয় নয় গোঁজ তুলিয়া দাও- একটাও রাখিও না বাকি। 
একাঁট গীতে সাধারণ গৃহিগণের সমাজ-জীবনে ভাল হইয়া থাকবার জনা 
মায়ের নিকট আঁতি সরল প্রার্থনা দেখিতে পাই +- 
দেখি পরাঈ সুংদাঁর নারি, মনু ন ডুলাইএ হো মাই। 
জৌ মন ডুগল+ন হারু, ভৈ'না কাঁহ কে" টোরএী হো মাই॥ 
দেখি, পরাএ সুংদর লাল.. মনু ন ডুলাইএঁ হো মাই। 
জৌ মনু ডুগল'ন হারু, গোদ লৈ খিলাইএঁ হো মাই॥ 


89৮ 


 লেউ ঈৈয়া বীরা সৈ* কব কষী ঠাড়ী। 
কোনে" চঢ়াএ মৈয়া ধজা-নারিয়র, 8259 মৈ" কব ক ঠাড়গ। 
ইত্যাদ। এ, ৮ সং। 


৪১৪ ভারতের শীন্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


দেখ চ'নাঁন কো খেতু, মনু ন ডুলাইএঁ হো মাই। 

জো মনু ডুগল"ন হারু, মোল লৈ কে" খাইএঁ হো মাই॥ 
আত সাধারণ সাধারণ প্রার্থনা । পরের সুন্দরী নারী দোঁখয়া মন দোলাইও না 
মা, আর যাঁদ মন দোলে- তাহাকে যেন বোন বাঁলয়া ডাঁকি। পরের সুন্দর ছেলে 
দেখিয়া যেন মন না দোলে-যাঁদ মন দোলে, তাহাকে যেন কোলে বসাইয়া 
খাওয়াই । পরের চানার খেত দৌঁখয়া মন যেন দোলাইও না মা; যাঁদ মন দোলে 
তবে দাম 'দয়া যেন খাই এমন কারও মা। 
আর-একটি গীতে দোঁখ প্রার্থনা করা হইতেছে, 'মৈয়া, ভুবন মে* আউ, মেরী 
আস লাগ তেরে দরস'ন ক" আমাদের ভুবনে নাময়া আস মা, আমার আশা 
লাগ্িয়াছে তোমার দর্শনের জন্য। আমাদের ভুবনে আসিয়া দেব জী কোথায় 
কোথায় থাময়া রাহলেন ? 

এক বনু কাহয়তু ফূলাঁন কী, ফৃল রহৈ মে"হকাই, 

দেবী জী বিরমি রহন* বাঈ বন মে+। 

এক বনু কহিয়তু লোগাঁন কৌ, লোঁগে রহ+* মে'হকাই, দেবী জগ... । 

এক বনু কাহয়তু সংতীন কৌ, সংত বোলে* রাধেস্যাম, দেবী জী... । 

এক বন কাহয়তু ভন্তনি কৌ, ভগত বৌলে* জৈ-জৈকার, দেবী জন... । 
একটি বন আছে ফুলের বন, ফুল সুগন্ধ ছড়াইয়া আছে; দেবী জন থামিয়া 
আছেন সেই বনে। একাঁট বন আছে লবঙ্গের, লবঙ্গ গন্ধ ছড়াইয়া আছে, 
দেবী জী...। এক বন আছে সন্তগণের, সন্তেরা বলে রাধে-শ্যাম; দেবী জাঁ...। 
এক বন আছে ভন্তগণের, ভন্ত বলেন জয়-জয়কার, দেবী থাময়া আছেন সেই 
বনে। 
একাঁটি গানে আবার ব্যাকুল অভিমান দেখা 'দয়াছে, মা কেন জোর করিয়া 
করিয়া বাঁধিয়া তাঁহার নিকটে লইয়া যাইতেছেন না, প্রাণ যে তাঁহাতেই লাগিয়া 
রহিয়াছে, মৈয়া, লেজু কসাঁন কাঁস ডারি, জিঅরা মেরৌ তোঈ সোঁ লগৌ।, 
মায়ের কাছে যাইবার পথে বাপ বিলম্ব করাইয়া দেয় খরচা বাঁধয়া দিতে "গিয়া 
আর টাকা গোণাইতে ; ঘোড়া সাজাইতে ভাই করাইয়া দেয় বিলম্ব; ঘরের কামলা 
মেয়েরা দেরী করইয়া দেয় পার সেশীকতে; লাড্ডু বাঁধাইতে গ্িয়া কাকীমা 
পথ শীতল হইবার জন্য বধ্‌ দেয় উহাকে দেরী করাইয়া দিয়া। কিন্তু এত দেরা 
আর ভাল লাগে না, প্রাণ লাগিয়াছে যে মায়ের সঙ্গে, তাই ইচ্ছা, মা নিজে কবিয়া 
বাঁধয়া টানিয় লন।৪৯ 
মথুর অণ্থলে জগদেব (জেগদেও) বলিয়া এক দেবা-ভন্তের কাঁহনী চলিত 


৪৯ দেবী কে গীত, ১১ সং। 


হিন্দী শান্ত সাহত্য ৪১৫ 


আছে। 'জগদেব কা পংবাড়া" (একপ্রকার কাহনী-সম্বালত গীত) বলিয়া মথুরা 
অণ্চলে যে গান প্রচলিত আছে তাহাতে বারাট “মরাস' (বারত্বপূর্ণ কাহন৭) 
আছে। জগদেবের 'মবাসগ্ীল দেবীর জাগরণ-গীতে গাওয়া হয়। সমস্ত 
কাঁহনীর আরম্ভ হইল এই লইয়া, রংধৌর দেবীর যজ্ঞ কারলেন, তাহাতে 
তাঁহার ভ্রাতা জগদেব 'নমাল্মদত হইলেন। জগদেব তাঁহার মাতাকে লইয়া যজ্ঞে 
যোগদান করিলেন। ?কন্তু রংধোর মাতার অপমান করিলেন। ইহাতে রুষ্ট হইয়া 
দেবীভন্ত জগদেব দেবীর শরণ লইয়া রংধৌরের সভা ভঙ্গ কাঁরয়া দিলেন। 
ইহাই জগদেবের প্রথম মরাসা- এইরূপ বারাঁট মরাসা লইয়া দীর্ঘ গীতাঁট পূর্ণ । 
জগদেব একবার 'বংগাল' দেশেও আসিয়াছিলেন। বংগালের তমোলীন যাদুবলে 
উতহাকে তোতা বানাইয়া 'দিয়াছল। খবর জানিয়া দেবী নিজে 'বংগাল' দেশে 
আসিয়া জগদেবকে উদ্ধার করেন। মোটামুটি দেবীর অন:গ্রহ-নিগ্রহ লইয়াই সব 
কাহনী। হয়ত বাঙলাদেশে এরূপ কাহনন প্রচালত থাকলে চন্ডী-মঙ্গল বা 
কাঁলকা-মঙ্গলের আর একাট চমৎকার কাহনী মালিত। কিন্তু 'হিন্দীতে ইহা 
আর কাব্যাকার গ্রহণ করে নাই, গঁতি-আকারে রাহয়া গয়াছে। গঁতগালর 
আঁধকাংশেরই ধুয়া “অর মেরী আঁদ ভমানী'; এই ধুয়াঁটি অন্যান্য পল্লী- 
গাঁতিতেও জনাপ্রয়। কিছু কিছ গানের ধুয়া “সীস দেবী রহই'। দেবী ভবানী 
ভেমানী) গানে জালিপা দেবী--কঙ্কালিনী কালিকা অরে দেবী দেখ জলপা 
রে কংকালন); স্থানে স্থানে তিনি হিঙ্গলাজের ভবানী (ভমানী 'হংগুলাজকণ') 
আবার অন্যত্র সংঘ অসবারী জগদল্মা বৈঠী'। আবার দোখি-- 

ধরতাঁ মাতা ত্‌ বড়ী ওর তোতে বড়ো অগাসু। 

দেরন মে" দুর্গা বড়ী, যাকে নগরকোট মে" রাজু] 

পৃবেই বালয়াছ, জগদেব যাহা কিছ কাঁরয়াছেন সবই দেবীকে স্মরণ 

করিয়া, দেবীর ধ্যান করিয়া (দেবী মনায় কৈ, দেবী কো ধার কৈ ধ্যান)। সমগ্র 
গীতের মধ্যে যে দেবী বন্দনা পাওয়া যায় তাহার একটি নমুনা 'দিতোছি। 

বংদৌ বারংবার, 

অরা মাত মৈ* তেরী সরনা 

ভমন মে তেরে পড়া, মাত মৈ তেরা সরনা। 

ভমন তুমৃহারা লাগত সূহাবনা 

মৈয়া লাগে তেরা ভরন সহারনা 


পরবত তিহারোৌ মোহ লগত সূহারনা 
পররত তেরো রী অরে লগত । 
অরে অগ্দ ভমানী। 


৪১৯৬ শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


দেবী-জাগরণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাখ্যানমূলক অথবা একেবারে প্রকীর্ণ বহু 
পল্লী-সঞ্গীত আছে। যুধাম্ঠর-অজর্ন এবং দেবীকে অবলম্বন করিয়া 'মোরংগ 
দানে কৌ জ:জ্ঝু' নামে যে সঙ্গীতটি প্রচলিত আছে তাহার আরম্ভাঁট সন্দর_ 
খোলে 'হর্দে জন কে খাঁন, মৈ'নে যাঁদি করাঁএ মাঈ 
এক দিন ধাঁধু পাপা নে সৈরী আজ সৈরী মৈ'নে আঈ 
খোলো হিরদে জনকে খানি। মৈনে... 
ত্‌ নগরকোট তে আবৈ 
ভূলে জ্ঞান বতাবৈ। 
মাতা মৈ" মূরখি অজ্ঞানী 
দৈজা মোই বৃদ্ধি ভমানী- খোলে...*০ 
পাণ্ডবগণ-কর্তক দেবীপুজার কথা লোক-সঙ্গীতে বহুভাবে দেখা ঘায়। 
“দেরী কে সোহিলে' (সোহলে, মঙ্গল-গীত, সাধারণতঃ সন্তান-জল্মে) বলিয়া 
যে গানগুলি পাওয়া যায় তাহাতে দেখি সন্তান-লাভ যে দেবীর দয়াতেই সম্ভব 
হইয়াছে । অন্যান্য লোক-সঙ্গীতে মৌথলাী লোক-সঞ্গীতের মতন সাত-সুপারী, 
ধজা, নারকেল, খীর খণ্ড মেওয়া উপচারে, নহবতের বাজনায়, নাগড়ার 
বাজনায় 'বাবধ মানসে দেবীপূজার কথা । দেবী বহু স্থলেই নগরকোটের দেবী 
এবং “সাঁবল মায়'-শ্যামলবর্ণা মা। বাজনার বর্ণনার মধ্যে মধ্যে কোথাও সামান্য 
একটু একট গভীরতা দেখা যায়, একাট গানে দৌখ 'নাগড়া মাতাজী কো সংত 
প্যারা বোলে গা"; অপ্ৰ একটি গানে দেখ, নাগড়া বাজে, বীণা বাজে, সানাই 
বাজে--আর তাহর সং্গ 'তেরে অনহদ বাজে বাজে'; তাতে মোহে রঙ্গা, মোহে 
মুরার আর মোহে *হাতশকোট দেবতা, আর-- 
পংত প্রমরস পায়ে 
সমর বণ ধ্যানু জস গারে॥ 
লৌকিক বর্ণনার মধোই একাঁট পাদে দোঁখ,_ 
পূত্ন কুপুত্র হেতে হৈ মায় কুমায় ন হোয়। 
মেরে সির পর বৈঠী জালপা মারনবালা কোয় ? 
মায়ের নিকট সাংসারক নানাপ্রকার আরজ পেশ করার ভিতরে এক-আধাঁট 
গানে একান্ত সরলভাবে ইহাও নিতে দেখি, 
অরজ লগ দরবার সো তেরে মা. সো হমারী সূন লশীজয়ে। 


৫০ এই গানটি ও পরবতর্শ সব গানগীলই। ডন্র সত্্দ্র-কর্তৃক সংগৃহীত ও তাঁহার 
সৌজন্যে প্রাপ্ত। ৃ 


হন্দী শান্ত সাহত্য ৪১৭ 


অজাঁ হমারী জাগে মরজী তুমৃহারী মাঁ, মন চাহে সোঈ কীঁজয়ে, 


হমারী সন লীজএ। 
ভব সাগর সে পার লগাদো। 


ইতনী অননগ্রহ কী জস, হমারী সুন। 
ওর কছ? মৈ" মাগিত নহাঁ”, ভক্ত দান মোয় দীজিএ, হমারী সুন। 
কালিদাস দাস অপনে কী অংত সময় সৃধ লশীজয়ে। 


দেবী যে শুধু সর্বমানব-পুজ্যা নন, তান যে রন্ষা-বিষু-শবেরও আরাধতা 
কতকগ্দাল গীতে এই ভাবাঁট অত্যন্ত কৌতুকজনকভাবে ফোটান হইয়াছে । 


একা 


গানে বলা হইয়াছে__ 


জাগো জাগো জাগো দেরী রাজা হরশচংদ হোম রচাইয়া 
ব্রহ্মা,জগারে তেন বেদ সুনাবে' বংসা বজাকে জগাবে নংদ জী কে লালা ॥ 
আবার-- 


দেবরূপ বিসাল দেবন মন ধনরজ আয়া, 

নারদ ধারে ধ্যান, রহ্গা নে বেদ সুনায়া, 

অস্তুত লাগে করন ইন্দ্র তৈরী আরাতি লায়া। 
অস্রশস্ত দেবন 'হিয়ে জন. দীনা 'সিংঘম গায়, 
বীস ভুজ শশি ধারিয়াঁ তেরা রূপ ন বরনা জায়। 


আর-একটি সুন্দর পদে দোখতে পাই পর্বতে মায়ের রাজ্য বাঁসয়া গিয়াছে 


বনো বনো তেরা মোর ঝমারে শব্দ করে। 

সব পর্বতে পে* রাজ তুমৃহারা বৈঠি হুকম করৈ। 
জরা চোলনা অংগ বিরাজৈ কেসর 'তিলক ধরে। 
লংভর বীর ভবন তেরে আসে ভৈরোঁ চব'র করে। 
শসহ চঢ়শ মাঈ অংাবকা গাজে খাড়া হাথ ধরে। 
সেবক দাস কহে হথ জোড় শরণ আন পড়ে ॥ 


আর-একটি গানে মায়ের চাঁরাঁদক িরিয়া বাদলের বর্ণনা আত চমতকার 
রূপ গ্রহণ করিয়াছে ।_ 


চা 


রংগ রংগীলন বাদলিয়া নে লাঈ হৈ বহার, ভরন পর লাঈ হৈ বহার, 
নিককী নিকৃকী বুদা বরসে মাতা কে দরবার ॥ 

মাতা কে ভবন পর ছাঈ ঘটা ঘনঘোর, 

বাদলা ন্‌ দেখ দেখ নাচে দাদূর মোর, 

দাদুর মোর পপীহা বোলে কোয়ল শব্দ উচার, 

জৈ জগদীশ্বর, জৈ জগদম্বে, জৈ দেরী আদ কুমার ॥ রংগরংগণীলন... 
লতা বেলকুংজ ফুলে বুটে রং রংগ. 

মংদ মংদ পরন চলত লিয়ে শ্বৈ সুগন্ধ; 


৪১৮ ॥ ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান্ত সাহত্য 


চংপা, মরুআ কেবড়া, মৌলা, মোতিয়া গুলনার, 
মাঁলন দয়া হার গুংদলাঈ, পহনো আদ কুমার ॥ রংগরংগীলা... 
রঙ্গ-রাঁঙ্খল 'বাদলিয়া” বাদল) কি বাহার লইয়া আসয়াছে, মায়ের ভবন 

ঘাঁরয়া কি বাহার লইয়া আসিয়াছে! ছোট ছোট বিন্দু বর্ষণ করে মাতার 
দরবারে । মাতার ভবন ঘিরিয়া ঘনঘোর ঘটা ছাইয়া গিয়াছে; বাদল দৌঁখয়া 
দেখয়া নাচে দাদ্‌ূর ময়ূর; দাদুর ময়ূর পাপিয়া ডাকে-কোঁকিল করে শব্দ 
উচ্চারণ জয় জগদীশ্বর, জয় জগদম্বে, জয় দেবী আঁদ-কুমারি! লতাকুঞ্জে ফুল 
ফুটিয়াছে রঙের রঙের, মন্দ মন্দ পবন চলে সুগন্ধ লইয়া। চাঁপা, বনতুলসা, 
কেয়া, বকুল, বৌল আর ঘন লালফুল দিয়া মালনী 'দয়াছে হার গাঁথয়া-_ 
পরিয়াছেন আদি-কুমারী! 


সাধক, গ্রন্থকার ও গ্রন্থসূচী 


[ যেখানে লেখক ও গ্রন্থ উভয়ের একসঙ্গে উল্লেখ রাঁহয়াছে সেখানে প্রথমে লেখকের নাম 
ও পরে কমা দিয়া গ্রন্থের নাম দেওয়া হইয়াছে । ] 
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